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৮ ২ বিষ্ুপুরাণ। ১ম অংশ.। 


আপনার অনুগ্রছে “আমি শান্্ে পরিশ্রম করি নাই” এ কথা 'পণ্ডিতেরা 
বলেন না) এমন কি শক্র পক্ষেও আঁষাকে কৃতশ্রম বলি! ধরেন মি 
হেধর্মজ্ঞ! জগত যেকপে হইয়াছে পুনশ্চ বে প্রকারে হইবে তোমার নিকট 
শুনিতে ইচ্ছা করি|৮| হে রন্ধন! জগতের উপাদান যাহা, এই চরাচর 
. যাঁহ। হইতে উৎপন্ন, নাহাতে লীন ছিল, এবং যাহাতে লয় গ্রার্থ হইবে। ৯। 
আকাশাদির পরিমাণ, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ পর্বত ও পৃথিবীর 
স্থিতি॥ ১০॥ শূরধ্য প্রতি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদির বংশ, 
মন ও মগন্তর মকলের বিবরণ ॥ ১১ চত্যুগ বিকলিত) কল্প, কল-বিকল। 
বল্পান্তের দ্বৰপ, মম্পূ্ণ যুগধর্্॥ ১২। দেবর্ধি ও রাজাদিগের চরিত্র, ব্যামদেব- 
কর্তভক বেদের শাখা প্রণয়ন ॥ ১৩॥ এবং ত্রাঙ্মণাদি ব্ণচতুটমু ও ব্রঙগচরধ্যানি 
মাশ্রমবাঁসিগণের ধর্ম সমুদয় হে মহ্বাভাগ শক্ি.তনয়। আপনার নিকট 
নিতে অভিলাষ হয় ॥ ১৪ ॥ হে ব্রঙ্গন! আমার প্রতি গ্রসন্ন হউন;, 
যাহাতে আঁপনার প্রঘাদে এই মকণ বিষয় জানিতে পারি॥ ১৫। 
গ্ কাহতেন, ধর মৈত্রেয! পুরাতন বিঃ ভাল রণ করাইলে, 
7 "৯প্বান মেই সকল বিষদ্ব আমার মনে 
'গগ, পিতাকে ভক্ষণ কৰি 
খন আম বাসমধিগের 
শ্রীল 


৬ 


॥ 
রি পাপা | 


গ্রথম অধায়। ৩ 


সাধুদিগের সার বস্ত + ॥ ২৪1 মহোদয় পিতামহ এই প্রকারে উপদেশ 
করিলে আমি তাহার বাক্যের গৌরব জন্ত তৎক্ষণাৎ যজ্বের উপসংহার 
করিলাম ॥ ২৫ তদনভ্তর মুনিস্তম বসিষঠদেব আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইলেন, এবং ইতি মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ 
পিতামহ তাহাকে অধ্র্যাদি দান করিলে হে মৈত্রেয়! মহাভাগ পুলস্ত্য 
আজন পরিগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলেন ॥ ২৭॥ “অত্যন্ত বৈরভাৰ 
হইলেও তুমি বে গুরুজনের বাক্যে ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে 
তুমি সমন্ত শাস্ত্রে জান লাভ করিবে ॥ ২৮) এৰং ক্রুদ্ধ হইয়াও তুমি 
আমার বংশের উচ্ছেদ কর নাই তজ্জনা তোমাকে অন্য এক প্রধান 
বর দিতেছি ॥২৯॥ বস! তৃমি পুরাণ সংহিতা কর্তা হইবে, দেবত] 
ও পরমার্থতত্ব বখাবৎ জানিতে পারিবে ॥ ৩০ ॥ এবং আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি 
ও নিবৃতি বিধায়ক কর্মে * তোমার বুদ্ধি নির্মল এবং অসন্দিদ্ধ হইবে» 
॥ ৩১॥ অনস্তপ মংপিতামহ তগবান বসি কহিলেন, “পুলগ্তয তোমাকে যাঁহ। 
বাললে ন, সমস্ত ঘটিবে” ॥ ৩২ ॥ হে মৈত্রেয় ! পুব্বে বসিষ্ঠদেব ও ং ও বুদ্ধিমান 
পুজন্ত্য এইরূপে যাহ। কহিয়াছিলেন, সশ্রতি কোরে তংযুমন্তু,আমার 
[রণ হইল ॥ ৩৩॥ মেই ছি | 

[পে বাঁলতেছি ৮15 | ৃ 
চাহাতেই সং খু ৃ 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 


পর|শর কঠিলেশ) অবিকার শুদ্ধ কালত্রয়ে 'অবিনাশী, পরমাতা] সর্বদা 
এককপ সক্মবিজয়াব্।॥১॥ ভরি, হিরণ্যগত ও শিণ নামে অভিহিত 
€ষ্টি স্থিতি বিনাশকারী বাস্থদেক বিঞকে নমস্কার ॥ ২॥ একাঁনেক- 
স্বরূপ, গল শগ্মমধ কাদা কাবণীছত মাক্তদাতা বিষুকে নযঙ্কার ॥ ৩। 
এই এগতের উত্প্ি গ্রিঠি ও লয়ের খুলান্ৃত, জগন্মঘ পরমাত্মা [বিষুকে 
নমস্কার॥ 9৪॥ বিশ্বাধার হৃ'গানুহগ্। মক্বপ্রাণাস্ত, অগ্গর) পুপযোজম ॥ 5 | 
জানস্থরপ বাস্তাবক অত্যন্ত নিম্মল কি নাগ্ডি দর্শনে দৃগরূগে গ্রকাশিত ॥ 9 
ক।লদ্বরূপ, বিশের দট্িস্বিঠিকতা জগ্যশূনা খাত অগণাগর বিধকে প্রণাশ 
করিয়া | 1 | দক্ষ1দ ননিশেষ্ঠগণকক জিদ্ঞাসিত হইয়া পদবোশি ভগবান 
র্স। পুর্বে থে প্রকার কহিবাছিলেন, গাদি তাহা যথাবং বাঁজতোছ ॥ ৮। 
দক্ষাদি মনিগণ নম্মদ। তটে পুক্কুৎম রাজাকে পিতামহ্রে কথা মকল 
বানমাইসনডার ৬৬৬৬ 


অসি 19 


ঁ 
১3 








দ্বিতীয় অধায়! রঃ 


ভাহাই ধুর পথম পন বা শরম কপ ॥৯৬॥ বিভাগাগুসারে পুর্বোক্ধ। 
প্রধানাদরপ সকল হষ্টস্থি শ্রলয়ের উদ্চব ও প্রকাশের হেতু ॥ ১৭। 
বিধূ থে পুরুনাদিরপে প্রকাশিত হযেন তাহা ক্রীড়াপ্রবৃও বালকের 
চষ্টার গ্ভায় জানিবে॥১৮। পাধসন্তমেব। কাঁধাকারণ শক্তিযুক্ত ও 
সদকরুপ অব্যক্তকে কারণ প্রধান এবং হু প্রকৃতি কহিয়া থাকেন ॥ ১০॥ 
সেই অব্যন্ত, অঙ্গম্ অনন্যাশ্রয় ইয়ভাশন্য অজর নিশ্চল শব্স্পর্শ বিহীন 
রূপাদি রহিতযান্রগুণ অনাদ এবং জগতের উৎপত্তি স্থান ও কায্য সকলের লয় 
স্থান। চষ্টির পর্বে অতীত প্রনষের পর সমশ্তই তদ্দারা ব্যাপ্ত ছিল ॥ ২,। 
২১1 হে বিদ্বন্! বেদক্জ রঙ্গবাদপিগণ সেই প্রর্পানকেই লক্ষ্য করিয়া উহ্বাব 
শ্রাতগাদক পশ্চালখিত হোক পাঠ কবেন ॥২১॥ প্রলয় কালে [বা, 
রাত্রি, আকাশ, মি অন্ধকার আলোক ব| অনা কোনও বগ ছিল না, তখন 
কেবল প্রণান, প্রগী এবং পক্ষ মাত্র ছিলেন ॥২৩॥ হেদ্বিজ' প্রধান 
ও পুঞধ এই ই ্ূপ নিরুপারধি বিধুর খবরূপ হইতে তু তাহার অন্ত যে, 
১ রণ গষ্ট নী রা পর সংযোদ্ডি 
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৩৬ বিষুপুরাণ। ১ম অংশ 


হে দিজোন্তম! পরে ছগ্রিকাঁণে পুরুধাধিটিতত দেই গুধসাগা হতে 
গুণব্/ঞ্নন অর্থাং মহত্ত্ব উৎপন্ন হইল ॥ ৩৩॥ মহন্ত ভ্রিবিধ, সান্বিক 
রাজন ৪ তামস। বাজ যেমন তৃক্‌ দ্বারা আরত থাকে, সেইরূপ 
পূর্বোক্ত গুণসাম্য (গ্রধান তন) কর্ঘক এই মহত্ব আবৃত হইল, অর্থাং 
প্রধান তত্ব মহ্তডের ব্যাপক হইযা থাকিল ॥ ৩৪ ॥ মহত্ত্ব হইতে বৈকারিক 
অর্থাৎ সাদিক, তৈছদ অর্থাজ রাজপ ও উুভাদি অর্থাৎ তামম এই প্রিবিধ 
অহধারতরের উত্পন্তি॥৩৫॥ অহঙ্গার ব্রিগুণাত্বক বলিয়া ভৃতেনিয়- 
দেবার উচ্চবের হেড মেমন প্রধাণ তত্ব দারা মহত্ত আবৃত) 
মহত? দ্রা 'অহঙ্গারত*ও মেইব্ূপ আবৃত হইল ॥৩৩॥ তামন 
আহর্ধার ক্রুতিত অর্থাৎ কার্যোশুখ হইগা শদতমাত্র ও শকতমান 
হইতে শগগুণবিশি্ইট আকাশের শট করিপ, এবং উভয়কে আবৃত 
করিয়া থাকিণ | 58 আকাশ ক্ষত হইয়া পশতিন্মাতের স্টি 
করিল, তাহা হইতে, শশগুথাবশিক্ট বলবান বাধু জন্মিল। এবং 
আকা রক আবুত করিণ। তদনপ্তর বাধু শুভত হওয়ায় পগমাত্রও 
সত শি পপ্ানধ; জ্যোতি বাধার আবৃত 
খনার জন্মিল, তাহ! হইতে 

, আবুত। জল ক্ষৃভিত 

নীন্ধ উৎপত্তি, ইহার 

$তে উহাদের তন্মাত্রতা 

মাকাশাদিও অবিশেদ 

র (প্রবৃত্তিঅনব 

1 

ঃ মাঠ 

৯ 






তৃতীয় অধ্যায়। ৯ 


উৎপন্ন হইলেন এইরূপ বে বলা হয় ইহা উপচ।র অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আবি- 
উাব সত্বেও উৎপত্তির সাদৃশ্ত হেতু উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন1৪॥ 
স্বকীয় পরিমাণের শতবংমব ব্রদ্দার পরমাঘুঃ তাহার নাম পর। তদর্দের 
নাম পরাদ্দ॥ ৫॥ হে অনঘ! তোমাকে বিষ্তর যে কাল স্বূপের কথা 
বলিয়াছ তন্ব।রা ব্রঙ্গা অন্তান্ত জন্ঘ, ও ভূ, ভূভৃৎ অ।গরাদি সমস্ত চরাঁতরের 
পরিমাণের নিরূপণ শ্রবণ কর ॥ ৬॥ হেমুনিমন্তম ! পঞ্চদশ নিমেষকে কাঠা 
কছে, তিংশহ কাষ্ঠায় এক কলা হয়, বিংশৎ কলাতে এক ঘটিকা ও ছুই 
ঘটিকায় এক মুহূর্ত হয়॥ ৭1 ত্রিংশহ মুহুর্তে মনুষ্য লোকের অহোরাত্র হয়, 
ত্রংশৎ আহোবাতে পক্ষতবয়াম্বক মাস হয়॥৮। ছয় মাসে এক অয়ন, এবং 
দগ্চিণ উত্তব এই দুই অয়নে এক বর্ষ, দক্ষিণায়ন দেবগণেব রাত্রি ও 
উত্তরায়ণ দিব ॥ ৯।॥ দেণ পরিমাণের দ্বাদশ সহজতর বৎসরে সত্য 
রেতাদি নামক চতুর্গ হইয়া! থাকে। তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর॥ ১০ | 
পুরানিদ্গণ সম্যাদি ঢারি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, ছুই ও এক 
সহস বংসৰ কহেন ॥১১॥ প্রতি যুগের পুর্ব সন্ধার পরিমাণ যথ।ক্রমে 
চাবি তিন দুই ও এক শত বৎমর, এবং সক্ধ্যাংশ (যুগের অনন্তরবর্তী সময়) 
ও তুলা | ১২। সন্ধ্যা ও সন্ধযাংশের আন্র্লপত দল ই হরেন 
(অর্থাৎ সত্য) বেতাদি যুগ. টি 21581 5-০ 


্ 
১ ্ 2 


2 সাত 21টি রে 


১০ বিষুপুরাণ। ১ম অংশ। 


হই! জনলৌকে গমন কবেন ॥২১। তদনন্তর ত্রৈলোঁক্য একার্ঘৰ হইলে 
নাঁরাঃণাত্বক বঙ্গা ব্রৈজোকা-গ্রাম বংহিত ( প্রপঞ্চ গ্রামে সমদ্ধ্রঙ্গীনন্ন ) 
এবং শেষ খাগত ছইয়। তাহ!তে খন করেন॥ ২২। জনলোকস্থ যোগি- 
বদ কর্তৃক চিম্তামান শননত্বব (ব্) এইনপে ততপ্রমাণা (ত্রঙ্গাহঃ 
পরিমিত) বারি যাপন করেন। তদন্তে পুনর্নার কি হয়॥ ২৩॥ এইরূপ 
অহোরাত্র পক্ষমাসাদি গণনার ব্র্গার বর্ম । এইরূপ শতবর্ধ সেই মহাস্বার 
পরমান;) ২৪ হে অনঘ দিজ! এই বদ্ধার এক পরার্দী অতীত, 
এবং ই পথীর্ধো অন্তে পার্স নামে অভিহিত মহাকল্প হই! গিয়াছে। 
বর্তগান দ্বিতীয় পরার এই গ্রথম কণ্প বরাহ নাষে গরিকীন্তিত।, ২৫।। 


গথমংশে হতীয় শধ্যায সপ্পর্থ। 





নত লেন । সার! ৭ রা না বান 
(স্পা ছুরি করিলেন তাহ, বলুন] ১॥. 
সপ সা পারে 


গু 
১. 
$ঁ 


চতুর্থ অধ্যায়। ১১ 


করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদবজ্ঞময় বরাহ দেহ অবলম্বন পূর্বক জনলোকগত 
সনকাদি সিদ্ধ পুকৰ কতৃক অভিষ্টত (সম্যক স্তত) হইয়। জল মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। ॥ ৭।৮।৯।১০॥ তখন বস্ুপ্ধবা দেখা ভাঙাকে পাতালহলে 
আগত দেখিয়! গ্রণতা ও ভল্তিনমা হইয়া সত করিতে লাগলেন ॥ ১১॥ 
পৃথিবী কহিরেন। হে মন্ভুত! তোমাকে নমন্কার, হে শঙ্খগদাধর | 
তোমাকে নদগ্কার, আমি পূর্বে তোম। হইতে উিত অদ্া এই পাতালতল 
হুইতে আমাকে উদ্ধার কর॥১২॥ হে জনার্দন! তুনি আমাকে পূর্বে 
উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি অন্যান্য অসন্ত বন্তই ত্য 1১৩ ॥ 
হে পরমাযতবন! তোমাকে নমস্কার, ছে পুক্ষাত্বন! তোমাকে নমস্কার, 
তুম প্রধান ও ব্যগ্সন্ূপ এবং কালপবপ তোমাকে নমক্কার ॥ ১৪ ॥ 
গ্রভো! হ্ষ্্যাদি বিষবে ব্রা ব্য কুদ্রায় বপরক তুমিই সর্বাভতের 
কন্তা তুমিই পাত এবং তুমিই বিন!শকাবী ॥১৫॥ হে গোবিন্দ! জগৎ 
এফার্ণবীকৃত হলে সকল মংভষণ পূর্ধক তুমিই মনাধিগণ কতৃক [চন্ত্যমান 
হইয়। শন কারতে থাক।॥ ১৬। তোমার থে প্রন তত্ব তা৮ কহ জানে 
না, অন্তারে ঘেরপ প্রকাশিত হব দেবতা সকলও তাহারই অর্চনা 
করেন ॥ ১৭॥ পরব্রহ্গ তোমাকে মারাপনা করিঘা দুমুফগণ মুক্তিলাভ করেন, 
বাছদেবের আরাধনা না করিয়। ছে মোক্ষ গরাণ্ত হয়॥ ১৮॥ বাহাস 


মনের গ্রাহ্য, থাহা ছু মন ও 20 ঞ 
257 ও গন * সাত 
( অর্থাৎ যে নান ১7 "এক, | 
আম িত রর তি 974. দা 
কার . ৭) এ 51,778 তপু ৯. রা ৫ % রঃ 
রং মারার টন পি তু 


১২ বিষুপুরাণ। ১ম অংশ। 


আমি এন্থলে মূত্ীমূর্ত অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম কিদ্বা ন 
ঝলিলাম, তৎ্সনস্ই তুমি, তোমাকে নমস্কার) হে পরমেশখবর ! ৮ 
নমস্কার | ২১। ২২। ২৩।২৪ | ৮৪০ 
পরাশর কহিলেন পৃথিবী কর্তৃক এইরূণে সংস্ত মান, মাম গ্রধ্বনি আযম 
ধরণীধর পরিঘর্ঘর শবে গর্জন কৰিয়া উঠলেন ॥২৫॥ তদনভ্তর 
উত্পলগাত্রন্নিভ। (দ্দগ্ধ শ্টাম)  প্রীতুপ্পপন্থলোচন মগীববাহ নিজ 
নত দ্বারা ধরাকে উংক্ষিপ্ত করিয়া রঘাতল হইতে মহান্‌ নীলাটলের 
গ্থায় উখিত হইলেন 1২৬। উঠিবার সমর মেট সংগববারি 
তাহার মুখনিঃহ্ত বায়ু দ্বার আহত হইয়া জনলোকন্থত সনগ্দনাদি 
বিগত গাপ মুর্নমকলকে প্রক্ষাণিত করিল॥ ২৭। জলর।শি 
অধে|দিকে ক্ষুরাপ্রবিক্ষত রসাতলে প্রবেশ করিল এবং জন- 
লোকে যে নকল সিদ্ধ বাদ করেন তাহারা তাহার শ্বাসবায়ুব বেগে 
তি হইয়। বিচলিত হইলেন |২৮॥ মহীকে ধারণ কারঘ। ভীবন্তষ্ট' 
| নত এ জি ১১৫ ৃ র্‌ তি সী 
রি কি খোয়া করি 
: আনপর্ণাস্ঃকরণ জনযোকনিবাষী মনন গোপা নষ্তিরকর্দে খেই 
৮০০০ উদারলোচন ধরাধরের, নব করতে মা গিখেন টু + ২ রহ রঃ 
পপর! কি তো 
হ্ ্ গরমণাও 
চর দ্য 
শন) 


রঃ 


০০ “4 যেও 
যানি 7$) 
7 27১ রা রর রঃ নং ৮. 












চতুর্থ অধ্যায়। ৪ 


হে অক্ষর বিশ্বমূর্তে! তোমার পদক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে 
বিশ্বের আদি ও স্থিতি বাঁলয়া জানিা।৩৫॥ হে নাথ! তোমার 
দন্তাগস্থিত এই অশেষ ভূমগ্ল। পন্মবন-বিলোডনকারা গজেন্দ্রের দত্ত- 
সংণগ্র পঞ্চলণ্ড ঘরোজিনী-পত্রেব ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ৩১ 
হে অভ্ুলপ্রভাব! দ্যাব ও পুগিবীর মধ্যস্থ আন্তনীক্ষ তোমারই 
শরারে ব্যাপ্ত, হে জগগ্ধযপ্তিসমর্থদী।পুিভে। ! তুম বিশ্বের হিতের নিমিন্ত 
হও |৩৭॥ হে জগংপতে! তু'মই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নাই। 
এই চরাচর যদ্বা রা ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা তোমারই মহিম। ॥ ৩৮ | তুম জ্ঞানাত্া) 
এই বে মৃত্তবধপণৃষ্ট হইতেছে ইহা তোমার জ্জানময় রূপ। কিন্তু অজ্ঞেরা 
জগতকে ভৃত্রম্ দেখিতেছে ॥ ৩৯ ॥ অবুদ্ধিগণ জ্ঞান স্বরূপ এই আঁখল 
জগংকে অথন্ূপে শ্বেলর্ূপে) অবপোকন করতঃ মোঁঠ সংগবে (সংসার 

সাগরে )ভ্রমণ করিতেছে ॥ 8০|॥ হে পরমেখর ! ধাহাবা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধ- 
চেতা তীাহার| অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞান।তবকরগ বলিয়া দেখেন ॥ ৪১ | 
হু অব্বায়নূ, স্ব 17 এস ক 
311 ৭ রর রঃ 







কহিলেন ? ধা ধহীধর টু 
নর্স ক 


উদ শিতং/এরং মহার্দবে ন্যস্ত করি 


কি 
& এশীয়. 
রি নিষঠ ই. 1 
- ৬ রঃ 
পাঁগিনী। ॥ 3 টি সনপঃ ও 
চারপাশ 


রহ 
| 

) ্ চা + 
ূ 





১৪ বিষুপুরাণ ১ম অংশ । 


ছিলেন ।৪৮। অনন্তর মণ্তত্বীপে যথাতথ ভূ বিভাগ করিয়া পূর্ববং ভুবাদি 


চতুন্নোক কল্পনা কবিলেন।॥ ৪৯॥ 
এই ত্রহ্মরূপশারী দেব রজোগুণাবৃত ভগবান্‌ চতুর্থ হরি তংগরে স্পট 


করিলেন। ৫০1 তিনি কদ্্য সকলের হক নিমিত্ত মাত্র হইলেন, 
বেহেতু ছপ্্য বন্তর শক্তিই স্থজন (বধরে প্রধান কারণীভূত ॥ ৫১॥ হে 
তপস্থি শ্রেষ্ঠ! হন কার্ষেয নিমিত্ত মণ ভিন্ন অন্ত কিছুরই অপেক্ষা দেখা 
যায় না। বস্থ সকল স্ব শক্তি দ্বারাই বন্ধতা গ্রাপ্ু হয়। ৫২ 

গ্রথমাংশে চতুর্থ অধ্যায় মপ্পর্ণ। 





পঞ্চম অধ্যায় । 
মৈত্রেয় কহিলেন--হে দ্বি্! দেব ব্রদ্দা, যেরূপে দেবধি পিতৃদানব 
সহ্য তির্ঘযক ও বৃষ্ষাদি ভু-ব্যোম-মলিলবাসীদিগকে স্থ্টি করিণেন এবং 
ঃ নি কে বাণ বহ্ধপ ও যৎস্ষভাব করিয়া স্থজন করিয়া" 
রি ধুলা ২৭1 ০৭ বিপসী এ 
পেত লি রা ২ 
ৃ 11 ৬াই দেব প্রভু যে প্রকারে দেবাদি 
ষিতেছি, সুমমাহিত হইয়া শ্রবণ 
থেবপ কটি ছিল তিনি তাহা চিন্তা 
'এাময় সর্ণ গ্রাদভৃতি হইল 9 অর্থাৎ 
ক্স ও অন্বতামিত্র এই পঞ্চপর্্া অবিদ্যা 
্গ ধ্যান করায় অগ্রতিবোধবান্‌ 
৮ ট্টি পঞ্চধা 


দি “৯ 


পঞ্চম অধ্যায় । ১৫ 


এজন্য ইহার নাম মুখ্য সর্গ, তাঁহাকে অনাধক দেখিয়া পুনঃ অন্ত সর্গ 
ধ্যান করিলেন॥ ৭॥ তাহাতে তিধ্যক্আোতা উৎপন্ন হইল), এই সর্গ- 
তির্ধ্যন্ত প্রবৃন্ত (আহার সঞ্চারে জীনিত ) বলিয়া তির্ধ্যকআোতা নামে 
খ্যাত ॥৮॥ তাহারা সকলেই তমঃপ্রায়। অব্দী € অনুমন্ধানশূ্ ) 
উত্পথগ্রাহী অজ্ঞানে জ্ঞাণম।নী, অংক্কত, অহম্মান, অষ্ট।বিংশবধা বক আন্তঃ 
প্রকাশ এবং পরস্পব আবুত পশ্বাদি ॥ ৯।১০॥ তাহাঁদিগকেও অসাঁধক 
বিবেচন| করিয়া! অন্য ক্রি ধ্যান করিলে উদ্দীবাসী উর্াআত। সাত্বিক তৃতীপ 
সর্মহইল। তাহারা সুখগ্রীতিবহল বহিরন্তঃ অনাবৃত (অতএব) বহিরস্তঃ 
প্রচাশ, এই সর্গ তৃগ্টাস্া ব্রহ্মার তৃতীয় দেবসর্ণ নামে স্মৃত, তাহা নিষ্পন্ন হইলে 
তরশ্গার প্রীতি জন্নিয়াছিল ॥১১। ১২ 1১৩॥ তদনম্তর তিনি মুখ্য সর্গাদি 
সম্ভব সকলকে অসাণক জানিয়! পর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন ॥ ১৪ ॥ 
সত্য(ভিধ্যায়ী* তিনি এইনূগ ধ্যান করিলে অবাক্ত (মায়া) হইতে 
রা [তা নন যা দি হর ॥ ১৫॥ ক ডি 
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১৬ বিষ্ুগুরাণ। ১ম অংশ 


মৈত্বের কহিলেন। হেমুনিবরোত্তম! আপনি সংক্গেগে দেনাদির সদ 
কহিলেন কিন্ত আপনার নিকট বিস্তার কূপে শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ২৫| 

পরাশর কহিলেন। প্রজা সকল কশলাকুণল প্রাক্তন কর্মে 
অভিভাবিত), এজন] তাহারা সংছার কালে উপজংজৃত হইলেও সেই 
খত (তত্তং কর্ান্ূলারিণী বুদ্ধি) তাহাদিগকে একবারে গনিহ্যাগ 
করে ন1॥২৬। চে বুঙ্গন। ব্দ্মার স্যাকালে আবাদি ও শ্বাববাস্থ চতর্ধিধ 
্র্না পূর্ত বুঁদ (মংস্কাব) মহ উতর হইল। ইহাঁৰা সকলেই মানদ; 

কারণ ব্রহ্গান ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপান্ত হয ২৭॥ অনভ্তব তিনি 
দেব অশ্নর গিহ ও মান্ন অন্ত; মংদ্ঘক এই গ্রাজা চডটয়ের দিক 
হইয়। হ্টিকর্ষোে স্বকীর শনীর ঘোঙ্না কৰিলেন | ২৮॥ প্রজাপতি 
এইবপে মক্কায়। হইলে হাট সকলের ঘট বশ 5) তমোমাব। উদ টেল 
এবং সিস্বক্ষুব জঘন হইতে প্রথমে অন্ররগণ অনিল ॥ ২৯॥ হে মৈত্রেয়। 
তদনন্তর তিনি সেই তযোমাত্রাতিক| তনু (তমোময় ভাব) ত্যাগ করিলেন, 
সেই ভমোমাঁর পরিত্যক্ত হইয়া! বিভাবরী হইয়া গেল ৩০॥ হে দ্বিজ! তখন 
সিশ্ক্ষু তরহ্জা অন্য (দহস্থ( মানবিক ভাবে স্থিত) হ্যা প্রীত হইলেন 
তাহাতে তাহার মধ হইতে সন্োদ্দিক রা মমদ্ভত হইল | ৩১। তংকর্তৃক 
পরিত্যন্ত দেই তনু সন্তপ্রায় দিন হঈঘা গেল। এই জন্য অন্ত্রের রারিতে 
ও দ্নতাগণ দিবায় বলবাঁন্‌॥ ৩১ ॥ আনয্ঘব সনু মানাত্বিকা অন্য তনু গ্রহণ 
করিণেন ভাহাতে কাহার পার্শ হইতে পিতগণ জন্িলেন | ৩৩॥ গর পিড- 
গণের হৃটি করিয়া মেই তন ল্যাগ বরিলে উহা সবিতা হষটযা দিবারাবির, 
তন্তবর্তিণী দা ্ (গেল ॥ ৩৪ ॥ ছে বিজদ্ম! তখন ঠিনি.বাজাযাত্রা- 
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পঞ্চম অধ্যায়। ১৭ 


অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের স্থট্টি করিলেন ॥ ৩৯॥ তাহারা বিরূপ শ্শ্রুল, ও 
প্রভুকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল ॥৪০॥ তন্মধ্যে যাহাবা! কহিলেন ওহে একপ 
করিও ন1 ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল থাইতেছি, 
তাহার! যক্ষণ (ভক্ষণাধ্যবসায়) জন্য বক্ষনামে খ্যাত ॥ ৪১1 সেই 
অপ্রিফ সকলকে দেখিয়া! বেধাব কেশ সকল শিরোহীন হইত পুনর্ধার 
তাহার মন্তকে আবোহণ করিল ॥৪২।॥ সর্গথ € শিরঃ সমারোহণ ) 
জন্ত তাহারা সর্প হইল এবং হীনত্ব হেতু উহাদের নাম আহি, 
তখন জগতস্রষ্টা ক্ুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ক্রোধাত্মক কাঁরলেন ॥ ৪৩॥ 
উহ্ারা কপিশবর্ণ উগ্র ও মাংসাশী। তৎপরে শাহাব শরীর হইতে 
ততক্ষণাত গন্ধর্ধের উত্প্তি হইল, হে দ্বিভ! ইহাবা গো (বাক্য বা গীতি ) 
ধযন (উচ্চারণ বা গান )করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধব্ব নামে 
অভিহিত। ভগবান ব্রঙ্গা ততশক্কি প্রেরিক্চ হইযা এই সকলেব কজন 
পূর্বক স্বচ্ছন্দতঃ ( তত্তৎকর্মববশোংপন্ন! বুদ্ধি দারা) বয়ঃ হইতে বয়ঃ 
(পক্ষিজাতিৰ ) বক্ষঃ হইতে অবয় ( মেষজাতির) ও মুখ হইতে অজের হাট 
করিলেন ॥ ৪৬৪ গ্রজাপতি উদ্দর ও পার্শদ্ধয় হইতে গো জাতি এবং পদদ্বয় 
হইতে অশ্ব মাতঙ্ন শরভ গবয মৃগ উদ্ন অশ্বতর ন্যন্কু ও অন্যান্ত গির্ধ্যক্‌ 
জাতির স্থগ্রি করিলেন। তাহার লোম হইতে ফলমূল শালী ওবধি জন্মিল 
॥৪৭। ৪৮ ॥ হে দ্বিজোন্তম। তিনি কল্াাদিতে পশ্োষধীর শজন করিয়া 
পরে বেভাযুগ মুখে (মার কালে) উহার্দিগকে যজ্ছে যোজনা করিলেন ॥ 6৯ ॥ 
গো, অজ, মেষ অশ্ব অশ্বতর ও থর এই প্লুকলকে গ্রাম্যপশ্ড কহা যাঁয়। আর্য 
গণ্রে নাম বলিতেছি শরবধ কর। শ্াপদ (ব্যাঞ্র্যাদি ) দ্িক্ষর, হন্তী বানর 
পঙ্মী ওদক ( কর্মাদি)ও সরীহ্প ॥ ৫০1৫১ ॥ প্রথম মুখ হইতে গায়তর, 
পচ ত্রিবুতস্তোম বথগ্তর ও অগ্িষ্টোম যজ্ঞ নির্মীণ করিলেন | ৫২ দক্ষিণ 
নুখ হইতে যজুঃ পঞ্চদশ ত্রেষ্টভছন্দন্তোম, বুহ্ৃতসাম ও উক্থ স্ষজন 
করিলেন ॥ €৩।॥॥ পশ্চিম মুখ হইতে সকল সাম সপুদশজগতীচ্ছুন্সস্থ্োম 
বৈরূপ ও অতিরাত্র স্থজ্রন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ উত্তর মুখ হইতে একবিংশ 
অনু্ভ্ছন্দস্তেম, অথর্ন্ন বেদ সোম সংশ্থা ও বৈরা্গ জন করিলেন । ৫৫॥ 
তাছার গতর হইতে সমস্ত উচ্চাবচ ভূতের উদ্ভব হইয়াছে আদিকৃপ্তুগবান্‌ 


তু 


১৮ বিষুপুরাণ। ১ম অংশ। 


বিভু গ্রজাগতি দেব অনুর, পিতৃ মন্থয্যের সৃষ্টি করিয়া! কঞ্পের আদিতে 

পুনব্বার যক্ষ পিশাচ গন্ধব্ব অপ্সর নর কিন্নর রাক্ষস পণ্ড পক্ষী মুগ্ধ ও উরগ 

প্রভৃতি প্রবাহরূপে নিত্য বা অনিত্য স্থাণু জঙ্গমমযু এই সমুদয় জগতের 

স্থজন করিয়াছেন প্রাক টিতে যাহার যাহা কর্ম ছিল পুনঃ পুনঃ স্জ্যমান 
হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৫৬। ৫৭1 ৫৮। ৫৯ হিংআচিংঅ 
মৃছুক্রর ধর্মাধর্ম খতানূত প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হইল এজন্য সেই সেই ভাবেই 
তাহাদের অভিরুচি ॥ ৬৯॥ এইরূপে সেই বিধাতাঁই ইন্সিয়ার্থ (আহারাদি) 

(সত জীব) ও শরীরের বিষয় নানাত্‌ বিনিয়োগ করিলেন ॥ ৬১॥ তিনি 

বেদাহ্ুসারে দেবাদি ভূতের নামও কাধ্যবিভাগ নিরূপণ করিলেন খধি সকলকে 
যথ! নিয়োগ যোগ্য ও যথা বেদশ্রুত নাম দিলেন ॥ ৬২। ৬৩॥ গতুর পর্য্যয় 
( পুনরাবৃত্তি হইলে ) যেমন পূর্ববৎ খু চিত দেখিতে পাঁওয়া যায় যুগাদিতে 

দেবাদি ভাবের উতপত্তিও সেইরূপ ॥ ৬৪ ॥ সিঙ্ক্ষ শক্তিঘক ব্রহ্মা! কাদিতে 

স্জ্য শক্তি প্রেরিত হইয্! এই প্রকার টি করিয়া খাকেন ॥ ৬৫ ॥ 


প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্ায় সম্পূর্ণ। 


বন্ঠ অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন | হে মহামুনে বহ্গন্‌! আপনি অর্বাক আত] মান্- 
যের কথা কহিলেন তাহাকে ব্র্গ। যে প্রকারে স্ষ্টি করিলেন তাহা বিস্তার 
পূর্বক বলুন ॥ ১ ॥ যে যে গুণ বিশিষ্ট কবিযা বর্ণ সকলের স্জন করিযাছেন 
এবং সেই বিপ্রাদি বর্ণের দাহা কর্তবা কর্ম তাহা বলুন ॥ ২॥ পরাশর 
কহিলেন। হে দ্বিজশেষ্ট। সত্যাভিধ্যায়ী জগখাসক্ষম্নু লঙ্গার মুখ হইতে 
প্রথমে সত্বোদ্দ্িক্ত গ্রজাগণ জন্মিরাছে ॥ ৩ ॥ বক্ষঃ হইতে রজোদ্রিক্ত প্রজা- . 
সকল উৎপন্ন, রজ:ওতমো উদ্দিক্তেবা উরুজ 18॥ হে দ্বিজসত্বম! ব্রা 
পরদ্ধয় হইতে তমঃ প্রধান অন্য এজার স্ট্টি করিযাছেন। তাঁহাঁতেই এই 
চাতুর্বপ্য ॥ ৫| ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুড্র, মুখ বঙ্ষঃস্থল উরু ও পাদ 
হইতে [স্মুদগাত ॥ ৬1 তে মহাভাগ! রক্ষা যজ্ঞ নিষ্পনির নিমিতুই এই 


বষ্ঠ অধ্যায়। ১৯ 


উত্তম যজ্জঞরমাধন চীতুক্র্ূ্য করিয়াছেন ॥৭1 হে ধর্ম | দেবগণ যঞ্জে 
আপ্যায়িত হইয়া বৃষ্ট্যৎসর্গ দ্বারা প্রজা সকলকে আপ্যায়িত করেন, যজ্ঞ 
কল্যাণের হেতু 1৮৪ স্বধর্ম নিরত বিশুদ্ধাচরণোপেত সন্মার্গগামী সৎ 
নরগণ কর ষক্ত নিষ্পাদিত হয় ॥১॥ হে মুনে | মনুষ্য হইতে স্বর্গাপবর্ণ 
প্রাপ্ত হয়েন এবং যথাভিরুচিত স্থানে গমন করিষা থাকেন ॥ ১০॥ হে 
মুনিপত্তম! ব্রহ্মা চাতুর্বপ্য ব্যবস্থিতির নিমিত্ত সম্যক্‌ শ্রদ্ধাচার অম্পন্ন 
যথেচ্ছাবাস নিরত, সর্ববাঁধা বিবর্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ, শুদ্ধ ও সর্বানুষ্ঠানে 
নির্মল সেই প্রজার স্থট্টি করিযুছেন ॥ ১১। ১২॥ তাহাদের মন শুদ্ধ হইলে | 
এবং শুদ্ধান্তঃকরণে হরি সংশ্থিত হইলে শুদ্ধজ্বান জন্মে তদ্বারা তাহারা 
বিষুর বিষ্াখ্য পদ দেখিতে পান ॥১৩॥ হে মৈত্রের! তদনত্ত হরির 
যে কানাত্মক অংশের কথা বলা হইয়াছে সে এই সকল প্রজাতে, অল্লাক্প- 
সারবৎ অধর্মববীজ সম্ভত তমো লোভ সমুদ্তব অমাধক রাগাদি ঘোর পাপের 
নিক্ষেপ সেঞ্চার) করে ॥ ১৪ 1১৫॥ তাগতে তাহাদের সেই সহজ সিদ্ধি 
এবং রসোল্লাসাদি অক্টসিদ্ধ সম)কু রূপে জন্মে না॥১৬॥ সিদ্ধি সকল 
ক্ষীণ ও পাতক বদ্ধমান হইলে প্রজ। সকণ ঘন্দ্াভিভব দুঃখে আর্ত হয়॥ ১৭॥ 
হে মহাসুনে! তৎপরে তাহার! বার্ষ, পার্দত, ওদক আদি স্বাভাবিক ও 
প্রকারাধি কৃত্রিম হুর্গপুর খর্ধটক প্রতি স্থাপিত এবং শীতাতপাদি বাধা 
প্রশমের জনা তাহাতে যথান্যায়ে গৃহাদি নিম্্ীণ করল ॥ ১৮। ১৯ ॥ প্রজা- 
গণ শীতাদির এইরূপ প্রতীকার করিয়া কর্মজাত বর্তোপায় (কৃষ্যাদি ) 
ও হস্তলিদ্ধি (ভূতি জীবিকার) স্যট্টি করিয়াছে ॥ ২*॥ হে মুনে! ব্রীহি, 
যব, গোধুম, অণু, তিল, প্রিন্স, উদার কোরদূষ, চীনক, মাষ, মুদগ, 
মর, নিষ্পাব (শিজ্যা) কুলখক, আঁঢ়ক্য, চণক ও শ্রণ এই সপ্তদশ জাতীয় 
ওষদী গ্রাম্য। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গ$ কুলথক শ্যামাক, 
নীবার, জর্তিল, গবেধুক, বেণুযব, ও মর্টটক গ্রামারণ্য এই চতুর্দশ ওঁষধী 
যক্ঞীয় (ষজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত স্ৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের হেতু (বৃষ্িশ্বারা 
উত্পাক)॥ ২১ 1২২ | ২৩। ২৪।২৫।২৬॥ ইহারা যজ্ঞের সহিত 
প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধি হেতু) এজন্য পরাবর বিদ্‌ প্রাজ্জেরা 
মজ্ঞ বিস্তার করিয়! থাকেন ॥ ২৭॥ £€ মুনিত্বম! যজ্ঞ সকলের প্রাত্যহিক 


২০ বিষুপুরাণ | ১ম অংশ । 


অনুষ্ঠান, মন্ুষ্যগণের উপকারক এবং ক্রি্বমান পঞ্চশৃনারূপ পাপের শান্তিগ্রদ 
॥২৮॥ হে মহামতে! যাহাদের অন্তঃকরণে এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি 
হয় তাহারা যজ্কে মনোযোগ করে না| ২৯ ॥ বেদ, বেদবাদ ও ষজ্ঞনিষ্পাদক 
অন্যান্য কর্মের নিন্দা করতঃ তাহারা যজ্ঞ ব্যাঘতকারী প্রবৃত্তি মার্গের 
উদ্দেশকত| বেদ নিনদক, ছুরাত্মা ছ্রাচার এবং কুটিলাশয় হইয়াছে || ৩০ ॥| 
প্রজা সৃষ্টি করিয়া! বার্তা (জীবিকা সংদপিদ্ধ হইলে প্রজাপতি বথাস্থান ও 
যথাগুণ মর্যাদা স্থাপন করিলেন, হে ধর্মভৃতান্বর! বর্ণ ও আশ্রম সকলের 
ধ্ধ এবং জম্যক্‌ ধর্মীন্থপালক সর্ববর্ণের লোক (শ্থান) ও নিরূপণ 
করিগেন ॥ ৩২৩৩॥ প্রাজাপত্য লোক ক্রিয়াবান্‌ ব্রাহ্মণদিগের স্থান স্মৃত 
হইল। সংগ্রামে অনিবন্তী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান ন্্রলোক ॥ ৩৪ ॥ স্বধন্ধানু- 
বন্তী বৈশ্ঠদিগরের স্থান দেবলোক। পরিচর্ধ্যানুবন্তী শূদ্রজাতির স্থান গন্ধর্ঝ- 
লোক ॥ ৩৫।। মরুতস্থান (জনলোক ) অগ্াশীতি সহস্র উর্ধরেতা মুনির স্থান 
বলিয়া কথিত আছে, তাহাই গুরুবাসী নৈতিক ত্রহ্মচারীদিগের স্থান হইল ।৩। 
সপ্তর্ষি মগ্ডপের যেস্থান (তপোলোক ) তাহাই বনৌকস্‌ (বানপ্রস্থ ) দিগের 
স্কান। গৃহস্থ গণের স্থান প্রাজাপত্য লোক। ন্যাসী দিগের স্থান ব্রহ্ম 
সংজ্কিত ॥ ৩৭ ॥ যোগীদিগের স্থান অমৃত, যাছা বিুর পরম পদ। যাহার! 
একান্তী সদা ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী তাহাদের সেই পরম স্থান। যাহ! জ্ঞানিগণ 
অবলোকন করেন। চন্দ্রস্থ্ধ্যাদি গ্রহ যাইতেছে ও আসিতেছে কিন্তু দ্বাদশা- 
শর (অথাৎ ও নমে। ভগবতে 'বানুদেবায় এই মন্ত্র) চিন্তকগণের অদ্যাপি 
পুনরাবৃত্তি নাই। ভামিত্র অন্ধতামিশ্র মহারৌরব বৌরব অস্পত্রবন 
ঘোর কালশ্ৃত্র অবীচিমৎ এই সকল নরক বেদবিনিন্দক বজ্ঞব্যাথাতকারী 
ও যাহার! শ্বধন্্রত্যগী তাহাদের স্থান বলিয়। সমাধ্যাত ॥ ৩৮/৩৯।৪০। ৪১ ॥ 


প্রথমাংশে ষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





অণ্ডষ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন তাহার ধ্যানে তৎশরীরোৎপন্স কার্ধ্য কারণ (দেহেক্িয়) 
সহ মানসী প্রজ্ঞা সকল জন্মিয়াছে॥ ১৪ সেই ধীমানের গাত্র হইতে 
ত্রেগুণ্য বিষয়ন্ছিত দেবাদিও স্থাবরাস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ সকল উৎপন্ন হইয়াছে 
যাহাদের বিষয় আমি পূর্বে বলিয়াছি। চরাচর স্থষ্টি এবসৃত ॥ ২। ৩। 
যখন বুদ্ধিমানের সেই সকল গ্রজ! (পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইল না তখন তিনি ভু পুপস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গীরা, মরীচি, দক্ষ, 
অত্র ও বশিষ্ঠ নামে আত্মসদৃশ অন্য মানস পুজগণের স্জন করি- 
লেন॥ ৪1 ৫॥ এই নয়জন পুরাণে ত্রন্মা বলিয়া নিশ্চিত। বিধাঁার পূর্ব 
স্থষ্ট সনন্দনাদিকল লোকে অনাদক্, প্রজাবিষয়ে নিরপেক্ষ আগত 
জ্ঞান (প্রাপ্তজ্ঞান ) বীতরাগ এবং বিমত্সর ॥ ৬।৭|| তাহার! প্রজাস্থতি 
বিষয়ে এইবপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহনক্ষম মহ! ক্রোধ 
উৎপন্ন হইল ॥৮ | হে মহামুনে! তৎকালে অখিল ত্রৈলোক্য তাহার 
ক্রোধ সমুদূত জালামালায় বিদীপিত হইয়া! উঠিল॥৯॥ তাহার ক্রোধ 
দীপিত তৃকুটাকুটিল ললাট হইতে মধ্যাহ্নার্ক সমপ্রভ অর্দনারী নর বপু অতি 
শরীরবান্‌ প্রচণ্ড রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন এবং ব্্ধা তাহাকে আত্মাকে বিস্তাগ- 
কর বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন ॥ ১০। ১১॥ তিনি এইরূপ উক্ত হুইয়া 
্্রীত্ব ও পুরুষত্বূপে আপনাকে দ্বিধা করিলেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শাস্তা- 
শান্তরূপে পুরুষত্বকে একাদশ বিভাগে ও স্্রীত্বকে স্বকীয় সিতাসিতর্নপ 
বহুধ] বিভক্ত করিলেন ॥ ১২। ১৩॥ হে দ্বিজ! তদনস্তর ব্রহ্মা প্রজাপালনাথ” 
আপনাকেই আত্মাসস্ৃত মন্থু করিলেন ॥ ১৪॥ বিভু, দেব ্বা়ভূব মনু 
তপোনির্দূত কল্পষ! সেই শতরূপা নারীকে পত্থীত্বে গ্রহণ করিলেন | ১৫॥ 
হে ধর্মজ্ঞ! শতন্পা দেবী সেই পুরুষ হইতে প্রিয়ব্রত, উত্তান পাঁদ নামে 
পুক্রদ্বয় এবং প্রস্বতি, আকুতি নামে রূপৌদাধ্যগুণান্িত কন্যা গ্রসব 
করেন। দক্ষকে প্রশ্থতি এবং রুচিকে আকুতিকে দান করা হয় ॥ ১৬। ১৭॥ 
রুচি আকুতিকে গ্রহণ করেন তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাশ্পত্য 
মিথুন জন্মে ॥ ১৮। দক্ষিণার গর্ডে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা 


২২ বিষুপুরীণ। ১ম অংশ। 


গ্বারুর মন্বপ্তরে (যাম) নামে খ্যাত দেখ সকল।॥ ১৯॥ দক্ষ প্রশ্থতিতে 
চতুর্বিংশতি কন্য! উত্পাদন করেন আমার নিকট তাহার্দের নাম শ্রবণ 
কর॥২০ ॥ শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তু্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, ল্জা, 
বপু, শাস্তি, সিদ্ধি এবং কীর্তি এই ত্রয়োদশ দাক্ষায়ণী (দক্গকন্যা) কে 
প্রভৃধর্ম, পত্বার্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং খ্যাতি, সতী, সন্তৃতি, স্মৃতি, 
প্রীতি, ক্ষমা, সন্গিতি, অনন্থযা, ভর্জ।, স্বাহ! ও স্বধা এই একাদশ 
কনিষ্ঠ কন্য। ভাহ! দ্িগের অপেক্ষা শিষ্ট ॥২১। ২২। ২৩। হেমুনিসত্তম! 
তৃপ্ত, ভব, মরীচি, অঙ্গীর। মুনি, পুলস্ত্য পুলহ, খধিবর ত্রুতু, অত্রি, 
বশিষ্ঠ, বহু এবং পিতর, এই সকল মুনি যথাক্রমে থ্যাত্যাদি কন্য। গ্রহণ 
করেন ॥ ২৪। ২৫। শ্রদ্ধা কামকে, চল। (লক্ষী) দর্পকে প্রসব করেন। 
ধৃতির আত্মজ নিয়ম। সন্তোষ ও লোভের প্রস্থৃতি তুষ্টি ও পুষ্টি। মেধায় 
শ্রুত, ক্রিয়ায় দও) নয় ও বিনয়ের উত্পত্তি। বোধের জননী বুদ্ধি, 
বিনয়ের জননী লজ্জা, বপুর আত্মজ ব্যবসায় । শান্তিতে ক্ষেম, সিদ্ধিতে 
নু, এবং কীর্তিতে যশের জন্ম। ধর্খের পুত্র এই সকল ॥ ২৬। ২৭।২৮॥ 
কামের পত্বী নন্দ! ধর্মের পৌভ্র হর্ধকে প্রসব করেন। অধন্মের ভার্ধ্যা 
হিংসা তাহাতে অনৃত ও নিকৃতি নামে পুজ কন্যা জন্মে। এই উত্তয় 
হইতে ভয় ও নরক এবং ভয় ও নরকের পত্রী মায়! ও বেদনার জন্ম 
হয়। ইহার মধ্যে মায়। ভূতাপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে ॥২৯। ৩*। 
বেদনাও রৌরব হুইতে স্বস্থৃত ছুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি 
জরা শোক তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্সিল ॥ ৩১॥ ইঙ্থারা ছুঃখোত্তর বলিব স্মৃত 
যেহেতু সকলেই অধর্ম লক্ষণকে ইহাদের ভার্ধ্যা বা পুত্র নাই সকলেই 
উদ্ধরেতা 1 ৩২ ॥ হে মুনি বরাত্মজ! বিষ্ণুর সেই সকল ঘোররূগ এই 
জগতের নিত্যগ্রলয় হেতুত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥ হে মহাঙাগ ! দক্ষ মরীচি 
অত্রি ও তৃত্বাণি প্রজেশ্বরগণে এই জগতের নিত্য সর্গের হেতু ॥ ৩৪॥ 
সমন্ত মন ও মন পু রাজগণ, যাহারা বীর্ধ্ধন সন্মার্গাভিরত এবং 
শূর। তাহার! নিত্য স্থিতি কারী ৪৩৫ ॥ মৈহ্েয় কহিলেন) হে ্মন্‌! 
এই যে নিত্য স্থিতি নিত্যসর্গ ও নিত্যাভাবের কথা বলা হইল 
তাহাদের স্বরূপ আমাকে বলুন ॥৩৬॥ পরাশর কহিলেন অচিন্থ্যাতআ 


অষ্টম অধ্যায়। ২৩ 


ভগবান্‌ মধুস্দন সেই দক্ষাদি মবাদি রূপের দ্বারা »বাহত রূপে 
সর্গস্থিতি বিনাশ করিয়া থাকেন ॥৩৭॥ হে দ্বিজ। সর্বভূতের প্রলয় 
চতর্ষিধ নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্যন্তিক এবং নিত্য ॥৩৮। ত্রাক্্য 
গ্রলয় নৈমিত্তিক। যাহাতে জগত্পতি শয়ন করেন প্রাকৃত গ্রলয়ে 
্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় 1৩৯॥ জ্ঞান হেতু যোগিগণের 
পরমাত্বাতে লয় আত্ন্তিক শবে প্রোন্ত, এবং জাতর্দিগের যে দিবানিশি 
সর্ধদ বিনাশ তাহাই নিত্য প্রলয় ॥ 8০1 প্রকৃতি হইতে যে মহধাদি 
প্রহ্থতি তাহা প্ররুতি সৃষ্টি, অবান্তর প্রলয্বের পর যে চরাচর স্্রি 
তাহা দৈনন্দিন নামে কথিত ॥ ৪১ ॥ হেমুনি সত্তম! যাহাতে ভূত্তগণ 
অন্ুদিন জন্মায় পুরাণার্থ বিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য অর্গ বলেন ॥ ৪২। 
ভগবান্‌ ভৃত্বভাবন বিষ এইরূপে সর্বশরীরে সংস্থিত হুইয়া উৎপত্তি 
স্থিতি সংযম করিয়া থাকেন ॥ৎ৩॥ বিষণ স্যপ্ি স্থিতি বিনাশ শক্তি 
সর্ব দেহীর মধ্যে অহনি শি সদা পরিবর্তিত হইতেছে ॥ 8৪1 হে বর্গনৃ ! 
লে বাক্তি গুরণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করে সেই পরম পদ 
প্রাপু হয়। পুনরাবৃত্ত হয়না ॥ ৪৫ 


প্রথমাংশে সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ। 


শী পলিসি 


অষ্টম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন হে মহামুনে। ব্রঙ্ধার তামস সর্গ তোমাকে বলা 
হইণ, রুদ্র সর্গও বলিব তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ১) কল্সাদিতে 
আম্ম তুলা পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রতথুর অষ্কে কুমার নীল লোহিত 
প্রা্ুভূত হইলেন ॥২ ॥ হে দ্বিজ সত্তম। তিনি রোদন ও দ্রবণ করিতে 
কারতে জন্গিয়াছিলেন। ব্রহ্ধা তদবম্থাপন্ন তাঁহাকে কহিলেন “কি জন্য 
রোদন করিতেছ” ॥৩॥ তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন “আমাকে নাম 
গাও তৎপরে প্রজাপতি বলিলেন “হে দেব! তুমি কুদ্রনামা হইলে, 
রোদন করিওনা ধের্যাবলন্বন কর”|৪1 এইরূপ উক্ত হইয়া তিনি 


২৪ বিফুপুরাণ। ১ম অংশ। 


পুনঃপুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন তদনস্তর প্রভূ তাহাকে অন্য 
সগ্ডনাম এবং এই অষ্ট নামানুসারে জ্ঞান পত্রী ও পুক্র প্রদান করি- 
লেন॥ ৫॥ হিতাদহ তাহাকে ভব, সর্ব, মহেশান, পণ্ুপতি ভীম, উগ্র, 
ও মহাদেব এই অপর সণ্ুনাষ্ দিলেন এবং সুর্য), জল, মহী. বহি, 
বায়। আকাশ, দীক্ষিতব্রাহ্ষণ, ও সোম এই আট্টিকে পূর্বোক্ত অষ্ট 
নামের স্থান (তন্তু স্বরণ) করিলেন॥ ৬।৭॥ হে নর শ্রেষ্ঠ! মহাভাগ। 
স্থবর্চলা, উমা, স্থকেশী, অপরা-শিবা, ন্বাহা, দিক্‌, দীক্ষা, এবং রোহণী 
ইহার] যথাক্রমে, রুদ্রাদি নাম যুক্ত হৃর্ধ্যাদি তনুর পত্বী বলিয়া স্থৃত। 
তাহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। যাহাদের সৃতি 
প্রস্থতি দ্বারা এই জগৎ আপুরিত ॥৮।৯॥ শনৈশ্চর, শুক্র লোহিতাজ, 
মনোযব স্বন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ যথা ক্রমে উহাদের স্থত॥ ১০ ॥ এবম্প্রকার 
& রুদ্র সতীনায়ী ভার্ধ্য! গ্রাণ্ড হয়েন সেই সতী, দক্ষ কোপ হেতু কলে- 
বর ত্যাগ করিয়! মেনকার গর্ভে হিমবদ্হিতা হইয়া্িলেন, এবং 
ভগবান ভব অনন্যা উমাকে পুনর্ধার বিবাহ করেন ॥ ১১।১২॥ ভূগুর 
পত্বী খ্যাতি ধাত। বিধাত1 নামে ছুই দেব ও লক্ষীকে গ্রসব করেন যিনি 
দেবদেব নারায়ণের পড়ী ॥১৩॥ মৈত্রের কহিলেন লক্ষী, অমৃত মস্থন 
সময়ে ক্ষীরািতে উৎপন্ন শুনিতে পাওয়া! যায়, আপনি তৃপ্ত হইতে 
খ্যাতির গর্ভে উৎপর্না কিরূপে বলিতেছেন? ॥ ১৪ ॥ পরাঁশর কহিলেন হে 
দ্বিজোত্বম ! জগন্মাত৷ অনপায়িনী বিগ পত্রী শ্রী নিত্যা হইলেও বিষণ যেমন 
সর্ঘগত ইনিও সেইকূপ 1১৫ বিষু। অর্থ, ইনি বাণী। ইনি নীতি 
হরি নয়। বিষু। বোধ ইনি বুদ্ধি। বিষু। ধর্ম, ইনি সতক্রিয়া ॥ ১৬ হে 
মৈত্বেয়! বিষু অষ্টা, ইনি হৃঠি। জী ভূমি, হরি ভূধর। ভগবান সন্তোষ) 
লক্ষী শাশবতী তুট্টি॥১৭॥ শ্রী ইচ্ছা, ভগবান কাম। ইনি যজ্ঞ, উনি 
দক্ষিণা। এই দেবী 'আদ্যাহুতি, জনার্দন পুরোডাশ ॥ ১৮॥ হে মুনে! 
লক্ষ্মী পড়ী শালা, মধুহ্দন প্রীগ্বংশ। লক্ষী চিতি, হরিযূপ। শ্রী ইধ্যা, 
ভগবান্‌ কুশ ॥ ১৯॥ তগবান্‌ সামন্বরূপী, কমলালয়! উদগীতি। লক্ষ্মী স্বাহা 
জগঞ্জাথ বাসুদেব হুতাশন ॥ ২০ ॥ হে দ্বিজোত্তম মৈত্রেয় । ভগবান শৌরী 
শঙ্কর, তৃতি গৌরী। কেশব কৃর্ধ্য, কমলাসয়া তত্প্রভা ॥২১॥ বিষু 


» হন্বম অধ্পয় ।.. ২৫ 


পিতৃগণ, পদ্ম! শাশ্বত তুট্িদ| স্বধা। শ্রী দে (আকাশ), সর্বাত্মক বিষ 
অতিবিস্তর অবকাশ ॥ ২২॥ গ্রীধর শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাহার কাস্তি। 
লক্ষ্মী ধৃতি ও জগঙ্চেষ্টা, হরি সর্বত্রগ বায়ু ॥২৩॥ হে মহামতে দ্বিজ! 
গোবিদ জলবি, শ্রী তদ্বেলা। লক্ষ্মী স্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুহুদন দেবেন্ত্র॥ ২৪। 
চক্র সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধৃমোর্া। শর পদ্ধি দেব ্ীধর গ্থায়ং ধনে- 
শ্বর ॥২৫ ॥ হে বিপ্রেন্্র! মহাভাগ! লক্ষী, গৌরী, কেশব স্বয়্মূ বরুণ। 
শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনা পতি ॥২৬॥ হে দ্িজোতম ! গদাপাণি অব 
টস্ত, লক্ষ্মী শক্তি। লক্ষী কাঠ উনি নিমেষ। বিষণ মুহূর্ত, ইনি কল1॥ ২৭॥ 
লক্ষী জ্যোত্না, সর্কেশ্বর সর্বব হরি গ্রদীপ। জগন্মাতা শ্রী লতাতৃতা, বিষু। 
দ্রম সংহিত ॥ ২৮ ॥ শ্রী বিভাবরী, চক্র গদাধর দেব দিবস। বরপ্রদ বিষুঃ 
বর, পদ্মবনালয়া বধু ॥২৯॥ ভগবান্‌ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরপসংস্থিতি। 
পুগুরীকাক্ষ ধ্জ, কমলালয়! পতাকা ॥৩*॥ লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্থামী পর নারায়ণ 
লোভ। হেধর্শজ্ৰ! লক্ষ্মী গোবিন্ই রতি ও রাগ।॥৩১॥॥ অতি বহুক্তির 
ফল কি সংক্ষেপে এই বধিতেছি, ঘে দেবতির্য্যজ্ুনুষ্যাদির মধ্যে পুরুষ নামে 
ভগবান হরি এবং স্ত্ীনামে লক্ষ্মী দেবী । উভয় ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৩২॥ 


প্রথমাংশে অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





নবম অধ্যায়। 


পরাঁশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি এস্থলে যাহা জিন্াসা করিলে, 
এই প্রীসন্বন্ধ (ইতিহাস) আমি মরীচির নিকট শুনিয়াছি, শ্রবণ কর।। ১।| 
হে ব্রঙ্গন! শঙ্ষরাংশ ছুর্বাসা ধষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কোন বিদ্)াধরীর হস্তে সন্তানকপুষ্পের একটি দিব্য মাল! দেখিতে পাইলেন; 
তাহার গন্ধে বাসিত হইয়া মেইবন বনচারিগণের অতি সেব্য হইয়াছিল ॥২৩1 
উন্মত্ত ত্রতত্বক বিপ্র মালাটি অতিশোভন দেখিয়া! সেই ব্রারোহা বিদ্যাধর 
বধূর নিকট প্রার্থনা করেন ॥৪॥ বিশ।লাক্ষী তরী বিদ্যাধরাজন। 
ষাঁচিত হইয়া সাদরে গ্রণিগাত পূর্বক তাহাকে মাল! অর্পণ করিল॥ ৫॥ 

8 


হ্ড বিকুপুরীণ। ১ম অংশ। 


উদ্বস্তরূপত্ধক্‌ সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও মস্তকে স্থাপন করিদ্া মেদ্িনী 
পরিভ্রমণ করিতেছিলেন ॥ ৬ ॥ এমন সময় উন্মত্ত পীরাবত স্থিত, ত্রৈলো- 
ক্যাধিপতি দেব শচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখিলেন ॥ ৭ ॥ 
উন্মন্তবৎ সেই মুনি স্বমস্তক হইতে এ উন্মত্বষট্পদা মাল! গ্রহণপুর্ববক 
ক্ষেপণ করিয়া অমররাঁজকে দিলেন ॥৮| মালা অমর রাঞ্জ কর্তৃক 
ধরাবত মন্তকে ন্যন্ত হইরা কৈলাসশিখরে জাহুবীর নায় শোভা 
পাইতে লাগিল ৯॥ মদান্বকারিত চক্ষু সেই হস্তী গন্ধাকষ্ট গুণ্ডের 
দ্বার আঘ্রাণ করিয়া মেই অকৃ ধরণীতলে ফেলিয়া দিল ॥ ১০1 হে 
মৈত্রেয়! তদনন্তর মুনিসত্তম ভগবান্‌ দুর্বাস! ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং 
কুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে কহিলেন ॥ ১১॥ পর্ব্্য মত্ত! দুরাত্মন্! বাঁসব! 
তুমি অতি গর্বিত হইয়াছ] ষে, আমার দেওয়! লক্ষ্মীর নিবাসভূত। মালাকে 
অভিনন্দন করিতেছ না ॥ ১২॥ তুমি প্রণিপাত পুরঃসর " ইহ! প্রসাদ " 
একথা বলিলেনা এবং হর্যোৎফুল্প কপোপে ইহাকে মন্তকে ধারণও 
করিলেনা ॥১৩॥ রেমুট়! তুমি মদদত্ত এই মালাকে বহু-বিবেচনা 
করিলেনা, অতএব তোমার ত্রলোক্যলক্ী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে | ১৪ ॥ 
শক্র! আমাকে নিশ্চয়ই অন্যান্য ত্রাঙ্গণের সদৃশ বিবেচনা! করিতেছ, 
এজন্যই আমার অবমান করা হইল ॥১৫॥ মদত্ব মালা মহীতলে ক্ষিপ্ত 
হইল, এই নিমিত্ত তোমার ব্রৈলোক্যলঙ্গী নষ্ট হইবে ॥১৬॥ হে 
দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর ভয়প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই আমাকে 
অবমাননা করিতেছ ॥ ১৭1 পরাশর কহিলেন, মহেক্র ত্বরান্বিত হইয়া 
বারণস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হওত প্রাণিপাঁত পুরঃসর নিপ্পাপ দূর্দাসাকে 
অন্গনয় করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥ তখন প্রণিপাত্রপূর্বক প্রসাদ্যমান 
হইয়া মুনিমন্তঘ সেই দ্র্বাপা সহআক্ষকে কহিলেন ॥ ১৯॥ আমি কৃপালু 
হদ্রয় নহি, ক্ষমা! আমাকে ভজনা করে না) হে শক! (যাহারা ক্ষমা করে) 
তাহার] অগ্ মুনি, আমাকে দুর্বাসা বলির! জানিও ॥২০॥ তুমি গৌত- 
মাদি অন্তান্ত মুনি কর্তৃক বৃথাগর্ব প্রাপিত হইয়াছ। আমাকে অক্ষান্তি- 
সার-সর্বান্ব ছুর্বাম। বলিয়া জানিও ॥২১॥ বসিষ্ঠা্দি দয়াসার খযির উচ্চ 
স্তবে তুমি গর্বিত হইয়াছ, তাহাতেই আমারও অন্য অবমানন! 


নধম অধ্যা। ২৭ 


করিতেছ ॥ ২২৪ ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, আমার জলজ্জটা 
কলাপ, ভূকুটিকুটিলমুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রাণ্ত না হয় ২৩॥ 
শতক্রতো! অধিক বলিয়া কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না, 
তুমি পুনঃপুনঃ অনুনয় করিতেছ ইহা বিড়ম্বনা মাত্র॥২৪॥ পরাশর 
করিলেন, হে বক্ষন্! বিপ্র ইহা কহিয়! চলিয়া গেলেন, দেবরাজও 
এররাবতে আরোহ্ণপুর্ঘক অমরাবতী গমন করিলেন ॥ ২৫॥ হে মৈত্রেয! 
তদবধি শত্রু সহিত ভূবনত্রয় নিঃঙশ্লীক, অপধবস্ত এবং ওযধি ও লতা 
বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞ সংপ্রবর্ত হয় না, তাপসগণ তপস্যা 
করেন না, কোনও ব্যক্তি দানাদি ধর্মে মনোযোগ করে না ॥২৭॥ হে 
দ্বিজোতম! লোভাদি দ্বারা উপহৃতেক্দিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ব এবং 
সল্প বিষয়ে সাভিলাষ হইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ যেখানে সত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য, 
সেই স্থানেই লক্ষী, ধৈর্ধ্য লক্ষমীরই অনুগামী, যাহাঁর। নিঃশ্রীক তাহাদের 
স্ব কোথায়? আর সত্ব ব্যতিরেকে গুণ সকলই বা কোথা হইতে 
হইবে? &২৯।॥ গুণ ব্যতিরেকে পুকযষের বলশৌরর্যাদির অভাব হয়, 
বলশৌর্্যাদি বিবর্জিত ব্যক্তি, সকলের লঙ্ঘনীম॥ ৩০। প্রথিত ব্যক্তিও 
লপ্িত হুইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ অন্যন্ত নিঃশ্ীক 
ও সন্ত্ববর্জিত হইলে পর, দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলোদেযাগ করিতে 
লাগিত্। তদনন্তর লোভাতিভৃত নিঃপ্রীক সবববর্জিত দৈত্য মকল, শ্রীহীন 
নিঃসর দেবগণের সহিত বুদ্ধ আরভ্ত করিল, এবং ইক্জাঁদি ত্রিদশেরা দৈত্য- 
দিগের দ্বারা বিজিত হুইয়। হুতাশনকে পুরোবত্তাঁ করিয়া মহাভাগ পিতা! 
মছের শরণ লইলেন। দেবতা সকল যথাবৎ বিবরণ কহিলে ব্রহ্মা 
তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৩১ 1৩২ । ৩৩ ৩৪ & তোঁমরা পরাপরেশ, অস্থুরার্দন 
উত্পন্তি-শ্বিতি-নাশের হেতু, স্বং অহেতু, ঈশ্বর, প্রজাপতি-পতি, অনন্ত, 
, অপরাজিত, (অজ-কাধ্যতৃত-প্রধান পুরুষের ) কারণ ও প্রণতার্তিহর বিষ্ণুর 
শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করিবেন । লোকপিতামহ 
্রক্মা নুরবর্গকে এইরূপ কহিয্বা তাহাদের সহিত ক্ষীরোদ পিদ্ধুর উত্তর 
তীরে গমন করেন ॥ ৩%। ৩৬। ৩৭॥ সেখানে গিয়া সমস্ত ত্রিদশ সমবেত 
পিতামহ ইঞ্টবাক্যে পরাপরপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ 


২৮ বিষুংপুল্লাপ। -জংশ। 


ব্রহ্মা কহিলেন, সমস্ত গরীয় বস্তর গরীয়, অনীয়ের অনীয় নারায়ণ, 
অভেদী, অগ্রকাশ, জগতস্থিত গ্রভাবশালীদিগের আধার, অজ, অব্যয় 
অনন্ত, সর্বেশ সর্বকে আমরা নমস্কার করি॥ ৩৯। ৪০ ॥ যাহাতে সমস্ত, 
ধাহা হইতে সংপুরঃদর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব সর্বভূতষয়, যিনি পর 
সকলের পর, পরপুরুষ হইতে পর ও পরমাত্বস্বরূপ ধুকু। মুমুক্ষু যোগিগণ 
যে মুক্তি হেতুকে চিত্ত করেন এবং যে ঈশে সত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, 
সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা শুদ্ধ, সেই আদ্য পুরুষ প্রসন্ন হউন | ৪১। ৪২। ৪৩॥ 
যে শুদ্ধস্ব্ূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ট। নিমেম্বাদি কাল স্বত্রেব গোচরে 
নাই, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥8৪॥ যিনি গুদ্ধ হইয়াও 
উপচারতঃ পরমেশ (লক্মীপতি) নামে কধিত হয়েন এবং ঘিনি সর্ব 
দেহীর আত্মা; সেই বিষু। আমাদের প্রতি গ্রসন্ন হউন ॥ ৪৫ ॥ যিনি 
কাঁরণ ও কারণেরও কারণ, যিনি কার্ধ্য ও কার্য্যেরও কার্ধ্য সেই হরি 
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৪৬॥ নিনি কার্য্যকার্য্যের কার্ধ্য (ভূত 
সুষ্মাবর্গ) সেই কার্য্যেরও কার্ধ্য (মহাভূত সর্গ) তৎকার্ধা-কার্ধ্য-ভূত 
(দক্ষাদি বর্গ) এবং তৎপরবর্তাও (উহাদের পুল পৌলাদিও) ঘিনি স্বয়মূ 
তাহার প্রতি আমরা প্রধত হই॥৪৭॥ কারণেরও কারণ (ব্রহ্ষাণ্ড ), 
তাহার কারণের কারণ (ভূত শুক্ষ ), তাহার কারণ সকলের হেতু (গ্রধান 
ভূত স্বরূপ) তোমাকে নমস্কীর করি ॥৪৮॥ ভোক্তা, ভোজ্যতৃত, অষ্টা, 
স্জা, কার্ধা, কর্শরন্ব্ূপ সেই পরম পদে আমরা গ্রণত হই ॥৪৯॥ যাহা 
বিশুদ্ধ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয় অবায়, অব্যক্ত ও অবিকার, তাহা 
বিষণ পরমপদ ॥৫০ | যাহা স্থুল নয়, হক্ষা নয় ও বিশেষণের গোচর নষব। 
বিষ্ণুর সদা অমল দেই পরম পদকে আমরা অথাম করি ॥ ৫১॥ এই বিশ্বশক্কি 
যাহার (রজোগুণে) স্থিত এবং যাহা পরম বক্ষ-স্বদপ সেই অব্যযকে 
প্রণাম করি ॥ ৫২ ॥ দেবগণ্। মুনিগণ, আমি বা শঙ্কর কেহই খাহাঁকে জানেন 
না,তাচাই পরমেশ বিষুর পরম পদ ॥ €৩॥ অদোছ্যক্ত যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে 
গ্রণবে চিন্তনীয় যে.অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিঝুর পরমপদ॥ ৫9 | 
যে অভূতপূর্ব দেবের শক্তি সকলই ব্রহ্মা বি শিবাদিক হয়েন, তাহাই 
কিফুর পরম গদ ॥ ৫৫॥ হেগর্কেশ! সর্কভূতাতনৃ! সর্ব! সর্ধাশ্রয়াচ্যুত 


সি 
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বিষ্ণো! প্রসন্ন হও আমর! তোমার তক্ত, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও ॥ ৫৬ ॥ 
ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ত্রিদশগণ প্রণামপুর্বক কহিলেন প্রসন্ন হও, 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হও ॥ ৫9 & হেসর্বগতাচ্যুত! এই ভগবান্‌ ব্রহ্মা 
ফাহা জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে আমরা প্রণত 
হইলাম ॥ ৫৮॥ ব্রহ্গা ও দেবগণের বাক্যাবসানে বৃহস্পতি পুরোগম 
দেবেবর্ষধি সকল বলিয়াছিলেন ॥ ৫৯ & যিনি আদ্য, যজ্ঞপুমান্, স্তবনীয় 
সকলেব পুর্বজ জগত্অষ্টার ত্রষ্টা, এবং অবিশেষণ, তাহার প্রতি প্রণত 
হই ॥৬০॥ হে ভগবন্! ভৃত-ভব্যেশ! জগনমর্ভি-ধর অব্যয়! প্রসন্ন হও, 
সমস্ত প্রণতদিগকে দর্শন দাও ॥ ৬১ ॥ এই ব্রহ্মা, কুদ্রগণসহ এই ত্রিলোচন, 
সর্বাদিত্য সহ হূর্ধ্য, সকলাগ্রি সহিত এই পাবক, অশিনীদয়, বহুগণ; 
সমস্ত মরুৎ সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, দেবগণ এবং এই ঈশ্বর দেবেন্দ্র, ছে নাথ 

দৈত্যসৈন্ত পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণাম-নত হইয়া তোমার 
শরণাগত হইয়াছেন & ৬২। ৩৩। ৬৪ | পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! 
খঙখচক্রধর তগবান্‌ পরমেশ্বর এইরূপে সংস্তয়মান হইয়া তাহাদের দর্শন- 
গোচর হইলেন ॥ ৬৫॥ তখন সংক্ষোভ জন্ত নিশপনলোচন পিতামহ- 
পুরোগম দেবগণ শঙ্খচক্রগদাধর, অপুর্ধরূপ সম্পন্ন উর্জিত তেজোরাশি, 
সেই পুগুরীকাক্ষকে দেখিয়া পূর্বাবধি প্রণত হইলেও পুনর্ধার প্রণাঁম 
পূর্বক স্তব কারুতে লাগিলেন ॥ ৬৬। ৬৭॥ দেবগণ কহিলেন, হে দেব! 
নমো নমঃ। তুমি অবিশেষ, তুমি ব্রদ্ধা) তুমি পিনাকধর, 
তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, মরু সবিতা ও যম ৬৮। 
তুমি বস্থুগণ, মরুত্গণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বেদেবগণ। এই যে দেবগণ 
তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি। যেহেতু জগত্অষ্টা তুমি সর্বগত। 
তুমি বক্র তুমি বষট্ক্কার। তুমি ওফষাব ও প্রজাপতি ॥৬৯।৭০ | হে 
সর্বাজ্বন্‌ ৷ বেদ্যাবেদ্যময় অখিল জগৎ ও ত্বন্ম়। হেবিষ্ণো! আমর। দৈত্য 
দ্বাৰা পরাজিত হইয়া এস্থলে তোমার শরণাগত হুইয়াছি ॥৭১ ॥ হে সর্বাস্মন! 
প্রসন্ন হও, তেজোদ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। অর্তি, বান। মোহ 
ও অনুধ সেই পর্য্যন্ত, যতক্ষণ অশেষ পাপ নাশন তোমার শরণাপন্ন না হওয়! 
যায়। অতএব হে প্রনন্নাত্মন! প্রপন্ন অমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর 
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হেনাথ! দ্বশক্তি (লক্দদী) দ্বারা সকলের তেজ বর্ধনকর ॥ *২। ৭৩। ৭৪ ॥ 
পরাশর কহিলেন, প্রণত অমরগণ কর্তৃক এইরূপ জংস্ত.য়মান হইয়া সেই 
বিশ্বকৃৎ ভগবান গ্রদন্ন নয়নে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৫॥ ভগবান কহিলেন, 
ছেদেব সকল! তোমাদের তেজের উপরৃতহণ (পুট্ি-দাধন) করিব, আমি 
বাহ1 বলিতেছি, তাহা কর ॥৭৬।॥ দৈত্যগণের সহিত ক্ষীর।বিতে সকল 
ওষধি আনিয়া! (নিক্ষেপ পূর্বক ) এবং মন্দরকে মন্ন (মাথানি ) ও বানু 
কিকে নেত্র (মন্থনরজ্ভু) করিয়া, আমাৰ সাহাষো অমৃত মন্ধন কর। সাছা- 
য্যের নিমিপ্ত দৈতেয়দিগকে সাম পুর্দাক বল যে “তোমরা সামান্য কল 
ভোক্ত। (সমান ফলভাগী ) হইবে। সমুদ্র মথিত হইলে নে অমৃত উৎপন্ন 
হইবে, তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলব|ন্‌ হইব।” তৎ্পরে আমি 
এরূপ করিব, নাহাতে দেবদেষিগণ অমৃত ন। পাইয়া কেবল র্লেশভাগী হর 
৭৭1৭৮ ৭৯1৮০ | পরাশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ বলিলে সুর- 
গণ অন্থরগণের সহিত অন্ধি করিয়। অমূতের জন্য যত্রবান্‌ হইলেন ॥ 
৮১ ॥ হে মৈত্রেশ্! দেবদৈতেয় দানবের নানা ওষধী আনযন করতঃ 
শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্মলকান্ি বিশিষ্ট ক্ষীরাদ্ধি পয়োমধো নিক্ষেপ 
পূর্বক মন্দারকে ম্ন্থান ও বাঁতুকিকে নেত্র করিঘা সন্বর অনূত মন্থন 
আর করিলেন ৮২।৮৩॥ কৃষ্ণ, দেবতা অকলকে পুচ্ছের দিকে 
এবং দৈতেয় সকলকে বাস্ুকির পুর্বাকায়ে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৮৪ ॥ 
হে মহাছ্যতে ! অন্থরেরা সেই ফণীর শ্বাম বহিদ্ধারা নষ্টকান্তি হইম! 
নিম্তেজ হইয়া! গড়িল. এবং তাহার মথের নিশ্বাস বায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত (মেঘ) 
সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতা ঘকল আপ্যাফিত 
হইতে লাগিলেন ॥ ৮৫। ৮৬॥ হে মহামুনে! ভগবান্‌ হরি স্বয়ম্‌ কৃর্মরূপা 
হইয়া ক্ষীরোদ মধ ভ্রাম্যমান মন্থানাদ্রির আধষ্টান হইলেন|॥৮৭॥ চক্র 
শদাধর অন্তরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর এককপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া 
সর্রাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন 1৮৮॥ হে ঈৈত্রেয়! কেশব সুরা 
সুরের অদৃষ্ট অন্য এক বৃহত্রূপে শৈলের উপরিভাগে আক্রমণ করিরা রহি- 
লেন॥ ৮৯॥ বিভু হরি তেজঃঘবারা নাগরাজকে আপ্যাস্িত এবং অন্ত তেজঃ" 
দ্বারা দেবগণকে পুষ্ট করিলেন। ৯০ তদনস্তর দেব দানবকর্তৃক ক্ীরাক্ি 
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মথ্যমান হইপে প্রথমে হরিরধাম হুরপুজিতা হুরভি উৎপন্ন॥ হইলেন ॥৯১ & 
হে মহামুনে! তখন, দেবদানব আনন্দ প্রাণ্ড হইয়া ব্যাক্ষিগুচেতা (তল্লোভা- 
কৃষ্টমনাঃ) এবং নিষ্পন্দলোচন হইলেন ॥ ৯২॥ তদনস্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ 
"ইহা কি” এইকপ চিন্ত|! করিতে করিতে মদাঘূর্ণিত-সোচন। বাঁকুণী-দেবী 
জন্মিলেন ॥ ৯৩॥ তত্পরে সেই কৃতাবর্ত ক্ষীরোদ হইতে দেবস্ত্রী নন্দন পারি- 
জাত তরু গন্ধে জগৎ বাপিত করিতে করিতে উখিত হইল ॥ ৯৪ || 
হে নৈত্রেয়! তদনস্তর ক্ষীর সিন্ধু হইতে রূপৌদার্ধ্য গুণযুক্ত পরমাভৃত 
অপ্মরোগণ উৎপন্ন হইলেন ॥ ৯৫॥ তাহার পর শতাংশ হইলেন, তাহাকে 
মহাদেব গ্রহণ করেন। এবং নাগ সকল ক্ষীরেদ-সমুখিত বিষ গ্রহণ করি- 
লেন ॥ ৯৬॥ তদনস্তর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি ম্বয়খ অমৃত কমগুলু ধারণ 
করিয়। সমুখিত হইলেন ॥ ৯৭॥ হে টৈত্রেয়। তখন দৈতেয় দানবেরা 
্্থমনস্ক এবং মুনিগণেব অহিত সকলে আনন্দিত হইলেন | ৯৮1 তাহাব 
পর দেদীপ্যমান কান্তমতী বিকশিত কমলেশ্থিতা বৃতপন্কজা লক্ষমীদেবী সেই 
পয়ঃ হইতে উখ্খিত হইলেন ॥ ৯৯ ॥ মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীস্থক্তে 
তাহার ত্তব করিলেন। বিশ্বাবন্থ মুখ গন্ধর্ব সকল তাহার সম্মুখে গান করিতে 
লাগিলেন ১০০ ॥ হে ব্রহ্গন! দ্বৃতাচী-প্রমখ অগ্মরোগণ নৃত্য আর্ত 
করিলেন। গঙ্গাদি সরিৎ সকল স্বানার্থ উপস্থিত হইলেন ॥ ১০১॥ 
এবং দিগগজগণ হেমপান্্রস্থ বিমল জল গ্রহণপূর্বক সর্বলোক মহেশ্বরী 
দেবীকে ম্নান করাইলেন ॥ ১*২॥ ক্ষীরোদ, রূপধারী হইয়। ত্বাহাকে 
অন্নান পঙ্কজ! মাল! দান করিলেন এবং বিশ্বকর্মা অঙ্গে বিভূষণ করিয়া 
দিলেন ॥ ১০৩॥ তিনি স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা ও দিব্যমালান্বরধর! হইয়া 
সর্ধদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন ॥ ১০৪ ॥ হে 
মৈত্রেয়! হরি বক্ষঃঙ্থল-স্থিত! সেই লক্ষী দেবগণকে অবলোকন করায় 
তাহারা পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন॥ ১০৫॥ হে মহাভাগ ! বিষু 
পরাম্মুখ, বিপ্রচিত্ত-পুরোগম দৈত্যের! লক্ষ্মী কর্তৃক ত্যক্ত হইয়া পরম উদ্বিগ্ন 
হইয়। উঠিল ॥ ১০৬॥ হেদ্বিজ! তৎ্পরে সেই দৈত্যগ্গণ ধন্বস্তরি হস্তশ্থিত 
কমওডলু ধারণ করিল; তাহাতে অমৃত ছিল॥ ১০৭॥ তখন বিতু বিষুঃ 
স্ত্রী রূপ ধারণ ও তাছাদিগকে মায়া দ্বার! গ্রলোভিত করিয়। সেই জমৃত 
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ভা গ্রহণ করতঃ দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ১০৮ ॥ তদনত্তর 
শক্রাদি স্থরগণ অমৃত পান পূর্বক উদ্যতাযুধনিস্ত্রংশ হইয়! দৈত্যদিগকে 
আক্রমণ করিলেন ॥ ১,৯॥ অমৃতপানে বলবান্‌ দেবগ? কতৃক দৈত্য-চমূ 
বধ্যমান হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতাল প্রবেশ করিল॥ ১১০ 

তখন দেবতা সকল আনন্দিত হইয়া শ্রঙ্ চক্র গদাভূৎকে প্রপাষ পুর্ব্বক 
ূর্বববৎ ত্রিপিষ্টপ (স্বর্গরাজ্য ) শাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১১১॥ হে 
মুনিমত্তম! তৎগরে হূর্ট প্রসন্ন দীপ্তি হইয়। ব্বধর্থেগ্রমন ও জ্যোতির্গণ 
যথামার্গে গতি করিতে লাগিলেন ॥ ১১২ ॥ ভগবান্‌ বিভাবস্থ চারুদীপ্চিতে 
জলিতে আরম্ত করিয়াছিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্মে মৃতি হইয়াছিল ॥ 
১১৩॥ হেমুনিসত্তম! নৈলোক্, শ্রীযুক্ত ও ব্রিদশেশ্রঠ শত্রও পুনর্বার 
শ্রমান্‌ হইলেন ॥ ১১৪॥ তদনন্তর শক্র পুনর্বার ত্রিদিব গ্রাণ্ড হওয়ায় দেব- 
রাজ্যেস্িত ও সিংহাসনগত হইয়। পদ্বহস্ত| দেবী (লক্ষী )কে স্তব করিয়া- 
ছিলেন॥১ ৫॥ ইন কহিলেন, সর্ধবভূতের জননী, অন্জদত্তবা, 
উন্িদ্র পদ্মলোচনা, বিফ বক্ষ-স্থলস্থিতা, লক্ষীকে নমন্ার করি॥ ১১৬॥ 
অয়ি লোকপাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, 
সন্ধা, রাত্রি, প্র, ভূতি, মেধ! শ্রন্ধা ও সরস্বতী ॥ ১১৭৪ অয়ি 
শোভনে দেবি! তুমি যক্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্য1, গুহাবিদ্যা এবং বিমুক্তি- 
ফলদায়িনী আয্মবিদ্য| | ১১৮ ॥ তুমিই আৰ্বিক্ষিকী (তর্কবিদ্যা ) ত্রয়ী, 
বার্তা ও দণ্ডনীতি। হের্দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্য পে এই জগৎ 
পুরিত॥ ১১৯॥ দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্‌ স্ত্রী গদাভুৎ দেবদেবের 
সর্বষজ্ঞময় যোগিচিন্ত্য শরীরে বাস করে ॥১২০॥ হে দেবি! তুমি 
পরিত্যাগ করায় সকল ভূবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল । ইদানীং তোমা 
্বারাই সংবদ্দিত হইল ॥১২১॥ অয়ি মহাভাগে! তোমার দরিমান্রে 
মন্গযদগের দারা, পুত্র, আগার, সুন্দর ও ধন ধান্তাদি হইয়া! থাকে ॥ ১২২ । 
নেবি! তোমার দৃষ্টি দৃষ্টপুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, প্রশর্ধ্য, 
অরিপক্ষ ক্ষয় ও তুখ কিছুই ছুললত নহে ॥ ১২৩॥ তুমি সব্ভূতের মাতা, 
ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভয়ের দ্বারাই অদ্য চরাচর জগৎ 
ব্যা্ত॥ ১২৪ ॥ অধ্রি সর্ব-পাবনি! আমাদের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, 
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শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না॥১২৫॥ অমি বিষুঃবঙ্ষঃস্থলাশ্রয়ে ! 
আমার পুক্রগণ, স্ুত্র্গ পশু ও বিভূষণ সকল ত্যাগ করিও না ॥ ১২৬॥ 
অগি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ব, সত্য, 
শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে।॥ ১২৭॥ তুমি অবলোকন 
করিলে নিগু ণ পুরুষেরাঁও সদ্য শীলাদি অখিল গুণ, কুল ও এরশ্বর্যযসম্প্ 
হয়॥ ১২৮1 হে দেবি! তুমিযাহাকে নিরীক্ষণ করসে শ্লাধ্য, সে গুণী, 
ধন্য, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমাম্, সে শুর এবং বিক্রীত্ত ॥ ১২৯1 অমনি 
জগচ্ধাতরি বিষুবপ্রভে ! তুমি যাহার প্রতি পরাত্মুখী হও, তাহার শীলাদি 
সকল গুণ সদ্যই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়॥ ১৩০] হে পদ্বাক্ষি দেবি! ব্রহ্মার 
জিহ্বা ও তোমার গুণ বর্ন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ 
করিও না॥ ১৩১1 পরাশর কহিলেন হে দ্বিজ! সর্বভূতস্থিত শ্রীদেবী 
এইরূপে সম্যক সংস্ততা হইয়া, সকল দেবের সাক্ষাতে শতক্রতুকে বলি- 
লেন ॥ ১৩২ ॥ভ্রী কহিলেন, হে দেবেশ হরে ! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হই- 
লাম, ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদা হইয়। এখানে আসিয়াছি ॥১৩৩| 
ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! যদি আমার বরদ1 হও, যদি আমি বরের যোগ্য হই, 
তবে তুমি ত্রেলোক্য ত্যাগ করিও না, এই আমার প্রধান বর ॥ ১৩৪ ॥ অত্বি 
অজ-সম্তবে ! আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্ভোত্রে তোমার স্তব 
করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৩৫ ॥ শ্রী কহিলেন, হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ 
বাব! স্থোত্রারাধনে তুষ্ট! হইয়া আমি তোমাকে যে বর দিলাম, তাহাতে 
ব্রৈলোক্য ত্যাগ করিব নাঁ॥ ১৩৬॥ এবং যে এই স্তোত্র দ্বার! সায়ং ও প্রাতে 
আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতি পরাজুথী হইব না ॥ ১৩৭ ॥ পরাঁশর কহিলেন 
হে মৈত্রেয়! পুরাকালে মহাভাগা শ্রী দেবী স্তোত্রারাধনে তুষ্ট হইয়া, দেব- 
রাজকে এইরূপ বর দিয়্াছিলেন ॥ ১৩৮ ॥ ভৃপুপত্রী খ্যাতিতে উৎপন্ন! শর, দেব 
দানবের যত্বে অমৃত মন্থনে পুনর্ধার প্রস্থুত! হয়েন ॥ ১৩৯ ॥ জগত্স্বামী দেবদেব 
জনার্দন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, তত্সহাধিনী লক্মীও সেইরূপ ॥ ১৪০ | 
হরি খন আদিত্য (বামন) হইয্বাস্থিলেন, তখন পুনশ্চ পন্ম হইতে উদ্ভৃতা 
হয়েন। যথন ভা্গব রাম হয়েন) তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন ॥ ১৪১ ॥ 
রাঘবত্তে সীতা, কঙ্চ জন্মে কুল্সিণী ও অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষুখর সহা- 
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য়িপী ॥১৪২।॥ ইনি দেবত্ধে দেবদেহা ও মনুষাত্ে মানুষী হইয়া! বিজুর 
দেহান্ুরগ আত্মতন্ধ করিয়া থাকেন ॥১৪৩| যে ব্যক্তি লক্মীর এই জন্ম 
শ্রবণ বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে তাহার গৃহে তাবৎ কাল শ্রী হীনতা 
হয় না ॥১৪৩॥ হে মুনে! যে গৃহে এই শ্রীস্তব পঠিত হয, তথার 
কলহাঁধারা অলঙ্গী কদাচন থাকে না ॥১৪৫॥ হে্রক্গনৃ! শ্রী পুর্বে ভৃণ্- 
স্তা হইয়া পরে ক্ষীরান্দিতে যে রূপে জন্মিয়াছিলেন জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, 
তাহা তোমাকে এই কথিত হইল ॥ ১৪৬॥ সকল বিভুতি প্রাঞ্থির হেতু, 
ই্রমুখোদগত, এই লক্ষীস্তব এই পৃথিবীতে যাহারা অন্গুদিন পাঠ করেন, তাহা- 
দের কদাচিৎ অলঙ্গমী থাকেন ॥ ১৪৭ ॥ 
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হে মহামূনে ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি 
কহিলেন। এক্ষণে ভৃগু সর্গ হইতে পুনর্ধার এই বংশ আমাকে বলুন ॥ ১। 
পরাশর কহিলেন, তৃপ্তর পত্রী খ্যাতির গর্ভে বিফু-পত্রী লক্ষী ও ধা 
বিধাতি নামে ছুই পুল্র জন্মগ্রহণ করেন] ২॥ মহাত্বয মেরুর আদ্মতি 
নিয়ত নায়ী ছুই কন্তা ধাতু বিধাতার ভার্য্যা। তাহাদের পুত্র প্রাণ ও" 
হৃকত। মৃকওর পুত্র মার্কণেয় এবং প্রাণের স্থত দেবশিরা ॥ ৩। ৪॥ 
প্রাণের দিতীয় পুজ কতিমান্‌ রাজবান্‌। হে মহাভাগ! তৎপরে ভার্গৰ 
বংশ বিস্তৃত হইয়া উঠিল॥ ৫॥ মরীচির পদ্দী অন্তৃতি, পৌর্ণমাদকে 
গ্রমব করেন, সেই মহাত্মার ছুই পুক্র, বিরজাঃ ও সর্বগ ॥ ৬॥ হে দ্বিজ! 
বংশ সঙ্ধভূনে এই উন্তয়ের পু সকল বলিব। অঙ্গীরার পত্রী স্থৃতি 
জনেক কনার প্রস্থতি। তাহাদের নাম সিনীবালী, কুহু, রাকা এবং 
অনুমতি । অত্রির পড্ী অনুঙুয়া সোম, ছুর্ধামা ও ঘোগীদন্াত্রেয় এই 
সকল অকন্মষ পুত্রকে প্রমব করেন। পুলস্ত্য ভার্ধ্যা গ্রীতিতে ততন্তুত 
দরত্তোলির জন্ম হয়। যিনি পূর্বঅন্মে স্বায়ভূব মন্বত্তরে অপন্ত্য নামে 
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স্বত। পুলহ প্রজাপতির ভার্ধ্য! ক্ষমী, কর্দম, অবরীয়ান ও সহিষ্ণু এই 
হৃতত্রয় প্রসব করেন। ক্রতুর ভাধ্যা সন্নিতি বালখিল্যদিগকে প্রসব 
করেন? সেই উদ্ধীরেতা, অস্গুষ্ঠপর্কমাত্র, জলদৃভাস্করতেজস্বী যতিগণের সংখ্য। 
ষ্টি সহস্র ॥ ৭1৮ ৯। ১০1১১ ১২॥ ভউর্জার গর্তে বসিষ্ঠের সপ্তপুত্র 
উত্পন্ন। রজঃ) গাত্র, উদ্ধবাহু, বসন, অনথ, হুতগা ও শুক্র, ইহার! 
সকলে অমল অপ্তর্ষি। (তৃতীয় মনম্তরে)। হেদ্বিজ! ব্রদ্গার অগ্রজ 
নগ্ন এ যে অভিমানী অগ্নি, গ্বাহা কাহার দরে উদার তেজাঃ স্থতত্ৰয 
লাভ করেন। পাবক পবমান ও জলাশী শুঠি ॥১৩। ১৪। ১৫॥ তীহাদের 
সম্ততি পঞ্চচতারিংশ, এইরূপে উনপঞ্চাশং বহি পরিকীর্ভিত ॥ ১৬॥ 
বহ্ষার হ যে অনগ্নিক অপ্থিস্বান্ত ও সাগিক বিবি নামক পিত সকলের 
কথা তোমাকে বলিয়াছি, স্বধা তীহাদের হইতে মেনা ও বৈধারিণী নামী 
ছুই কন্ত। প্রসব করেন। ১৭।১৮॥ হেদ্বিজ! উত্বম জ্ঞান সম্পন্ন সমূদিত 
সর্বাগুণে তাহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী এবং বোগিনী ॥ ১৯ ॥ দক্ষ কন্ঠাদিগের 
অপত্য সন্ততি এই কঞ্তি হইল, শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া ইহ! শ্রবণ করিলে অনপত্য 
হয় না॥ ২০ 
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পরাঁশর কাহলেন, স্বায়ন্ুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উতন্তানপাদ নামে ধর্ম 
স্থমহাবীধ্য ছুই পুত্রের কথা তোমাকে বলিয়ছি ॥১॥ হেব্রদ্ষন! তশ্বধ্যে 
প্রিয়ত্রতের অভীষ্টপত্রী স্থরুণির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয়-পুর উত্তমের জন্ম 
হয়॥২।॥ রাজার হুনীতি নামী যে মহিযী, তিনি তাহার প্রতি অতি প্রীতি- 
মন্‌ ছিলেন না,তাহার পু কব ॥ ৩॥ একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাঁজীদন' 
স্থিত পিতার অস্কাত্রিত দেখিয়া ফব ও তাহার ক্রোড়ে আরোহণ করিছে 
ইচ্ছা করিলেন; কিন্ত ভূপতি উৎসঙ্গারোহণোৎস্থক প্রণয়াগত পুত্রকে 
স্থরুচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না& ৫॥ মুরুচি, পুত্রকে পিতার 
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অস্কার ও সপত্বীতনয়কে আরোহণোথ্সুক দেখিয়া রূঢ়বাক্য বলিতে 
লাগল ॥৬॥ বৎস! তুমি আমার উদরে না জন্মিয়! অন্ত স্ত্রীর গর্তে 
জশ্মজহণ করিয়াছ, তবে কিজন্য বৃথা এই মহৎ অভিলাষ কর।॥ ৭॥ তুমি 
অবিবেচক, এজন্ভই তোমার অপ্রাপ্য উত্তমমোত্তম বিষয় বাঞ্! করিতেছ। 
তুমিও ইহার সন্তান, অত্যবটে ; কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি 
নাই॥৮॥ সর্বভৃভৃৎ সংশ্রয় (চক্রবর্তীর) স্থান এই রাজামন আমার 
পুত্রেরই যোগ্য । তুমি কিজন্য আপনার আত্মাকে ক্িষ্ট করিতেছ ॥ ৯॥ 
আমার পুত্রের ন্তায় তোমার এই বৃথা উচ্চ মনোরথ কেন, স্ুনীতির 
গর্ডে তোমার জন্ম তুমি কি জাননা? ॥১০॥ পরাশর কহিলেন, হে 
দ্বিম! বালক সেই মাতৃবাক্য শুনিয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্বক 
কুপিত হইয়া, নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ১১॥ হে মৈত্রেয়! 
স্থনীতি পুক্সকে কুপিত ও ঈষৎ, প্রশ্ম,রিতাধর দেখিয়া ও ক্রোড়ে লইয়া 
বলিলেন, বৎস! তোমার কৌপের হেতু কি? কে তোমার অনাদর 
করিয়াছে? তোমার নিকট অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমানন। 
করিয়াছে॥ ১২।১৩॥ পরাশর কহিলেন, গব্বিভা! স্থুরুচি ভূপালের সাক্ষাতে 
যেরূপ বলিয়াছিলেন, ধ্ব তৎ্দমস্ত মীতীক্ে কহিলেন ॥ ১৪ ॥ পুক্র দীর্ঘ 
নিশ্বাস ফেলিয়া এই সকল কথ! বলিলে দীন! সুনীতি ছুর্খন! ও দীর্ঘ নিশ্বাস 
মান নয়না হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১৫॥ সুনীতি কহিলেন, হে পুক্র! 
স্থরুচি সত্যই বলিয়াছে যে, তৃমি গ্বল্পভাগ্য। বৎস! পুণ্যবান্দিগকে 
সপত্ব (শত্ররা) এপ কথা বলে নাঁ॥ ১৬॥ হে তাত! উদ্বেগ কর! কর্তব্য 
নহে, তুমি পূর্বজন্মে যাহ। করিয়াছ, তাহ। কে অপয়ন করিতে পারে এবং যাহ! 
সঞ্চয় কর নাই, তাহাই বা কে দিতে পারে | ১৭ রাঁজাসন, ছত্র, বরাশ্ব ও 
বরবাঁরণ এই সকল, ঘাহার পুণ্য আছে তাহারই, হে পুল! ইহা বিবেটন। 
করিয়া শান্ত হও ১৮॥ অন্ত জন্মকৃত পুণ্য হেতু স্থুরুচির প্রতি রাজ 
স্ুকচি হইয়াছেন, আর আমার শ্ঠীয় ভাগ্য-বর্জিত স্্বীলোক কেবল 
ভাষ্যা নামে কথিত হয় মাত্র ॥১৯॥ তাহার পুত্র উত্তম ও সেইরূপ 
পুণ্যোপচয়-মম্পন্ন এবং তুমি আমার কল্প-পুপ্য পু বৰ জনম্িয়াছ 1 ২০ ॥ 
ছেপুভ্র! তথাপি তোমার ছুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যে পরিমাণ 
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থাকে, বুদ্ধিমান লৌক তাহাতেই সন্তষ্ট হয় ॥২১॥ আর যদি স্ুরুচির 
বাক্যে তোমার অত্যন্তই ছুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্ধফল-প্রদ পুণ্যের 
উপচয়ে যত্র কর॥২২॥ তুশীল, ধন্মাত্বা, মৈত্র, এবং প্রাণিহিতে রত 
হও। জল যেমন নিম্ব-প্রবণ, সম্পদ সকলও সেইরূপ পাত্র আশ্রয় 
করে।॥ ২৩॥ ফ্রুব কহিলেন অন্ব! তুমি আমান প্রশমের অন্ত যাহা 
ৰলিতেছ, তাহা বিমাতার হুর্ন্[াক্য-বিদীর্ণ এই আমার জদয়ে স্থান পাই- 
তেছে না॥২৪॥ তবে আমি সেইমত যত্ব করিব, যাহাতে অশেষ 
জগতেরও পুজিত সর্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি ॥ ২৫ ॥ সুরুূচি 
রাজার দয়িত। (প্রিপ্ভাধ্যা)। আমি তাহার উদরে জন্ম গ্রহণ করি 
নাই, কিন্ত মা! তোমার উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব 
দেখ । ২৬৪ তাহাই হউক, আমার সেই ভ্রাতা উত্তম, যাঁহাকে তুমি 
গর্ভে ধারণ কর নাই, সেইই পিতৃদত্ত রাজাসন প্রাপ্ত হউক॥ ২৭॥ 
আমি অন্ত-্দত্ত স্থান অভিলাৰ করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্মদ্ধীরা 
সেই স্থান ইচ্ছা! করি, যাহ! আমার পিতা ও প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ২৮ 
পবাশর কহিলেন, গ্রব, মাতাকে ইহা কিয়া! গৃহ হইতে নির্গত হইল্লেন 
এবং পুর হইতেও নিক্ষণন্ত হইক্সটী। একটী বাহ্োপবনে উপস্থিত হই- 
লেন॥ ২৯॥ ক্রুব তথায় গিয়! কৃষ্ণাজিন উন্তরীয়বিশিই কুশামনে উপবিষ্ট 
পূর্বাগত সণ্রমূুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥ রাজপুত্র প্রশ্রয়াবনত 
হইয়া তাহাদিগকে প্রণিপাত ও সম্যক অভিবাদন পূর্বক বলিলেন ॥ ৩১ ॥ 
হে সন্তমগণ! "মামাকে উন্তানপাদের তনয় জানিবেন, সুনীতির গর্ভে 
মামার জন্ম এবং নির্কেদ হেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি ॥ ৩২॥ 
গধিগণ কহিলেন, হে নৃপনন্দন ! তুমি চারি পাচ বঙ্সরের বালক, তোমার 
নির্েদের কিছ কারণ নাই ॥৩৩॥ কোনও চিন্তার ব্ষিয় নাই, যে 
হেতু তোমার পিতা ভূপতি, জীবিত। হে বালক! তোমার ইস্ট বিয়ো- 
গাণি৪ দেখিতেছি না॥ ৩৪ ॥ শরীরে বে কোনও পীড়। আছে, এক্পও 
বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্দেদ কেন? বদি কোন কারণ থাকে 
বল? ৩৫1 পরাশর কহিলেন, তদনস্তর তিনি স্তুরুচির সকল কথ! 
বলিলেন ! তাহ! শুনিয়া মুনিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬॥ অহো। 
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ক্ষত্রিয়তেজ কি শ্রেষ্ঠ! যে, বালকের হৃদয় হইতেও বিমাতৃবাক্যের অক্ষম 
দুর হইতেছে না ॥ ৩৭॥ ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ ! নির্কেদ হেতু তুমি যাহা 
করিবার, সংকল্প করিয়াছ যদি ইচ্ছা হয় তবে, তাহা! আমাদিগকে বল ॥ ৩৮ 
হে অমিতদ্যুতে ! আমার্দিগকে তোমার কি সাহাঁধ্য করিতে হইবে বল, 
তোঁমাঁকে বিবক্ষু বোঁধ হইতেছে | ৩৯॥ প্রুব কহিলেন, হে দ্বিজনত্তমগণ! 
অর্থ, ব! বাজ্যের অভিলাষ করি না, আমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছাকরিতেছি। 
যাহ পূর্বে অন্তে ভোগ করেন নাই ॥৪০॥ হে সুনিসত্তম সকল! আপনারা 
এই সাহাধ্য করুন্‌ যে, সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ সেই স্থান যেরূপে পাওয়া যায়, 
তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪১ ॥ মরীঠি কহিলেন, হে নৃপাত্ব্জ ! ধাহারা গোবিন্বা- 
রাধন! করেন নাই, তাহারা শ্রেষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয় না। অতএব অচ্যুতের আরা- 
ধন! কর ॥৪২॥ অত্রি কহিলেন, পর সকলের পর পুকধ, জনন যাহার প্রতি 
তুষ্ট, সে অঙ্গয় স্কান প্রাণ্ড হয়, ইহা সত্য বলিলাম ॥ ৪৩॥ অর্গিরা কহিলেন, 
ঘি অগ্র্য স্থান ইচ্ছা! কর, তবে এই সমস্ত জগৎ যে অচুযুত অব্যয়াত্মার 
অন্তর্গত, সেই গোবিনের আরাধনা কর ॥ ৪৪1 পুলস্ত্য কহিলেন, এ ব্রহ্ম, 
যিনি পরম তরঙ্গ পরম ধাম ও পর, সেই হরির আরাধনা করিয়। লোকে 
ছুল্নভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয়॥ ৪৫॥ ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞে যক্ঞপুরুষ ও 
যোগে পরম পুমান্‌, সেই জনার্দন তৃষ্ট হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে 
না॥ ৪৬1 পুলহ কহিলেন, হে সুৰত ! ষেজগংপতিকে আরাধনা করিয়া 
ইন্দ্র পরম এন্ত্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ষজ্জঞগতি বিষুর আরাধনা 
কর। ৪৭1 বদিট কহিলেন; বিষণ আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যাত্তর্গত 
উত্তমোন্ধম যে স্থান ইচ্ছা করে, লৌক তাহাই প্রাণ হয, ইহাতে বক্তব্য 
কি? 9৮ বৰ কহিলেন, আপনার! প্রণতকে বিষ্ণুর আরাধন। করিতে 
বলিলেন, এক্ষণে তত্পরিতোষের জন্য আমার যাহ! জপ কর! উচিন্ত, তাহা 
বলুন॥ ৪৯॥ হে গ্রনাদন্ুমুখ মহর্ষিগণ! ষে প্রকারে তাহার আরাধন। 
করিতে হইবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ৫০॥ খধিগণ কহিলেন, হে রাজপুত্র ! 
আরাধনাপরায়ণ-নরগণের ঘে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্তা, তাহা 
যথাবছ শ্রবণ কর॥৫১॥ মনুষ্য প্রথমে চিন্তকে অখিল বাহ্যার্থ ত্যাগ 
করাইবে, পরে সেই জগন্ধামের প্রতি নিশ্প্র কর] উচিত ॥৫২॥ হে 


হাদর্শ অধ্যাটি। ৩৯ 
পার্ধিবননন! এইকপ তন্ময় একাগ্রচিতে ধ্রহাত্বা হইয়া! যাহা জণ্ডবং 
তাহা আমাদিপের নিকট অবগত হও ॥ ৫৩॥ « হিরণ্যগর্ভ পুরুষ প্রধানা* 
ব্ক্ত রূপনে ওম্‌ নমো বাহদেবায় শদ্ধজ্ঞান স্বরূপিনে” ॥ €৪॥ তোমার 
পিতামহ ভগবান্‌ স্বায়ন্তুর মন্থ পূরাকালে এই জপ্য মন্ত্রজপ করার জনার্দন 
তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ইৈপোক্য ছ্রভ যগাতিলষিত খনি দান করিয়া. 
ছিলেন। তুমিও ইহা সদা ্প করিয়া গোবিনদকে তুষ্ট কর ॥ ৫৫1 1 


প্রথমাংশে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ 





দ্বাদশ অধায়। 


পরাশব কহিলেন, হে মৈত্রেন! বৃপতি-স্থত ইহা অশেষপ্রকারে শ্রবণ করিয়। 
ঝব সকলকে প্রণিপাত পূর্বক মেই বন হইতে নির্গত হইযাছিলেন ॥ ১॥ 
হে দ্বিজ! তদনন্তর তিনি আপনাকে রুতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মধুসংজ্ঞক 
নৃহাপুণ্য যমুনাতটে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ মধুসংদ্রক দৈত্য দ্বারা অধিষ্িত 
বলিরা মধীতলে দধুবন নামে খ্যাত ॥৩।॥ শক্রুদ্দ মবুপুত্র লবণ-রাক্ষ্কে 
বিন করিয়া সেথনে মথুর! নামী পুরী নির্মাণ করেন »॥ ৪ এবং যেখাঁনে 
দেবদেব হরি মেধার (ভগবানের) সানিধ্য আছে, সেই সর্ধপাপহরতীর্ধে 
তিণি তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৫॥ মরীচিমুখা মুন্গগণ যেরূপ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন, অশেষ দেবদেবেশ বিষুকে সেইরূপ আপানাঁতে শ্মিত বিবেচনা 
করেন] ৬॥ হেবিপ্র! তিনি অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করিলে, সর্ধভৃত্ত- 
গত ভগবান্‌ হরি তাহার সর্বভাবগত (বিশ্বরূপে তাহার চিন্তত্বগত) 
হইলেন ॥ ৭] হে মৈত্রেয়! সেই নোগীর মনে বিষণ অবস্থিত হইলে) ভূত- 
ধারিণী ধরা তাহার ভার বহন করিতে পারেন নাই ॥৮॥ তিনি বাম পাদে 
দ্বিত হইলে বাম দিকের অর্দমেদিনী অবনত এবং দক্ষিণ পাদস্থিত হইলে 
ক্ষিতির দক্ষিগাদ্দ অবনত হইয়া পড়ে ॥৯॥ হেবিপ্র! বখন তিনি পাদার্গুষ্ঠ 
বন্ধুধা আক্রমণ করিয়। স্থিত হইলেন, তখন সকল পর্বত সহ বহুধা বিচলিত 
হইয়াছিল ॥ ১০1 হে মহাদুনে! নদী, নদ ও সমুদ্র সকল পরম সংক্ষোভ 
প্রাপ্ত হইল, তাহাতে অমরগণও নিতান্ত ক্ষুভিত হুইয়া উঠিল 7১১॥ হে 


৪০ বিষুপুরাণ ॥ ১ম অংশ । 


মৈত্রেয় | যামনামাদেবসকল পরমাকুল হইর| ইন্দ্রের অহিত মন্ত্রণা পুর্ব্বক 
ধ্যানভঙ্গের উপক্রম করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥ ছে মহামূনে! আতুর, 
কুষ্মাগুগণ (উপদেব বিশেষ) বিবিধরূপে ইন্দ্রের মছিত অত্যস্তরূপে 
সমাধিভর্গ আরস্ত করিলেন ॥ ১৩॥ তখন মায়াময়ী তম্মাতী স্থনীতি যেন সাশ্রু- 
লোচনে সম্মুথে উপস্থিত হইয়া করুণ বাক্যে “পুত্র” ! এই কথ। বলিয়া 
পরে কহিলেন ॥ ১৪ ॥ “হে পুত্র! এই শরীর বায়দাকণ নির্ধন্ধ হইতে 
নিবৃত্ত হও আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ করিয়াছি; ১৫॥ বংস! 
সপত্বীর বাক্যে এই অনাথাদীনাঁকে এক] পরিত্যাগ করা তোমার উচিত 
মহে, তুমি আমার অগতির গতি ॥ ১৬॥ কোথায় তুমি পর্চবর্ষীয় শিশু, 
কোথায় এই দার তপস্যা, ফলবর্দিত কষ্টকর নির্বন্ধ হইতে মনকে 
নিবর্তিত কর ॥৯৭॥ এখন তোমার ক্রীড়ার কাল, তদন্তে অধ্যয়ন, 
ততৎপরে সমন্ত ভোগের এবং অবশেষে তপস্যার সময় ॥১৮॥ 
হে পুত্র! তোমার যে ক্রীড়ার কাল তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের 
জন্য এনূপ তপস্যায় রত হইয়াছ ॥ ১৯1 'মামার প্রীতি সাধন তোমার পরম. 
ধশ্ম, অতএব বয়োবস্থারক্রিয়াক্রমের অন্থুবর্তমকর মোজের মন্ুবর্তন করিও না) 
এই অধন্্ম হইতে নিবৃত্ত হও | ২০॥ বত্স! ঘদি অদ্য এই তগগ্ত 
পরিত্যাগ না করিতেছ॥ তাহ! হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ- 
ত্যাগ করিব ॥২১ ॥ পরাশর কহিলেন _বিষ্ণতে সমাহিতমন। ঞ্রব বাম্পাবিল- 
বিলোচন! সেই বিলাপকারিণাকে দেখিয়াও দেখিলেন না ॥ ২২।। বংস। 
বঙ্দ! ভীষণবনে এই রাক্ষম সকল অভ্যুদ্যত-শস্ত্র হইয়া! আসিতেছে, 
অপগমন কর» এই কথা বলিয়া মাতা সুনীতি চলি! গেলেন। অনন্তর অভ্যু 
তোগ্রশন্ত্র রাঙ্গঘগণ জালামালাকুল মুখে শাঁবিভূতি হইল ॥ ২৩।২৪|! 
পরে সেই নিশাচবেরা রাজপুভ্রের সম্মুখে দীপু শস্ সকল নলামিত করিতে 
করিতে অতীব উগ্রনাদ করিয়াছিল) ২৫॥ ধোগঘযুক্ত বাঙকের ত্রাস 
জন্মাইবার জন্য শত শত শিব! সজ্ঞাল কবল মূখে ঢারিদিকে নাঁদ করিতে 
লাগল ॥ ২৬॥ নিশাচরগণ কহিল, ইহাকে বধ কর বধ কর, ছেদন কর ছেদন 
কর) কেহ বা কহিল ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল ॥ ২৭॥ তদনস্তর সিংহ উদ্র 
ও মকরানন সেই রজনীচরেরা সেই রাঙ্জপুত্রেঞ্জ ত্রাসেব জন্য নানাবিধ 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৪১ 


নাঁদ করিল ॥২৮॥ কিন্তু সেই সকল রাঁক্ষ, নাদ, শিবা ও অস্ত্রসকল 
গোবিন্দাসকচিত্তবালকের ইন্ড্রিয়গোঁচর হয় নাই ॥২৯॥ পৃথিবীনাথের 
পুজ একাগ্রচত্তে আত্মসহশ্রয় বিষুকেই সতত দেখিতেহিলেন, অন্য 
কিছুই দেখিতে পান নাই ॥ ৩, ॥ ততপবে সমস্ত মায়। বিলীন হইলে, জুরগণ 
ভাহ। কর্তৃক পবাভুত €ইবার আশঙ্ক।য, পুন ্ার অহিশয় ক্ষুদ্র হইলেন ॥৩৯ ॥ 
তাহার তপস্যা তাপিত হইয়। তাহারা সকলে, জগদ্যোনি অনাদ-নিধ-নধন 
শরণ্য হরর শরণ লইলেন ॥ ৩২ ॥ দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব! জগনাথ! 
পরেশ! পুকষোত্তম! আমরা ধ্রবের তপমস্মার তাপিত হ্হয়া তোমার 
শবশাগ 5 হইয়।ছি ॥ ৩৩।॥ হে দেব! শশাঙ্ক যেমন কলালেশ দ্বারা |দনে দিনে 
সুখ ৩খেন)সেইবপ ইনি তণস্া দ্বারা অহনশ পদ্ধি পাপ হইতেছেন ॥ ৩৪॥ 
হে জনাদ্দন। আংমূরা উত্তানপ।দির তপদ্যার এহরূপ ভীত হইয়া, তোমার 
এরণে আসিক়াছি ; ভাহাকে তপশ্যা হইতে নিবর্তত কর] ৩৫|॥ তিনি 
শনহ, কি হর্যত্ব ইচ্ছা করিতেছেন, বিন্বা ধনাধিপ, অদ্ধদ ও সোমের পদে 
মাং৬লাষ হইরাছেণ, তাহা! আমরা জান না॥৩১॥ অতএব হে ঈশ! 
আমাহদর তি প্রমন হও) জ্দয়েব শগ্য উদ্ধার কর, উষ্ভানগাদতনয়কে 
ওপস্যা! হইতে সংনিবন্তিত কর॥ ৩৭॥ ভগবান্‌ কহিলেন, হে সুরসকল! 
এ ব]ান্ত ইন, হধ্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব গার্থনা করে না; ইহার থাহা 
ক।মনা। তাহা মামি জন্পূর্ণ করিব ॥৩৮ | হে দেবগণ! তোমরা |বগত- 
অর হহরা ধথ|ভলাষ খ্বস্থানে গমন কর! আম তপন্যাসঞ্জ বালককে 
[নিওভরত কবিতে।ছ ॥ ৩৯ ॥ পবাণর ক.হলেন) দেবদব এরূপ কহিনে, 
হঙ্রগ্রমুখ দেবতাখা তাহাকে গ্রাম করিয়া হঙ্গ স্থানে চপিয়া 
গেনেন ॥ ৪০ ॥ ভগবান্‌ মর্ধাত্বা চতুতু জব | হুখি প্রবের তম্মরত্বে তোষিত 
9 নিকটে উপ'স্থৃত হইয়া বাণলেন ॥$১॥ হে ওন্তানপাদে। ভোমার 
মদ হউক) আম ভান্যার গারতো'ষত হইণ' তোমাকে বরদানে/ সামন্ত 
উদিত হইয়া(ছ, হে নুত্রভ! বর প্রাথন। কর ॥৪২॥ তন চিত্তকে বাছার্থ 
'পবগেধ করিয়া থে আমদাতে মা হত করা, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি; 
অতএব পূরন বর প্রার্থনা কর $৩। পরাশর কহিলেন, বালক দেবদেবের 
বাক্যে উন্মীলিভাক্ষ হইসকা ধ্যানদু্ ভাঁরকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৪ ॥ শঙ্খ, 


৪২ বিষুপুরাণ। ১ম অংশ 


চক্র, গদ্া শাঙ্গ বরাসিধর কিরাটা অ্াতকে দর্শন করিয়া, ভূমিষ্ঠ 
গ্রণাম করিজেন ॥৪৫॥ এবং সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া দেবদেবের 
স্তব করিতে মানস করিলেন ॥ ৪৬ পরে «কি বলিঘা ইহার স্ব 
করি, কিরূপ বাক্যেই ইহার শ্তব হয়», এই চিন্তায় আকুল হইয়া, সেই দেব- 
দেবেরই শব্ণাগত হইলেন 1৪৭ এ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্! খাদ 
আমার তপপ্যায়্ পরম সন্ত হইয়া! থাকেন, তবে আমকে এই বৰ এদান 
করুন, যে, আমি যেন আপনার স্ত করতে ইচ্ছা! করি॥ ৪৮॥ হেদ্রেব! 
বেদজ্ ত্রঞ্জাদিও যাহার গাত জানেন না, আরম বালক হহঘ|! কির্নপে 
তাদশ তোনার শ্তব কবিতে গারি॥ ৪৯॥ £ঠে পরমেশ্বর! তৃদ্তক্কিগ্রথণ 
আগার এই মন ত্বখ্পাঁদগলের স্তব কবিভ্তে প্রবৃ্ত হইয়াছে, সে বিষে 
আমাকে গ্রজ্ঞা দান কর ॥ ৫০1 পর।ণর কহিলেন, হে দ্রিজ্প্রেষ্ঠট ! জগত্পতি 
গোবিন্দ সেই কৃতাঞ্কলি উত্তানপাদতনয়কে শঙ্খপ্রান্তে স্পশ করিয়া- 
হিলেন॥ ৫১॥ অনন্তর নুপনন্দন ততক্ষণ প্ররননব্দন ও গ্রণত হইয়া 
ভূতধাতা অচ্যতের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ পরুন কহিলেন, ভূমি) 
অপৃ্‌, অনল; বাধ, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদ-গ্রকৃতি যাহাঁব 
রূপ, তাহার গ্রাতি *নত হই ॥€৩॥ যাহার রূপ শুদ্ধ স্ৃক্ম, ভাখিলব্য।দ। 
এবং প্রধান হইতে পর, সেই গ্রণাশী (গ্ুপণমাক্ষী) পুকঘকে নমশার ॥ ৫৭ | 
যিনি ভূবাদি, গন্ধ]ঁদ, বৃদ্ধ্যাদি, প্রধান ৪ পুক্ষের গব এবং শাশ্বত ॥ ৫৫ ॥ 
সেই ব্রহ্গভূত, আত্মা, অশেষ জগতের পা, পরদ্ধ) পবমেশ্বব ত্বদ্দগপকে শরণাপর- 
হই ॥ ৫৬ বৃভত্ব 9 বৃত্হণন্বঠেত যে তোমার যোগিচিন্ত্য অবিকারিরূপ ব্রঙ্গা- 
নামে অভিহিত হে সর্বাত্ন্‌! তাদশ তোমাকে নমন্কার ॥৫৭। হে পুরুযোভম ! 
তুমি সহত্রশীর্ষ৷ সহআক্ষ ও সভজণাদ পুরুষ, রন্গাণ্ড ব্যাগেরাও অতিরিক্ত 
ভাবে শ্ছিত বহিযাছ। যাহা ভূত ও যাহা ভাবা, হাহা নিশ্চই তুমি। 
তোমা হইতেই বিরাট (ব্র্গাও), খবরাট (ক্ষ) ও সনাট মেন, এবং এই 
কলের অধিপুরুষ (মধিষ্টাত! মহপুরুব) ও তোমা হহতে ॥ ৫৮1৫৯ | 
'মৃতএব তুমি বিশ্বের অপঃ) উদ্ধ ও ভিদ্যক সংলদিকেই অতিরিক্ত 
হইতেছ, এই বিশ্ব তোমা হইত জাত, হোম! হইতেং ভূত ও ভবিষ্যৎ 


॥ ৬০ 1 এই সমস্ত ভগ২ তুদ্দগধার অরস্গাডের অন্থভূতি। যজ্ঞ, সর্তত, 
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পৃষদাঙ্জয (দধিমিশ্রিত দ্বত) ও দ্বিধা (গ্রাম্য ও বন্য) পশু, সমস্ত তোম! 
হইতে ॥৬১॥ তোমা হইতে সকল খক্‌, সাম, ছন্দ ও যন্ত্র উৎপন্ন। 
অশ্ব, একান্ত, গো, অজ, অবয় মুগাদি তোমা হইতে জাত। তোমার 
মুখ হইতে ব্রাঙ্গপ, বাহুদ্য্র হইতে ক্ষিখের জন্ম । নৈশ্য তোমার উরুজ 
ও শুদগণ গদদ্ধ হইতে সমুদ্তত। তোমার চক্ষুপ্ধয় হইতে কৃর্যয, শ্রোত্রদছয় 
হইতে অনিল, মন হইতে চজ্মা, শুধির হইতে আমদের প্রাণবাযু জাত। 
নখ হইতে অগ্রির উদ্ভব, নাতি হইতে গগন ও শিরঃ হইতে দে? (সুরলোক) 
হয়ছে ॥ ৬২। ৬৩।৬3। ৬৫॥ দিক সকল শ্রোর হইতে, ও ক্ষিতি পদ 
হতে উৎপন্ন। এই সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুমহান 
নাগ্রাপ যেমন অঙ্গবাজে ব্যবগ্থিত, সংঘমকালে বীজঙত তোমাতে 
অখিল বিশ্ব সেইরূপ থাকে। বীজ হইত অস্কুব সম্গৃত ন্যগ্সোধ সমুখিত 
হইয়া যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, শ্ছট্টিকালে তোমা হইতে জগৎও 
ই লেইকপে হইয়া খাকে। হে ঈশ্বর! কদণা যেমন ত্বকৃপত্র ব্যতীত 
পু দেখা মাম না, সেইকপ বিশেরও অন্যত্ব দেখা যায় না; যেহেতু 
তু'মই বিশ্বাধার। মর্ধাধিষ্টনভূত হেো।মাতেই এক। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও 
মং শক্ষ আছে ॥ ৬১1১৭।৬৮৬৯॥  তৃমি গুণবর্জিত, তোমাতে হলাদকরী 
তাঁপকবী ও মিশ্র। শর্ক্ষি নাই। পুথক্‌ অথচ একভূত ও ভূতভূত তোমাঁকে 
নমরার ॥9০॥ তুমি প্রভৃতশ্ডততৃত ও ভূতাত্মা, তোমাকে নমস্কার। ব্যক্ত, 
গধান) পুরুষ, বিরাট স্বরাট ও সআাট স্বন্ধপ তুমি পুকষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) সকলের 
মপ্যে অঙ্গয় বলিমা অন্তঃকৰণে বিভাবিত হও। তুমি সর্কাত্র সর্বভূত সর্ধ 
ও সর্ধনূপধন্ূ। তোমা হইতে অর্ম ও ( হিরগ্যগর্ভাদির পুক্রাদি রূপ) 
তাহা হইতে হুমি। অতএব মন্বা্মা তোমাকে নমস্কার হে মর্কেশ ! তুমি 
সর্বাত্মক, যেছেতু সর্ধভৃতস্থিত। তবে তোমাকে আর কি বলিব, জদ্িস্থিত 
সথ্দয়ই তুমি জানিতেছ। হে সর্দাত্বন! অর্বভূতেশ! সর্বস্বত্ব অমুষ্কব 
বর্ণাইতঙ্গবপ তুমি সব্ধভূতমনোর্থ জানিতেছ। ছে নাথ! আমার যাহা 
শনোরথ, ঘাহ1 তুমি সফন করিয়াছ। হে জগত্পতে ! আনার তপস্তাও 
মফণ হথ্যাছ্ে, যেহেতু তোমার দর্শন পাঁ-লাম॥ ৭১। ৭২। ৭৩। ৭8 ৭৫॥ 
এ 5গবান্‌ কহিলেন, হে রা্পুত্র ফর! তুমি তপস্তার ফল প্রাপ্ত হইলে, 
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যেহেতু আমি তোমার দৃষ্ট হইলান, আমার দর্শন বিফল হয় নাঁ॥৭১॥ 
অতএব আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি দৃঠটিগোচর হইলে পুরুষের 
সমস্তই সম্পন্ন হয় ॥৭৭| প্রব কহিলেন, হে ভগবন্‌ সর্বভূতেশ! তুমি 
সকলেরই জরে রহিয়ছ। হে খামিন! আমার বংহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা 
তোমার অজ্ঞাত কি?॥৭৮1 হে দেবেশ! তথাপি আমার ছুর্মিনীত জুদয় 
দে ছুল্পভি বন্ধা কামশা করিতেছে, তাহ। তমাকে বলিব ॥৭৯॥ হে 
জগতশ্রেষ্ঠ ! তম প্রপন্ন হইলে ওই ব!কি? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রতের 
ফলখ্বরূপ ভ্রেংপাক্য ভোগ করেন ॥৮০॥ মাতার সপত্রী গর্দপ্বাকক উচ্চ 
বাক্যে আমাকে বালঘাছেন যে" যে আমার উদরে জান নাল) 
এই রাঁঙগাসন তাহার নহে” ॥ ৮১ ॥ হে প্রভো। এই জন্য আমি তোমার 
গুসাদে জগতের আদারভূত অঙ্কদের উগমোন্ধম অব্যঘ স্থাণ প্রাথনা 
কার ॥ ৮হ॥ ভগবান্‌ কাহতেন, হে বালক ! যে ম্থান তোমাণ প্রা'থত, তাহা 
নিশ্চই প্রাপ্ত হইবে, পুর্বে অগ্থজন্মে তোমা কক আমি তোবিত 
হইয়াছি॥৮৩॥ তুমি পুর্বে আামাতে একাগ্রমতি পিতা মাতার ওএণু ও 
নিজধন্মান্গপালক ব্রাঙ্ণ হিলে ॥৮৪॥ কিছুকাল গরে, যোবনে আথল- 
ভোগাঢ্য, সুন্দর উজ্জ্বনাকত, কোন গজদুল তোমার মত হন ॥৮৫। 
তৎ্সঙ্গহেতু তাহার সেই অত দর বদ্ধ অবলোকন করিছা, তোমার 
এইরূপ বাঞ্ছ হইল থে“ আমিও রাজপুর হইব ॥৮৬॥ হে প্রণ। তদনত্তব 
ছুল্লভি উত্তানপাদগৃহে জন্মিষা বযথাভিলবি ত রাজপুত্রতা গ্রা্ু হইয়াছ ॥ ৮৭ | 
হে বালক! স্গায়ভ্বের কুলে ধে জন্ম, তাহা আহ্কর পক্ষে বর। কিছ্টনে 
আমকে পরিতুষ্ট কারধাছে, তাহাব (তোগার ) পক্ষে অবর ॥৮৮॥ থে 
ব্যক্তি অমাতে মন অর্পণ কঠিয়াছে, মে আমার আরাধণা কাদা অবিলি হ 
মু প্রাপ্ত হয়।॥৮৯॥ হে পরব! তুমি মত্প্রস!দে ত্রেলোক্যাধিক স্থাশে সর্ধ- 
তারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯০ ৪ সৃষ্য, মোম, ভোম, দোমপৃত্র 
বৃহুস্প।ত, সিত অর্কতনয়াদি সর্ব নক্ষত্র ও সপ্তর্ধি, যাহারা বিমানচারী দেবতা 
হেব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে কব স্থান দিলাম ॥ ৯১। ৯২। 
কোন কোন দেবতা! চতুযুগ পর্য্যন্ত থাকেন; কেহ কেছ বা মধন্তরস্থায়ী হন, 
কিন্ত তোমাকে আমি কল্পান্থতি দান করিলাম ॥ ৯৩॥ তোমার মাতা অতি- 
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নির্মল। তুনীতিও বিমানে তারক হইয়া, তাব্কাল তোমার নিকটে বাস 
করিবেন ॥৯৪| যে সকল মনুষ্য সৃলমাহিত হইয়া, জায়ং প্রাতঃকালে তোমার 
কীতন কগিবে, তাহাদের মহৎ পুণ্য হইবে ॥ ৯৫॥ পরাশর কহিলেন, হে 
মহরতে! দেবদেব জনান্দন জগন্নাথ হইতে এঃনপে শ্রেষ্ঠ স্থান বর প্রাপ্ত 
হইয়া পরব বাগ করিতেছেন ॥৯৬॥ তীহার মানধৃদ্ধি ও মাহম নিরীঞ্ষণ 
ক:ওয়া দ্েবাসুরাচাধ্য উশন। এই শ্লোক গান কাবযাছলেন ॥৯৭॥ অহো | 
ইহার ক তপন্তার বাধ্য । 'অহো হহার কি তপন্তার ফল। সপ্তঘিমণ্ডল 
ইইকে অগ্রে করিয়া ছিত বাহ্য়াছেন ॥ ৯৮॥" ইনি ধরবের স্বনাতি নামী 
ুনৃতা জণনী, -ইহারও মহিমা বর্ন করতে পৃথিবীতে কে সক্ষম ?॥ ৯৯ | 
ছিনি ধ্রবকে গে ধাপণ করিয়া, ব্রেলোক্ের আশ্ররতা গ্রাপ্ত হইয়া 
হিবায়াত পরমন্থানকে শিবামবপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০০ ॥ যে বাতি 
নিত্য রবের এই প্বর্থারোহণ বীন্তন কেন, তিনি ম্ধগাপবিনিন্বস্ত হইয়া 
“গলে।কে বিরাঙিত হন। তিন প্গেবা পৃথিবাতে গ্থানভ্র্ট ৫য়েন না 
এবং সর্বকল্যাণনূক্ত হইয়। ধাঘকাল জাখত থাকেন ॥ ১০১। ১০২॥ 
গ্রপমাংশে ছাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ত্রয়োদশী অধ্যার। 

পরাশর কহিদেশ,মঙ্গলালয় ঞবের পত্রী শড়ু, শি্টি ও ভবা নামক ছুই 
পুল প্রসব করেন। শিষ্টির পত্বী সুঙ্ছায়া, রিপু, খিপুঞ্জয়। বিপ্র, বৃকল ও 
বকতেজা এই পঞ্চ অকখাষ পুজ ধারণ কবেন। রিপুর জ্ঞা বহতা সর্ধণতেজা 
টা্্ুষের গর্ভধারিণা ।১। ২। চাঙ্ুষ, মহাস্থা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা 
বাঞুণ পুরণ নাসা পত্ধীতে (বষ্ঠমন্বত্তর পতি) মন্তুকে উৎপাঁদন করেন। ৩। 
হে জগত্শরষ্ঠ! বৈরাজ্ প্রজাপতির কন্যা নদ্বলার গর্ভে সন্ুর মহৌজস্‌ 
দশ পৃশ্র জন্িয়াছলেন। উরু, পুরু, শতছ্যন্ম তপন্ধী, সত্যবাকৃ। কবি, 
অগ্রিষ্টান, অতিরার, ছয় এবং দশম অভিমন্যু। উক্ষর পত্থা আগেযা, 
মহাপ্রভ অর্গ, খমনস্‌, খাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই যট পুত্রের 
জননী। অক্ের পড্ী সুনীথা একমান শুভ্র বেণের প্রস্থতি। ৪1৫1৬ ৭ 
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হে মহামুনে! খবিগণ £জার নিমিত্ত তাহার দক্ষিণ কর মগ্ন করেন। 
বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ। নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়।ছিলেন। 
ইনি পৃথু বণিষ্। পরিকীত এবং প্রজাবর্ের হিতসাধন আন্ 
পূরাকালে মহীকে দোঙন কবিয়াছিলেন। ৮।৯। মৈত্রেয় কহিলেন) 
হে মুনিসত্তম! পরম ধধিগ। [ক নিনিক্ বেণ রাজার পাঁণি মন্থন করেন, 
কিন্ধণেই ব। তাহাতে মহাবীরধ্য পৃথুর দম ইয়।১০। পরাশর কহিলেন, মৃত্যুর 
স্থনীথা নামী বে কন্ঠা গ্রথমে হন, তাহাকে অঙ্গের ভার্্যাবপে দেওয়! 
হয়। তীহাতেই বেণের জষ্টা।১১। হে মৈত্রেয় "মুত্র শ্তাত্রজ বেণ 
মাতামহদোষে দভাবতঃই দুষ্ট হইযাছিলেন। ১২। তিনি ধখন পরম খষি- 
গণকতূ্ক রাজ্যে অতিষিক্ত হন, তখন তিনি পথিবীপাত হইয়া পৃথিবীতে 
ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, “কেহ নজ্ঞ করিতে পাইবে ন1,) হোম করিতে 
পাইবে না এবং কেহ করদাঁচ দান করিবে ন।। আাঁমই ত নজ্ঞগতি প্র, 
ভন্য কে যজ্ঞের ভো]1 ১৩। ১৪। হে মৈত্রেয় '-তধনন্তব খধষিগণ উপ. 
স্থিত হইম্বা এ জগতাপতিকে পঞ্মানপুর্ধক প্রথমে সাম-নধুর বাক্য বলিরা- 
ছিলেন। ১৫। খবিগণ কহিলেন, ভো! ভে! প্রভে। রাজন! রাজ্যদেছের 
উপকারার্থ এবং প্রঙ্গাদের পরম হিতের জগ্ত বাহা বলিতেছি বণ কর | ১৬। 
আমরা দেবেশ সন্দবজ্ঞেশর হরিকে দীর্ঘসত্রে পৃজ। করিব, তোমার 
মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে ।১৭। হেনুপ! যজ্ঞ- 
পুরুষ হরি আমাদের নঙ্জে সংপ্রীত হইণা তোমাকে অর্ধক্কামনা প্রদান 
করিবেন |১৮। যাহাদের রাঙ্গে যজেশ্বর হরি যজ্ে সংপুজিত হন, 
সেই ভূতুজ্গণকে তিনি সর্ধেক্সিত দান কবেন | ১৯। বেণ কহিলেন--আম। 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্ত কে দ্বিতীয় আবাধ্য আছে? এই হরি কে,যে তাহাকে 
যজ্ঞেশ্বর বলা ইইতেছে। ২০। ব্রহ্মা, জনার্দন, শন্তু, ইন্দ, বাদ, মম, রবি 
হুতভুক্‌, বরুণ, ধাহা, পুষ।, ভূমি, |ন্শাকর এবং অন্য যে সকল দেবতা 
শাপান্থঞ্হকারী, তাহারা মকলেই নৃগের শরারস্থ। কারণ নৃপ সব্ৰ দেবময় 
|২১। ২২। হে ধ্িজগণ।!--তোমরা ইহ বিবেচনা কবয়! বথাবৎ আমার 
আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের দাতব্য, হোতব্, ঘইব্য কিছুই নাহ । ২৩। 
ভর্তৃশুতরষা যেমন ভ্রীলোকের পরমধ) মেইূপ আমীর গাজ্ঞ। গালনই 
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তোমাদের ধর্ম।২৪। খষিগণ কহিলেন, হে মহারাজ! আজ্ঞা কর, ধর্শ- 
সংঙ্ষয় না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ ২৫। পরাশর 
কঠিলেন,-পরমর্ধিগণ কর্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপ্যমান ও পুনঃ পুনঃ প্রোক্ত 
হইযাও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনি সকল কোপামধসমঘ্িত হইয়া 
পরস্পর বলিয়া উঠিলেন, “হনন কর, এই পাপকে হনন কর” ॥ ২৬।২৭ ॥ যে 
অপমাচার» যজ্ঞপুক্ষ দেব অদীদি'অনন্ত প্রভূকে নিন্মা করিতেছে, সে 
তপতির যোগ্য নহে॥ ২৮ ॥ মুশিগণ এইরূপ কহ্যা। ভগবনিন্দনাদি দ্বার! 
পূর্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্তরপূত কুশদ্বাবা নিহত কারয়া ফেলিলেন ॥ ২৯ । 
হদনস্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাহারা নিকট্টস্থ ব্যক্তিকে জিন্তাস! 
করলেন হিহা কি” ॥৩*॥ তাহার আতুর ভাবে তীহাদিগকে কহিল, 
“অরাজক রাজ্যে চৌ্গণ কতৃক পরস্স গ্রহণ আরব হইয়াছে ॥৩১।॥ হে 
মুনিমন্তমগণ ! পরবিত্তাপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই সুমহান 
পারেণ দেখা যাইতেছে ॥৩২ ॥ পরে মুনি মকল মন্ত্র] করিম| পুজের 
নিমিত্ত বনপূর্বক & নিঃসন্তান ভূপতির উরুমন্থন করিলেন 1৩৩ ॥ মথ্যমান 
উকু হইতে দ্ধ স্বণা (স্তস্ত বা ঘাট) সদৃশ খব্ধমখ অতিত্রপ্ককায় এক পুরুষ 
উত্থিত £ইয়। কহিল "কি করিব” ? তাহারা কহিলেন প্নণীদ (চলিয়। যাঁও) 
এজন্য মে নিষাদ হইল ॥ ৩৪৩৫ || হে মূনিশার্দুল ! পরে তৎসন্তানেরা 
বিন্ধ্াটশেল নিধামী গাণকর্ষে(পলঙ্গণ নিষাঁদ হইল ।৩৩। সেই নিষাঁদরূপে 
ভূপতির পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা বেণকলষনাশন নামে 
খ্যাত। ৩?। তদনুব দ্রিজগণ তাহার দর্গিণ হস্ত মন্থন করলে তাহাতে 
প্রতাপবান দীপ্যমানবপুঃ সেই বৈণ্য পৃথু. সাক্ষাৎ অগ্নিন ন্যায় দীপ্তি 
পাইতে পাইতে জন্সিনেন। তখন অ'জগৰ নামে আদ্যধন্ুঃ দিব্যশর ও 
কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল। তিনি জম্মিলে সকলেই আহল।দিত হইয়া- 
[ছল। ৩৮। ৩৯। ৪০। সেই স্ুমহাস্থা সৎপুজের জন্ম হওয়াতে বেণও পুন্নাম 
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া ভ্রিদিবে গমন করিলেন। $১। সমুদ্র ও নদী- 
মকল সর্বপ্রকার রত্র 'ও অভিষেচার্থ জল গ্রহণ গুক্বক তাহার নিকট 
উপস্থিত ইইলেন। ৪২। অঙ্গিরস দেবগণের সহিত ভগবান্‌ পিতাঁমহ ও 
স্থাথর জঙ্গম ঘকল সমাগত হইয়া নর'ধিণ £বণ্যকে জান করাইলেন। 
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পিতামহ দক্ষিণ হত্তে চকু দৃষ্টি করিয়া, পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচন! 
করিয়া পরম পরিতোদ *ণ্ড হইলেন। চক্রবস্ভীদিগের মধ্যে যীহার 
প্রভাব দেবতারাও খর্দ করিতে পারেন না। তাহারই হস্তে বিষ্ণচিহু চক্র 
থাকে। ৪৩।৪৪1৪৫। (বিধিবত্ধর্ীকোবিদৃগণত মহাঁতেজা1 প্রতাপবান্‌ 
সেই বৈণা পৃথুকে মহ রাঙ্গেয অভিধিক্ক করিগেন। পিতা অপরঞ্জিত 
গ্রজাবর্গ তথ্কর্তক অন্রঞ্জিত €ইল। অনুরাগ হেতু তাহার নাম রাজা, 
হইল। ইনি সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তত্তিত হইত, বনবাহাকালে পর্রত- 
সমুদয় গথ দিত) কখন তাহাব পতাকাভদ্ষ হয় নাই। পৃথিবী বিনা কর্ষণ্ই 
শশ্তশালিনী, সুতরাং চিন্তামাত্রেই অন্নলভ হইতে লাগল ॥ ৬। ৪৭18৮ ৪৯ 
গো সকল সর্মকামছুঘা), এবং পুটকে পুটকে মনু হইল। তিনি জন্মাতে 
পৈতামহ যক্জ করেন, তাহাতে গেই দলেই সৃতি (ও বজ্র অন্তর্গত 
সোমযজ্ঞ ভূমিতে) মহামতি হৃত ও এ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন 
হন ॥ ৫০। ৫১॥ মুর্নব্রগণ উভয়কে বঙ্গিলেন, তোমরা প্রতাপবান্‌ বৈশ্য 
পৃথু নুণতির স্তব কর ॥৫২॥ তোমাদের ক কর্মই এই. এবং হনিও 
ক্তোত্রের পার। তদনভ্তর ইহারা উঠয়ে কৃতাঞ্াল হইয়। বিপ্র সকলকে 
বলিলেন) অদ্যজীত এই মহাপতির কম্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং 
ইহার যশ$ও প্রথিত নাই, অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইনার স্তব 
কারব বলুন ॥ ৫৩। ৫৪ ॥ ঝধিগণ কহিলেন, এই মহাবল চক্রবন্তী নৃপ 
যেক্ূপ কন্ করিবেন এবং হার যে অঞ্চল গুণ হইবে) তন্বারা ইহার 
স্তব কর ॥ ৫৫॥ "রাশর কহিলেন, তদনন্তর নুপাত তাহা শুনিয়া পরম 
সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বিবেচনা করিঞেন, লোকে সদগ,ণ দাবা শলঘ্যতা 
প্রাপ্ত হয় এবং ইহারা আদার গুণের স্তব করিবেন, অতএব অদ্য স্তোতে 
যেঞ্খপ গুণ-নির্বরন করিবেন, আ.:ম সমাহিত হইয়া তাঃাই করিব ॥ €৭ | 
যে বিবয় বর্তনীয় বলিবেন, পাহা বর্জন করিব। অনম্তর সেই সত 
মাগধ ধীমান্‌ বৈণ্য পৃথুৰ ভবিষ্য-কর্ম দ্বার সম্যক্‌ সুস্বরে স্তব করিতে লাগি" 
লেন ॥৫৯॥ এই নবেশবর নৃপ সত্যবাকৃ, দানশীন, সত্যসন্ধ, লত্জাশীল, মৈত্র, 
ক্ষম(শংল, বিক্রান্ত, ছুষ্টশাসন, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান, প্রিক্কভাণক, মাহ মান- 
খিতা, যজ্ঞরত, বঙ্ণ্য, সাধুসম্মত, শক্র।মত্রে-সমদশী এবং বাবহবে স্থিত। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৪৯ 


তিনি স্বতোন্ত এঈ সকল গুণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্ম করিয়াছিলেন, 
পৃথিবীপাল এইরূপে বসৃধ। পান করতঃ ভূরি দক্ষিশাযুক্ত বিবিধ মহৎ যজ্ছদ্বার] 
যজন করিয়াছিলেন। অরাঙ্গক কালে সমস্ত ওষধি গ্রগই হইলে প্রজ্জাগণ 
ক্ুধার্দিত হইয়1 সেই পৃথিবীনাগের শিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্তৃক 
পিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমন কারণ বলতে লাগিনেন ॥৩০।১১।৬২/৬৩৬৪1৩৬৫। 
গ্রজাগণ কহিলেন, ছে নুগশ্রেষ্ঠ প্রজেখর ! অশীজক হইলে ধরিত্রী 
সকলীষধি গ্রাস কপিয়'ছে) তাহ।তে সমস্ত গুলা, কয় প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৬৬ ॥ 
বিধাতা তোমাকে আমাদের বৃত্বিপ্রদ প্রজ'পানক নিরূপণ করিয়াছেন, 
আমাদের ক্ষুধা গুজাগণকে লীবনোষবি দান কর ॥৬৭॥ পরাশর 
কহিলেন, অনস্তর নতি কৃপিত হইয়া (দন্য গণ ধনঃ ও শ। সকল 
গ্রহণপুর্দক বন্ুধাব অন্পাবন করিলেন। বহুধরা আজ গোর হইয়া 
গলান ও ত্রাসহহ ব্রদলোকাদিতে নন কৰিলেন ॥ ১৮। ৬৯ ॥ 
ভতধারণী দেখা যেতে স্থানে গনশ করিলেন, মেহ যেই গ্থানেগ উদ্যাতশস্তর 
বৈণ্যকে দে'খঠে পাইলেন ॥ ৭০ | তংণরে বশুধ। ঝাম্পতা ও তন্বাণথ হইতে 
গরিরাণপরাম্ুণা হইয়। পৃথপরাক্রম পূগুকে বণিলেন । ৭১7 হে নরেব্রনপ! 
৬ম [ক স্মীবধে মহাপ।1 দেখিভেছছু না? তাহ আমাকে |বমষ্ট করিধার জন্য 
উদ্যন করিতেছ ॥ ৭২॥ পখু কহিলেন, ওরে ছুঠকারি।ণ! যেখানে একপন 
নিধন গ্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়,)স্খোনে গে হনেরহ বণ গুণ প্রদ ॥৭৩| 
পৃথবা কহিণেন, হে বৃপশ্রেষ্ঠ ! ভান আরজাগণেন উপচারের শিমিত্ত যদ 
আমাকে বধ কর্ন,তবে তোমা প্রজাদের আ।ধার (ক হঃবে।৭9। পুথু কহিলেন, 
বন্ধে! তুমি আমার শ।সনপরাস্থখী, তোমাকে বাণদারা হত করিয়া আমি 
আমুযোগ বনে এই সকশ প্রা ধারণ করি ॥ ৭1 রাশর কহিলেন, 
তথন বছুধা ক।ল্পতাঙগী। ও পরম ভীত। হইয়া রাদাকে এ্রণামপূর্ঘক পুনব্বার 
বলিতে লাগিপেন ॥৭৬॥ পৃথবী কহিণেন। উপায়াগ্রমারে কাধ্য করিলে 
পন্ধকারধ্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় 
কর ৭৭ ॥ হে নরনাথ। সমস্ত ওঁবধি জীর্ণ করিদ্া ফেশিঘাছি, বদি ইচ্ছা 
কর, তবে দেই সক্ষল শীরপরিণামিনা গণি আমি দিব। হে ধর্মহতান্বর ! 
পরজাহিভার্থ আমাকে বহন প্রদান কর, তাহাতে আমি ব্সলা হইয়। 
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৫০ বিষুপুরাণ । ১ম অংশ। 


ক্ষরণ করি । হে বীর! আমাকে সমস্ততঃ সর্ধ সম কর, তাহাতে 
বনৌধষধির বীজভৃষ্চ ক্ষীর সর্বাত্র ধারণ করি ॥ ৭৮।৭৯/৮* ॥ পরার কহিলেন, 
তদনভ্তর বৈণ্য ধনুঃ কোটাদ্বারা শতসহত্র শৈল উৎসারিত করিলেন, 
তাহাতেই শৈন সকল ববদ্ধিত (এট $কত্র উচ্চতরকৃত ) হইয়াছে ॥ ৮১॥ 
পূর্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শদ্য, গোরক্ষ 
কৃষি ও বণিক পথ থাকে নাই। হে মৈত্রেত্ব! টৈণ্য হইতেই এ সকলের 
সম্ভব | ৮২৮৩॥ তৃমির যেষে স্থল সমছ্ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে 
প্রজাদিগের নিবাদ কলপন। করিলেন ॥ ৮৪॥ ওষধি সকগ গ্র*্ হইলে 
ফল মল মাত্র তখন প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতি কষ্টে ॥ ৮৫ 
পৃথিবীনাৎ প্রভু পৃথু পায়স্ুব মন্ুকে বম কণা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী 
দোহন করেন, ভাহাতে তাহার এজাগণের ছিতকামনায় শস্য মকল জন্মিল। 
হে তাত! প্রজাবর্গ মদ্যাপি নেই মননে জীবন ধারণ কাঁরতেছে ॥ ৮১৮৭ ॥ 
প্রাণ প্রদান হেতু পৃথু, ভূমির পিতা হইয়াছিলেন, এ জন্য অখিলভূতপারিণী, 
পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন ॥৮৮॥ তথ্পরে দেব, মুনি) দৈত্য, আদি, 
গন্ধব্ব, ডরগ, বক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত 
বন্ত দোহন কাঁরপেন। ভঙ্জাতীফ্বেরাই তাহাদের বদ ও দো্ধ। হইয়া- 
ছিলেন ॥ ৮৯৯৯ ॥ বিঝুরপাদতলোদ্ভবা মেই পুথাই সর্ধঞ্গতের ধাত্রী, 
বিধাত্রী, ধরিণী এবং পোষণী ॥৯১॥ এতাদুশপ্রভাঁব বাধ্যবান্‌ মহীপত 
বেণপু্। পৃথু জন্মিয়াছিলেন এবং জনরঞ্জন হেতু প্রথমে রাজা হন ॥ ৯২॥ 
যে নর, বৈণ্য পৃথুর এই জন্ম কার্বন করেন, ঠাহার কিছুমাত্র ছৃক্লুত থাকে না 
এবং এই জন্ম কীর্তন তাহার পক্ষে ফলদায়ী হয়॥ ৯৩॥ পৃথুর এই উত্তম 
জন ও প্রভাব আবণ করিলে সতত দুঃস্বপ্নের উপশম হয় ॥ ৯৭ | 


গ্রথমাংশে ত্রয়োদশ অগ্যায় অম্পৃ। 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


পৃথুর মহাঁবীর্য্য ছুই পুক্র, অন্তর্ধি ও পালী। ন্তর্দানের স্ত্রী শিখগ্ডিণী 
হবিদ্দীনকে প্রসব করেন ॥১॥ হবিদ্দানের ওরসে আগ্রেম়ী ধিষণ| ছয়- 
পুজের জননী । প্রাচীন বহিঃ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন ॥ ২॥ ভগবান্‌ 
গ্রাচীন বছি মহারাজ মহান্‌ প্রজাপাঁত ছিলেন। দ্বারা প্রজাবর্গ সংবর্দিত। 
হেদনে। তাহার সময়ে প্রাচীনাগ্র কুশে পৃথিবীতল আস্ত ত হইয়াছিল। 
ভগবান্‌ প্রাচীনবর্হি মগাবল বলিয়া খ্যাত ॥ ৪॥ মহীপতি মহাতপদ্যার 
পর সমুদ্রতনযা সবর্ণাতে কতদার হন, জামুদী সবর্ণ। তাহা হইতে 
প্রচেতানামে ধনুর্ষেদপারগ দশপুল ধারণ করেন।॥ ৫1৬॥ হারা 
অপৃথ্ক্‌ ধর্্মাচরণ ও সমনদসলিপবাদী হইযা দশসহতআ বর্ষ পর্য্যন্ত মহৎ 
তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৭॥ মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাত্মা 
প্রচেতসগণ যে জন্য জমুদ্রান্তিঃ মধ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহ! বলুন ॥৮ 
প্রাশর কহিলেন, প্রজাপতিনিমুক্ত অমিতাস্া পিতা, গ্রচেতম্দিগকে বহুমাঁন 
পুরঃসর পুজার্থ, বললেন ॥৯॥ হে সুতগণ। প্রজাপতি আমাকে প্প্রজা- 
সংবর্ধন কর” এইরূপ আদেশ কবাষ় আমি *"তথান্ত” বলিয়ছি ॥ ১০ ॥ 
অতএব পুলগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতজিত হুইয়! 
প্রজারদ্ধি কব। প্রগ্প'তর সমাজ্ঞ। £তাম।দের মাননীয় ॥ *১॥ পরাশর 
কহিলেন) ভ্দনন্থর নুপনন্দনেরা পিতার বাকো তথাত্ত বলিয়৷ জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন ॥ ১২৪ প্রচেতসগণ কহিলেন, হে তাত! মে কর্ম দ্বারা 
আমর] গ্রজাবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহ। আামাদিগকে বলুন ॥১৩॥ পিতা 
কহিলেন, মনুষাগণ বরদ বিষ্খব আ'রাধন। করিয়া! অশংসয় ইষ্টলাভ করে, 
অন্তথা নহে। "সাব কি নোমাদিগকে বলিব ॥ ১৪ ॥ অতএব মদি সিদ্ধি 
অভিলাষ কর, তবে তোমরা প্রজাবৃদ্দির নিমিত্ত পর্বভূত প্রত হার 
গোবিন্দের আরাধনা কব ॥১৫॥ অনাদি ভগবান পুকষোত্তম ধর্ম, অর্থ 
কাম ও মোগ্ষেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সদা মারাধনীয়॥ ১৬॥ যাহার আরাধন! 
কবিয়া প্রজাপতি, আদিকা'লে স্থট্ি করিয়াছিলেন । সেই অচ্যুতের আগা: 
ধনা কবিপে হোমাৰের গ্রজাবৃদ্ধি হইবে ॥ ১৭ পরাঁশর কাঁহলেন, ছে 
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মুনিশ্রেষ্ঠট! পিত| এইরূপ কহিলে প্রচেতস্নাধ। সেই দশ পুল, সমুদ্র 
সলিলে মগ্র, সমাহিত, ও সর্বলোকপরাযণ জগতপতি নাঁরায়ণের প্রতি 
্স্তচিত্ত হইয়া দশ অঠ্আ বৎসর হপন্তা করিয়াছিলেন | ১৮ ॥ ১৯ ॥ 
তাহারা সেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেবদেব হরির স্তব করিয়।- 
ছিলেন, যিনি স্বত হুইয়া স্তবকর্তীব ইষ্টকাঁম প্রদান করেন ॥ ২০। 
মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিপুষ্ঠ ! প্রচেতস্গণ অদুদ্রজলমধ্যে থাকিয়। বিষুর 
যে স্তর করিয়াছিলেন, মেই সুপুণা স্তব আমাকে বলুন ॥ ২১॥ পরাশর কহি 
লেন, হে য্েয়! প্রচেতাসকল সমুদ্রমজিলব'সী ও তন্ময়ীভূত হইয়। 
পূর্বে যেরূপে গোবিনের স্তৰ করিয়াছিলেন, অবণ কর॥ ২২। গ্রচেস্গণ 
কহিলেন, ধাহাতে সর্রবাক্যের শাশতী প্রতিষ্ঠা, তমশেষ জগতের আদ্য, 
পো।তিঃ অনৌপম্য অনগ্চর, অপারব্, অশেষ স্বাবর অস্থাবরের যোদিভূত, 
আদ্য সেই পরম গড্ব গ্রাতি আমলা নত হই ॥ ২৩1২৪ ॥ যে অনপ 
পরমেশের প্রথমরূপ হঃ তদনন্তর নিশা এবৎ অন্ধ্যা সেই কালাআ্মাকে 
নম্গ্গার ॥২৫ ॥ সক্লের জীনভূত সুধাআকন্ধপ দেব ও পিতগণ অন্ুদিন 
ভোগ করিতেছেন) সেই সো ণাযাকে এম ॥ ২৬॥. থে তীব্রাতব! স্বভাঃ- 
দ্র মাকাশ প্রকাশিত কারণ তমোবিনাঁশ করেন এবং বিনিশঘম্ম) শীত ও 
জলেন যোনি, সেই ক্্যাত্মাকে নমস্কার ॥ ২৭॥ বিন কাঠিক্তবান্‌ শব্দাদির 
সংশ্রয় ও ব্যাপী, এই অশেম জগত ধাঁরণ করিতেছেন মেই ভূম্যাস্াকে নমস্কার 
॥২৮॥ যাহা জগতেব যোনভূত,ও সর্ধর দেভীর বীজ, হরিমেখার ( বিঝুব) 
সেই অলনূপকে আমরা নমদ্কার করি ॥২৯॥ (বিন ভব্যদুব্েপে দেব ও 
পিতৃগণের মুখ স্ববণ, সেই পাবকাস্বা বিষুডকে নমন্কার ॥ ৩০ ॥ যে আকাঁশ- 
যোঁনিন ভগবান দেহে পঞ্চধা অবঠিত হইয়া অর্িশ (সর্বদা) চেষ্টা করিদেছেন, 
সেহ পরমাক্মাকে নমঙ্গার ॥৩১॥ বে অনন্ত মুণ্ভিণান (অন্য ও মুওরাহত 
শুদ্ধ, শেধভূতের অণকাঁশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোমাআ্বাকে নমন্কার 
॥ ৩২ ॥ বিনি সর্বাদ। অমস্ত ইন্ড্রিরবর্গের উত্তম স্থান, সেং শববাদিরূপ বেধ। 
কৃষ্ধকে নমদ্কার ॥৩৩॥ যেক্ষরা্ছর হন্দিয়াত্বা [শিভ) বষয় গহণ করেন, 
সেই জ্ঞানমূল হবিমেধার প্রতি আম নত হই ॥ ৩৪ ॥ যিনি ইন্জিয় গৃহীল 
বিষয় সকল আংস্মাকে প্রদান কারন, অই অন্তঃকরগভূত বিশ্বাত্াকে নমর্ধা 
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1৩৫॥ সকল বিশ্ব যে অনন্তে থাকে, যাহ। হইতে উদগত, এবং লয়স্বানও 
ধিনি, সেই প্ররূতি-ধর্ধবকে নমস্কার ॥ ৩৬॥ যে অগুণ ও শুদ্ধ ভ্রান্তিজ্ঞ।নে 
গুপবানের স্তায় সংলক্ষিত হয়েন, সেই আত্মরূগী দেব পুরুষোত্তমের প্রতি 
নত হই ॥ ৩৭ ॥ যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নিন ও নিরঞ্জন, বিষুব পরমপদ 
সেই পরমব্রন্মের প্রতি আমরা নত হই ॥৩৮॥ যাহা অদীর্বহ্গ, অস্থুল 
অননগ্র্য, অলোহিত, অন্নেহচ্ছায়, অনণ, অসক্ত অশরীরী, অন।কাশ, অসং- 
স্পর্শ, অগন্ধ ও অরস। যাহ! অচক্ষু-শ্রোত, অচল অবাক প্রাণ, অমানস, 
অন[মগোত্র, অমুখ, অতেজদ্ব, অভয়, ভ্লাস্তিবহিত, অনিন্দ্য, অজরামর, অজর 
অশব্দ, অমৃত, অগ্নুত, অসং€ত এবং দাহাতে পূর্বাপর নাই, তাহাই বির 
পরমপদ্র। যাহ! জিহ্বাদৃষ্টির গোচর নহে, বিষুর মেই পরম ঈশিত্ব 'ণবৎ 
সর্দভৃত সংশয় পদে আমরা নত হইতেছি ॥৩৯। ৪০1৪3 1৪২। ৪৩॥ 
পবাশর কহিলেন, প্রচেতস্গণ তত্অমাধি হইয়া এইকপে বিষুর স্তব করতঃ 
দশ মঠত্র বৎসর মহার্ণবে তগশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥ তদনস্তর উন্নিদ্র 
নীলোৎপলব্লকান্তি ভগবান্‌ হি প্রসব হইয়। দর্শন দিয়াছিলেন ॥ 9৫ ॥ 
' চেতন কল তাহাকে পক্ষিরাজ মমারূঢ় অবলে।কন করিয়া ভক্তিন 
মন্তকে প্রণিপাত কান্রলেন॥৪৮॥ তখন ভশবান্‌ উাহাদিগকে কহিলেন, 
" ঈগিতবর প্রার্থনা কর, আমি প্রপাদন্থমখ ও তোমাদের বরদ হইয় 
মমুপশ্থিত হুইয়াছি” | ৪৭॥ প্রচেতস্মণ বরদকে প্রণিপাহপুর্ষক পিতার 
সমািষ্ট গ্রজাবুদ্ধির কারণ বলিলেন। ই দেব যথাভিলধষিত বর দিয়] 
আক অন্তপ্ান করিলেন এবং তীহারাও জপ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৮,৪৯ ॥ 
গ্রথমাংশে চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


সি 
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গরাশর কিলেন,--প্রচে তমগণ তপশ্চরণ করিতে থাকিলে মহীরুহ নকল 
অরক্ষ্যমান। ( কর্ষনাদ রহিভা) পৃথিবীকে আবৃত করে, এবং প্রজাক্ষয় হয় 
॥১॥ মারুত বহন করিতে পারে নাই, আক'শ বৃক্ষ সকলে আবৃত হহইয়া- 
দিল এবং প্রজাসকল দশ সহত্র বর্ষ পর্য্যন্ত চে! করিতে তক্ষম ॥২॥ 
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জল হইতে নি্ষান্ত গ্র“চতদ্গণ তাহ! দেখিয়! ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহারা জাত: 
ক্রোধ হইয়। মুখ হইতে বাদু ও অগ্নি স্যরি করিলেন ॥৩॥ বায়ু এ বৃক্ষ 
সকলকে উন্মলিত করিয়া শে:ষণ এবং আগর তাহাদিগকে দগ্ধ করে, তাহাতে 
ঘোর বৃক্ষ সংক্ষয় হয় ॥৪॥ মনন্তর বৃশের রাজা মোম তরু সংক্ষয় 
দেখিয়া কিছু বক্ষ অবশিষ্ট থাকিতে এই সকল প্রজাপতির নিকটে গিয়। 
বলিলেন ॥ ৫॥ হে রাজগণ! কোপ সংববণ করু, মামার কথ! শুন, আম 
ক্ষিতিকুহ (বৃক্ষ) গণ্রে সহিত্ত তোমাদের সান্ধ করিয়া দিব॥৬॥ আমি 
পূর্বে ভবিষাচিন্তা করি বত্বভৃতা এই বববর্ণিনী বারে (বৃক্ষ হইতে 
উৎপন্ন) কন্তাকে সুদাময় কিরণে বাদ্ধত করিরাছ॥৭॥ মারীষা নামী 
এই মহাভীগা বৃক্ষ কন্তাঃ নিশ্চই তোমাদের বংশবিবদ্ধিণী ভ র্যা হউক।া 
তোমাদের ও আমার মর্দ অন্ধ তেজে ইহার গর্ভে পিদ্বন্‌ দক্ষ গ্রজাপতি 
উৎপন্ন হবেন ॥৯। আমার পৌম্যাংশ ৪ তোমাদের তেজোময় অগ্নি 
দোগে অগ্রিমম হুইযা গ্রজানংবদীন করিবেন ॥ ১০ ॥ পুর্দকাঁলে কণু নামে 
বেদবিদান্বব এক মনন ছিলেন, তিনি স্বুরমা গোমতীতীরে পনম শপস্ত। 
কবিতেছিলেন ॥ ১১।॥ সুরেন্দু প্রম্নোচা নামী কোন শুচিশিতা! ববাপ্দরাকে 
তাহার ক্ষোভ (চিন্তবিকাব) উত্পাদনের নিমিত্ত নিধুক্ত কবেন, “স দেই 
ধধিকে ক্ষোরভত করিয়াভিল॥ ১২ ভিন বিকৃত ও বিবয়াশক্তমানম 
হইয়া! তাহার সহিত কিছু অধিক এত বং্সর মন্দব পর্বাতের দ্বোণিতে 
বাদ করেন ॥ ১৩॥ তখন নে 'ীমহন্ধাকে বলিল? হেত্রক্দ! আমি 
্র্গে যাইন্তে ইচ্ছা করি। প্রদর হইয়া এন্ুজ্ব] দাও ॥১৪॥ দে এইবপ 
বললে তৎপ্রঠি মামন্তচিন্ত মুনি বলিলেন, “ভতদ্ব! কিছুদিন থাক? ॥ ১৫। 
তিনি এইক্ূণ ক'হুলে তন্বী সেই মহ।ত্বার মঙ্গিত মাবারকছু অধিক শত 
বংসর বিষয় ভোগ করিল] ১৬॥ পারে কঠিল হে ভগবন ! অন্ুচ্ঞা দাও, 
আম ভরিদিষালক্স বাঃতেছি। মুনি কহিলেন, থাক” ॥ ১৭॥ পুনশ্চ কিছু 
মর্ধক শত বগা গত হইলে শুভানন| প্রণনশ্মিঠ শোভনবাঁক্যে কহিল, 
“হে ব্রক্ধন। আম সর্ে [ মাই” 7 ১৮ ॥ এইরূপ কহিলে মুনি আয়তলোচ- 
নাকে আপিঙ্গন কনিয়া বলিলেন, “ঘয়ি লক! শ্রণঙ্কাল থা$, চিবকালের 
নিমিত্ত মাইবে | ১৯॥ মুশ্রেণী কাহার শাপশীতা ইয়া পুনশ্চ সেই 
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ধবির সছিত কিবিদূন দুই শত বংসর বাস করে॥২০॥ এ তহ্বী 
দধরাজ নিকেতনে গযনের নিশিত্ত বার বার বপিলেও মহাভাগ 
॥ষি কেবল “থাক” “থাক” এই কাট বলিতে লাগিলেন ॥ ২১।॥ 
াক্ষিণ্য গুণে দক্ষিণা ও গ্রণয় ভঙ্গচঠ:খ ছৃঃখিত। সে প্রম্নোচা শাপভয়ে 
চীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ করলেন নাঁ॥ ২২ ॥ মন্মথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি 
গাহার সহত অহর্নিশ রমমান হইলে নৰনব প্রেমের উদ্বেক হইতে 
শাশিল॥ ২৩॥ মুনি একদা ত্বরাঘুত্ত হইয়। উটজ (পর্ণশালা ) হইতে নির্গত 
ইইপে অগ্পরা শ্ুন্দরা কছছল “কোথয় যাওয়া হইতেছে” | ২৪ ॥ তিনি 
বণিণেন *শুভে! দিবন শেন হইল আনি সন্ধোপাসণা করিব, নতুবা 
ক্রয়া লোগ হইবে॥ ২৫॥ তখন সে আনন্দিত হইয়া হাপ্যপূর্বক বপি্ 
গে সর্ব ধর্ম! অদ্যই কি তোমার দিবন শেষ হইল? | ২৬।॥ বনু 
্মবেব পব তোমার একদিন শে হইল, এ কথায় কাহার ন। বিশ্বময় 
য় বল” | ২৭ ॥ মুন কঠিলেন, অয্ষি ভদদে তন্বগ্গি॥ তৃমি প্রাতঃকালে 
এই শুভ নদীতীরে আগিরা অ।মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, আমি তাহা 
এথিয়াছ্ি ॥২৮॥ মার এই সন্ধা উপন্ছিত, দিবসের পরিণ।ম হইল, তবে এ 
উপহাস কেন, সত্য বিবরণ বল॥ ২৯ গ্রম়োচা কহিল, হে ব্রন্গন্‌! প্রভাষে 
মাসিয়াছ্ি, তোমার একথা সত্য নহে মিথ্যা, অদ্য কয়েকশত বংসর গত 
ইল॥৩০॥ মোন কহিলেন, ভদনপ্তর বিপ্র ভীত হইয্বা সেই আগত 
নাকে পিজ্ঞান। করিলেন, “অগ্নি ভীকু ! বল আমি তোমার সহিত কতকাল 
সাণন্দ কর্রিশাম ৮] ৩১॥ প্রক্নোচা কহিপপ, নয়শ 5 সপ্রানী ব্সর ছয় মাস 
তন দিন অতাত হইয়ছে 1 ৩২॥ ধধি কহিলেন, “অগ্নি গুভে ভীরু! ইহা 
[ত্য বাপতেছ মন! উপহাস করিতেছ 3--আমার বোধ হইতেছে আমি 
'ভামাব সহিত এখানে একদিন ছিলাম” ॥৩৩। প্রয্নেচা কহিল, হে ব্রহ্মন্‌! 
তামার নিকট মিথ্যা কিরূপে বলিব, বিশেষতঃ অদ্য তুমি মার্গানুবন্তী 
ইয়া (নিজ কর্তব্য কম্মকরণেচ্ছু হইয়া) জিজ্ঞামা করিতেছ ॥ ৩3॥ 
'সাম কাহলেন, হে বৃপনন্বনগণ ! সুশি তাহার কথা শুনিয্বা “আমাকে 
ধু আমাকে ধিকৃ৮ বপ্রিযা আপনি আপন!র নিন্দা করিতে লাগিজেন॥ ৩৫। 
পরে মুনি কছিলেন, আমার তপদ্য। মকল নষ্ট হইল, ব্রক্গবিদূগণের ধন এবং 
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বিবেক হৃত হইল, কে মোহের নিমিত্ত যোষিৎ (স্ত্রী) নির্্াণ করিয়াছে ॥ ৩৬॥ 
আনি আত্মজয়ী উন্মিবট কাতিগ ব্রহ্ম আমার জেয! যে এন্ধপ মৃতিকে হরণ 
করিল, নেই কাম মহাগ্রাচকে শিক ॥৩৭॥ নরক গ্রামের পথ স্বরূপ সঙ্গ 
দ্বারা আমার বেদবিদ্য। প্রাপ্তির কারণ অখিল ত্র অপহৃত হইল! ধর্মজ্ঞ 
এইরূপে আপনি আপনার নিন্দা করিয়া সেই আসীন অগ্সরাকে বলিলেনা৩১॥ 
« পাপে! "যথা ইচ্ছা নাও) তুমি ভাবচেই্টায় আমার ক্ষোভ অন্মাইয়া 
দেব্রাজের কান/সা+ন ক'রয়াছ ॥ ৪০ ॥ আমি ক্রোধরূপ তীব্র বহদ্ধার! 
তোমাকে ভম্ম করিব না, কাণ আমি সতের অগ্গমোদ্িত সাগুপদী 
মৈত্রে তোমার সহিত বহুকাল বান করিসাছি॥৪১॥ অথবা! তোমার 
দোষ কি, তোমার প্রতিই বা কুপিত হই কেন, আমারই নিতান্ত দোষ যে 
আমি অঙ্জিতে রয় ॥ ৪২॥ তুমি ইন্প্রিয়াপিনী হইয়া আমার তপস্যা নু 
করিষ্বাছ, অতএব মহামোহের আধার এবং অত্যন্ত জুগুগ্সিত তোমাকে ধিকৃ 
(8৩ দোম কহিলেন বিপ্রর্ষি স্রমধাম।কে যেমন এ কথ বণিলেন, মে অমনি 
ঘর্মাক্ত ও অতি কল্পান্বিতা হইয়াছিল ॥৪৪॥মুনিমন্তম সদ্য, কম্পিতা ও ঘর্মাক্ত 
কলেবরা সত'কে স:ক্রানে বললেন “বাও বাওঠ ॥ ৪৫ ॥ সেই নির্ভৎসিতা 
অগ্রা)চদাশয় হইতে বিনিষ্ক মণপুর্ক আকাশগ।মিনী হইয়া তকপল্পবে সবেদ 
মারজান! করিধাছল ॥৪৬॥ বালা বৃক্ষাগ্রবস্তী অরুণ পল্পবে, গাত্রও গত স্থেদ 
জলনিমঞ্জন করিতে করিতে এক বুক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে পুনশ্চ অন্য 
বুক্ষে এইরূপে চবিয়া গেল ॥ ৪৭॥ খষি তাহার "দেহে যেগর্ভ সমাহিত 
করেন, তাহা তদঙ্গে রোমকৃপ হইতে স্বেদরূপে নির্গত হইল ॥ ৪৮॥ বৃক্ষ 
সকল গ্র গর্ভ গ্রহণ করে এবং মাকত একত্রিত করেন। এবং আমিও সুধাময় 
কিরণে উহাকে আপ্যাক্রিত করাতে উহা! ধানে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল 
॥ 9৯ ॥ বৃষ্ষাগ্রগর্ড মংভূতা বরাননার নাম “মারিষ।» বৃক্ষেরা তোমাদিগকে এ 
কণ্ঠ প্রদান করিবে, কোপ প্রশমিত কর। ৫০॥ সে এইবপে কর, আমার 
ও বাযুর অপত্য, এইক্নপে বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন এবং গ্রয়োচার তনয়া॥ ৫১। 
হে মৈত্রেয় ! সেই মন্তম ভগবান্‌ ক$ও তগন্তা ক্ষীণ হইলে, বিস্ুর পুরুযো- 
স্তম নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫২1 হে ভূপননদন সকল! এ 
' মহাযোগী তথায় উর্ধবাহ ও একাগ্রমতি হইয়া ত্রন্গপারময় মন্ত্র জপ করত? 
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একাগ্রমানসে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৫৩1 গ্রচেতস্গণ কহিলেন, 
আমর। মুনির ব্রহ্ষপার পরম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহা কত 
জপ করায় কেশব আরাধিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৪॥ মোম কহিলেন, বিষু 
পরপার (সংসার পথের আবৃত্তি শুন্ত অবধি), অপার পার (হুরস্ত 
ধসারপথের তীর সমাপ্তি কিন্ব। সহজে যাহার পার পাওয়া যায় না 
তাদৃশ ), পর সকল হইতে পর (আকাশাদি অপেক্ষাও অনন্ত ), পরমা্থরপ্্র 
( সত্যন্থরূপ কিন্বা পরম অর্থ অর্থাৎ পরমানন্দ ), সব্রক্গপার (সব্রহ্গাণ অর্থাৎ 
ব্দে বা তপোনিষ্ঠদিগের প্রাপ্য), পরপারভূত ( অনাত্মভূত আকাশাদির 
অবধি রূপ), পর সকলের পর (ইন্দ্রিয়াদির পর অর্থাৎ নিষ্কপাঁধি ) পাঁর- 
পার (ভক্তগণ্রে গালক ও বরপুরক কিন্বা পালক ও পুরক, ইন্জরিয়াদির পালক 
ও পূরক), তিনি কারণের কারণ, তাঁহার কারণ, তাহারও হেতু পর- 
হেত ॥ ৫৫॥ চরাচর কারণ ব্রদ্মাণ্ড আরম্ভ করিয়া মূল কারণ পর্য্যস্ত 
কারণমালাত্মক কাধ্যেও এইরূপ (্রকৃতি কার্য্য মহত্ত্ব আরত্ত করিয়া 
চর্ম কাধ্য পর্যন্ত কার্ধ্যমাশাত্বক )) বিষ্ণুই অশেষ কর্মকর্ৃরূপ সমস্ত রক্ষ! 
করিতেছেন ॥ ৫৬॥ এই অচ্যুত ব্রহ্ম হইয়া, ও প্রভু (সর্বনিয়ন্তা ) ত্রহ্গ 
হইয়াও জর্বভূত, ত্রদ্ম হইয়াও প্রজাসকলের পতি (পালক), বিষণ 
(ব্যাপনশীল ) সর্বাত্মক হইয়াও অক্ষয়, নিত্য, অজ এবং অপক্ষয়াদি অধিল 
অসৎ রহিত 1 ৫৭॥ অক্ষয় অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম, সেইরূপ 
আমার রাগাদি দোষ প্রশম (বিনাশ) প্রাপ্ত হউক ॥৫৮॥ এই ব্রহ্ধ- 
পরাখ্য পরম সংস্তব জপ করত, কেশবের আরাধন! করিয়া তিনি পরম সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ এই মারিষা পূর্বে যা ছিল, তোমাদিগকে তাছাই 
বলিতেছি। ইহার ধিবরগ তোমাদের কার্ধ্যগৌরবজনক ফলদায়ী হইবে ॥ ৬০ ॥ 
হেসম্বমগণ! ভর্তা মৃত হইলে এই'মহ্থাভাগা অপুত্রা তৃপপত্বী ভক্তিপুর্্বক পূর্বে 
বিষ্ণকে সন্তু করিয়াছিল ॥ ৬১॥ আরাধিত বিষণ তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া 
বলিলেন, বর প্রার্থনা! কর; সেও আত্মবাঞ্চিত বিষয় বলিতে লাগিল। ৬২ ॥ 
ছে তগবন্‌ জগত্পতে ! বালবৈধব্যহেতু আমি এরূপ বৃথাজন্মা, মন্দভাগ্যা, 
বিফল] হইলাম ॥ ৬৩ ॥ অধোক্ষজ ! আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে 
জন্মে শ্লাঘ্য পতি হন; প্রজাপতি সম একটি পুত্র হউক; এবং আমিও যেন 
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রূপসম্পদ্সংযুক্তা সকলের প্রিয়দর্শনা! এবং অযোনিজা হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করি ॥৬৪ ॥৬৫॥| সোম কহিলেন, দেবেশ হৃষীকেশ বরদ পরমেশ্বর 
এ প্রণাঁমনআ| রমণীকে উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন, একজন্মেই তোমার 
মহাবীর্ধ্য প্রখ্যাত উদার কর্মী দশ পতি হইবেন ॥৬৭॥ শোভনে ! 
তুমি সুমহাত্বা অতিবীর্ধযপরাক্রম প্রজাপতিগণযুক্ত পুক্রও প্রাপ্ত 
হইবে ॥ ৬৮ এই জগতে তাহার বংশসকলের কর্তৃত্ব হইবে এবং তাহার 
সৃতি (সন্তাতি), অখিল ত্রৈলোক্য পূর্ণ করিবে ॥ ৬৯ ॥ তুমিও আমার প্রসাদে 
অযোনিজ। সাধবী, রূপৌদাধ্যগুণান্বিত৷ ও মনুষ্যদ্িগের মনঃপ্রীতিকরী 
হইবে ॥ ৭০ ॥ বিশাললোচনাকে এই কথা কহিয়! দেব অস্তর্দান করিলেন। 
হে নৃপাত্বজগণ ! সেই এই মারিষা তোমাদের গত্ী হইল ॥৭১॥ পরাশর 
কহিলেন, তদনত্তর গ্রচেতমগণ জোমের বাক্যে কোপ অন্বরণ করিয়া, বৃক্ষ- 
দের নিকট হইতে মারিষাকে ধর্মমানুসারে পরী গ্রহণ করিলেন ॥ ৭২॥ দশ 
প্রচেতদ্‌ হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোগী দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন; ধিনি 
পূর্বে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ হে সুমহামতে ! সেই মহাভাগ দক্ষ, 
স্ট্টি ও আত্মপ্রজান্যঘির নিমিত্ত বহুগুজ উৎপাঁদন করেন ॥ ৭৪ ॥ 
দক্ষ, ব্রশ্দার আদেশে হৃষ্ট্র্থ সমুপস্থিত হইয়।, মনের দ্বারা চর অচর 
দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি স্থ্টি করিয়া, পশ্চাৎ যষ্টি কন্তা| স্বজন করেন। তিনি 
ধঙ্দুকে দশ ও কথ্ঠপকে ত্রয়োদশ কন্ঠ দিয়াছিলেন ॥ ৭৫॥ ৭৬॥ কাল, 
পরিবর্তনে নিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কন্তা ইন্দুকে দেওয়! হয়। 
এই সকল কন্তাতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, খগ, গন্ধবর্ব, অগ্পর ও 
দানবাদির জন্ম! হে মৈত্রেয়! তদবধি প্রজাসকল মৈথুনসম্ভব হইতে 
লাগিল; পূর্বে সংকল, দর্শন ও স্পর্শ দ্বা। এবং অত্যন্ত তপস্বীমিদ্ধগণের 
সপোবিশেষ দ্বারা প্রজা কৃষ্টি হইত ॥৭৭॥ ৭৮॥৭৯॥ মৈত্রেয় কহিলেন, 
মহামুনে ! দক্ষিণানুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয় পূর্বে শুনিয়াছি, তিনি পুনর্ধার 
প্রাচেতদ্‌ কিরূপে হইলেন ৮*॥ হে ক্রহ্মন! আমার মনের আর এক 
নুমহান্‌ সংশয় এই যে,ঘিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার শ্বশুর 
হইলেন ॥৮১॥ পরাশর কহিলেন, হে গত্তম! তৃতগণের মধ্যে উৎপত্তি 
ও নিরোধ নিত্য, (প্রবাহক্ীপে অবিচ্ছিন্ন) দিব্য-চক্ষু খধিগণ এ বিষয়ে 
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মুগ্ধ হন না ॥৮২1 এই দক্ষাদি মুনি সন্তমগণ যুগে যুগে হইয়া থাকেন 
এবং পুনশ্চ নিরুদ্ধ (লীন) হন। বিদ্বান ব্যক্তি ইহাতে মোহ প্রাপ্ত হন 
না। হে দ্বিজোভম, পুর্ব্বে ইঙাদের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ খিল ,না, গুকতর 
তপস্যা ও গ্রভাবই জ্যষ্ঠ্ের কারণ হইত ॥৮৩।৮৪॥ মৈত্রেষ় 
কহিলেন, ব্রন্গন! এ স্থলে দেব, দানব, গন্ধর্ব। উ্গ ও যক্ষদিগের 
উৎপত্তি বিস্তারপুব্বক আমাকে বলুন 1৮৫ ॥ পরাশর কহিলেন, হে 
মহামতে ! স্বযন্তু পূর্বে দক্ষকে “প্রজাস্থট্টি কর, এইরূপ আদেশ করিলেন; 
তিনি নেঙ্ূপে প্রলগাস্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ॥৮৬॥ দঙগ 
গ্রথমে খন হইতে দেব, ঝি, গন্ধব্বা, অন্থর ও পন্নগের ক্যট্টি করেন। ৮৭॥ 
হেদ্বিজ! নখন তাহার এ মকল মানসী-গ্রজ! পুজপৌল্রাদি ক্রমে বর্ধিত 
হুইল না, তখন তিনি সষ্টির নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ক মৈথুন-পর্ণ দারা প্রজা- 
সিকক্ষু হইব] বারণ প্রজাপতির ভুত হৃতপন্বনী লেকধারিণী অসিকী নায়। 
হত] কন্তাকে বিবাহ করেন। অনন্তর বার্ধ্যবান্‌ প্রজাপতি ্বর্গহেতু বৈরিণী 
অধিননীর গর্ভে পঞ্চসহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়সংবাদ বিপ্র দেবি 
নারদ তাহ'দগকে প্রজাসংবিবদ্ধনেচ্ দেখিয়া, নিকটে গিয়া] বলিতে লাগি- 
শেন ॥৮৮।৮৯। ৯*।৯১॥ নারদ কহিলেন, হে মহাবীর্ধয হয্যশ্বগণ! 
তোমবা প্রজান্থটি করিষে, একধপ তোমাদের বর দেখা ঘাইতেছে, যাহা বলি 
শবণ কর॥৯২॥ তোমরা নিশ্চয় বালিশ (অজ্ঞ), এই পৃথিবীর সেংসারা- 
সুরের গ্রসবক্ষেত্র লিঙ্স-শরীরের), অধঃ (উপক্রম), উদ্দ, (অবমান ) ও অস্ত; 
(মধ্য) জাননা, কিরুপে প্রজা স্ষষ্টি করিবে? ॥ ৯৩॥ মন্ুষ্যজন্মে উর্দ অধঃ 
বাঁধ্যক সকল বিষয়ে (তন্ঘবিচারে) যখন তোমাদের বুদ্ধি অপ্রতিহত, তথন 
কি অন্ত ভু লিঙ্গ-শরীরের) অন্ত দেখিতেছ না অর্থাৎ তত্বজ্ঞান লাভের যত্ব 
করিতেছনা কেন? ॥ ৯৪॥ পরাশর কহিলেন, তাহার! তাহার কথা শুনিয়া 
গরিদকে চলিরা গ্রেলেন। নদী যেমন অমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়। 
আইবে না, সেইরূপ তীহারাও অদ্যাশি নিবর্তিত হন নাই ॥৯৫॥ 
হথ্যশ্বনামা পুন্রেরা নিকদেশ হইলে, প্রভূ প্রাচেতন্‌ দক্ষ বৈরিণীর গঞ্ডে 
গুল সহজ পুত্রের জন করিলেন॥ ৯৬॥ তাহাদের নাম শবলাশ্ব। নারদ 
তাহাদিগকেও প্রজাবদ্ধনেচ্ছু দেখিয়। পুর্বোজরূপ বাক্যে বুঝাইয়! দেওয়ায়, 


৬৩ বিঞুরপুরাণ। ১ম অংশ। 


তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বগিতে লাগিলেন “মহামুনি ভাল বলিতেছেন, 
ভ্রান্গণের পদবী অবলম্বন করাই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই” 
৯৯৮ পৃথথীর প্রমাণ (লিঙ্গ শরীরাবসান) জানয়া, পরে প্রজা-ট্টি করিব 
এইন্ধূপ চিন্তা করিয়া, তাহ।রাঁও মেই মার্গে (মোক্ষপথে)। দ্বিকে দিকে চলিয়? 
গেলেন; তীাহারাও সন্দ্রগত নদীব হ্যায় অদ্য'পি গভ্যাগত হন নাই ॥ ৯৯ | 
হে দিজ! তরবণি ভ্রাতা, নিকদ্দেশ ভ্রাতার আ'দযণে যাইলে, সেও প্রায়ই 
নিরদেশ হয়), অতএব জ্ঞানবানের তাহ করা কর্তব্য নহে ॥ ১০৭ ॥ দক্ষ 
প্রজাপাত এ পুজধিগকে নষ্ট (নিকদেশ ) জানিগা ক্রোধ করিলেন এবং 
নারদকে শাপ দিলেন ॥ ১০১] হে মৈতেয়! সর্গকাম বিদ্বান প্রজাপতি দন 
তৎ্পরে বৈরিণীর গর্ভে ষট্টি কন্কার স্ছজন করেন, ইহা আমর! শুনিয়াছি ॥১০২। 
(তনি ধর্মকে দশ, কণ্ঠপকে ত্রয়োদশ, ফোমকে অপ্তবিংশতি, অরিঃনেমীকে 
চাবি) এবং বহুপুজ, আঙ্গিরস ও বিদ্বান কশাশ্বকে ছই ছুই কন্তা দান করিষ়া- 
ছিলেন। তাহাদের নাম আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥১০৩1১০৪| অকুত্ধতী, বন্ধ, 
বাশী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, দংকঞ্জা, মৃহ্ভা) সাধ্য ৪ বিশ্বা; এই দশ কন্তা 
দৃর্মর পত্বী । ইহাদের অপত্য মকলেব নাম বলিতেছি এবণ কর। বিশ্বার পশু 
বিশ্বেদেবগণ, সাধ্য। সাধ্যগণকে প্রসৰ করে, মকুত্বৎগণ মরুত্বতীর সন্তান, 
বহর সন্তান বন্থগণ, ভান্ুর পু ভান্ুগণ্, শুহ্ত্তার গর্ভে মুহুর্গণ উৎপন্ন, 
লম্বার তনর ঘোষ, এবং যামীর পুজ নাগবীথী, সমস্ত পৃথিবীব্বিয় (চরাচর 
প্রাণীজাত) অরন্ধতীতে জন্মগ্রহণ করে। সংকল্পার গর্ভে অর্বাত্বা 
(জর্ববস্তবষয়ক ) সংকরের জন্ম ॥ ১০৫]১০৬ | ১০৭ | ১৮ ॥ ১০৯ | 
অনেক-বন্থ প্রাণ বে-জ্যোতি-.পুবৌোগম দেবগণ অষ্টবন্থ বলিয়া সমখ্য।ত, 
তাছাদের বিস্তর বিবরণ বলিতেছি ॥১১০॥ অষ্টবন্থুর নাম আপ, ধ্রুব, 
সোম, ধর, অনিল, অনল প্রতাষ ও প্রভাব 1১১১ ॥ আপের পুক্ 
বৈত্তওা, শ্রম, শান্ত এবং ধনণি। প্রবের পুত্র লোক-প্রকালন ( সংহর্তা ) 
ভগবান কাল॥১১২॥ সোমের পুক্র ভগ্রবান্‌ বর্চাঃ যাহাতে বঙ্চস্বী 
( কান্তিমান্‌) পুরুষ হয়। ধরের ভাধ্যা মনোহরার পঞ্চ পুক্র, দ্রবিণ। হুত, 
হব্যবহ, শিশ্রির, প্রাণ ও বরুণ ॥ ১১৩ ॥ অনিলের ভার্যয। শিবার গর্ভে অনিলের 
ছুই পুত্র মনোজব ও অভিজ্ঞাতগতি ; অগ্রিপুজ কুমার শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ 
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করেন 8১১৪ 1১১৫॥ কৃত্তিকাদিগের অপত্য, এজন্য কার্তিকের নামে স্মৃত 1 
শাখ, বিশাখ নৈগমেয় ইহার পুষ্ঠজ (অনুজ) ॥১১৬| পঞ্ডিতেরা! দেবল ধিকে 
প্রতাষের পুল বলিয়া জানেন। দেবলেরও ক্ষমাবান্‌ মনীষী ছুই পুভ্র 1১১৭॥ 
ঘোগমিন্ধা ব্রহ্গচারিণী বরক্তী বৃহস্পতির ভগিনী অসক্তা হইয়া! সমুদায় জগৎ 
বিচরণ করেন। ইনি আম বন প্রভাসের ভার্যা। শিল্পসহত্রের কর্তী, 
ত্রিদশগণের বদ্ধকি স্থেত্রধব), সর্কভূষণেব নিশ্মীতা, শিলিগশের শ্রেষ্ঠ মহাভাগ 
প্রজাপতি বিশ্বকর্ম। তীহাতে উৎপন্ন ॥ ১১৮। ১১৯ 1১২০1 বিশ্বকর্ম। দেবতা- 
দিগের বিমান সকল নির্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মার শিক্প অদ্যাপি 
মন্ধষ্যের উপজীবিক1॥১২১] তাঁহার চ'রি পুজর। তাহাদের নাম বলিতেছি বণ 
কর, -অটৈকপাদ্‌, আহিত্রপন, ত্বঈা ও বুদ্ধিমান্কুদ্র তৃ্টার আম্মজপুল্র মহাযশ! 
বিশ্বরূপ॥ ১২২ ॥ হে মহামনে ! হব, বভরূপ, জ্র্যন্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, 
শন, কপদ্দী, রৈবত, মুগব্যাধ, শর্ধ এবং কপালী এই একাদশ ভ্ি্বনেশ্বর 
কদ্র নামে প্রথিত ॥ ১২৩। ১২১ ॥ হে ধর্থজ্ঞ ! কশ্ঠপের পত্বা, অদিতি, দিতি, 
দন্ু, কালা, অরিষ্ঠা স্ুরস।, স্বরতি, বিনতা, তাআ।, ক্রোধবশ?) ইরা, বদ্ধ ও 
মুনি ;খহাদের অপতে)র নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। ১২৫। ১২৬| 
পূর্ব-মনবন্তরে অর্থ, অতিঘশ। চাক্ষুষ মন্ুর সময়ে, তুধিত নামে দ্বাদশ 
শ্রেষ্ঠ স্থরোত্তম ছিলেন। বৈবস্থত মদস্তর উপস্থিত-গ্রার হইলে, তীহারা 
পরস্পর সমাগত ও সমবাধীক্কৃত (মিপিত) হইয়া পরম্পবকে বলিতে 
আগিলেন। ১২৭।১২৮॥ দেবগণ । শীঘ্র আইস, আামর| অদিতির গর্ডে 
প্রাবেশ করিঘা বৈবন্বত মন্বন্তবে জন্ম গ্রছণ করিব) তাহাঁতে আমাদের শ্রেয় 
হইবে। ১২৯। টাক্ষুৰ মন্বন্তরে তাহারা এইরূপ স্থির করিয়া, বৈবস্থত মনন্তরে 
গারীচ কশ্যপের পত্রী অপিতিতে পহ্ৃত হবেন। ১৩০॥ এ মনন্তরে বি 
শত্রঃ অধ্যমা, ধাত|” তৃ্টা, পুধ!, বিবন্বান্‌, সবিচা, মিত্র, বকণ, অংশ এবং 
ভগ এই আদতিজগণ দ্বাদশ আদিত্য বিয়া স্মৃন্ত। ১৩১। ১৩২॥ ঘাহারা 
চাক্ষুষ মন্ুর সময়ে তুষিত-নামা দেবতা ছিলেন, তীহারাই বৈবস্থতের সময়ে 
দ্বাদশাদিত্য নামে কথিত। ১৩৩। যে সপ্তবিংশতি সুব্রতা সোম পরীর কথা 
বলিয়াছি, তাহারা নক্ষত্র সোগিনী এবং তন্নায়ী অর্থাৎ পুনর্ধন্ পুষ্যাদি 
১৩৪। তাহাদের অমিততেজ। দীপ্তিমান অনেক অপত্য হইয়াছেন। 


৬২ বিষ্ুপুরাণ। ১ম অংশ। 


অরিষ্টনেমি পত্তীদিগের বোড়শ পুত্র। ১৩৫। বিদ্বান বহুপুব্রের বিছ্যুৎনামী 
চারি ভার্ষ্যা কেপিলা, অতিলোহিতা) পাতা ও সিত।)। ব্রহ্গর্ষি সত্কৃত 
শেষ্ঠ ধক্‌ সকল গ্রত্যঙ্গিরসজাত। ১৩৬। দেবর্ধি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেব 
প্রহরণ দেবমন্ত্র বলিয়া খ্যাতি। ইহ্থারা যুগসহস্তান্তে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন 
১৩৭। হে তাত! সর্ধদেবগণ বন্ধ গ্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশংছন্দজ (স্বেচ্ছান্রসারে 
জন্ম গ্রহণশীল ); ইহাদের ও নিরোধোখপন্তি অর্থাৎ নিবোধের সহিত উৎপত্তি 
কথিত হয়। ১৩৮। ছে মৈত্রেয়! অংসারে সুর্যের উদয় অন্তের ন্যায় এ 
দেব অকল যুগে যুগে সন্ৃত হয়েন। ১৩৯। কশ্যপের ওরসে দিতির পুত্রদ্ধয় 
ছুর্জায় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণাক্ষ জন্মগ্রহণ করে ইহা আমর] শুনিয়াছি 
। ১৪০ । বিপ্রচিত্তের পত্রী দিংহিক| নামী এক কন্যাও হয়। হ্রণ্য- 
কশিপুব প্রথি তীজস্‌ চারিপুর। ১৪১। অনুহলাদ, হনাদ, বুদ্ধিমান প্রহলাদ 
ও সংহনাদ। সকলেই মহ্থাবীর্ধ্য এবং দৈত্যবংশ বিবদ্ধন | ১৪২। ভে 
মহাভাগ ! তন্মধ্যে প্রহলাদ অর্ধত্র সমদৃ্টি ও জিতেক্রির । তিনি জনার্দনে 
পরমভক্তি বহন করিয়াছেন । ১৪৩। হেবিপ্র! দৈত্যেন্্র দ্বারা দীপিত- 
বডি অর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াও, বাস্থদ্েব হুদ অবস্থিত থাকায় তাহাকে দ% 
করিতে পারে নাহী। ১৪৪ | থে ধীমান্‌ মহার্বের অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও 
পাশবদ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিলেন। 
১৪৫। যে জর্দব্রাচ্যুত-বুদ্ধির অদি, কঠিন শরীর, দৈত্যেন্রপাতিত বিবিধ 
শত্পে ভিন্ন হব নাই। ১৪৬। দৈত্য-প্রেরিত 'বিষানলোজ্জবলমুখ, সর্পপতি ৭ 
দে উরু-তেজন্বীর মৃত্যুর কারণ হইতে পারে নাই। ১৪৭। যে বিষুম্মরণ, 
জন্নন্ধ, শৈলাক্রান্তদেহেও পুরুষোৌন্তমকে এন্ণ করিয়া গ্রাণত্যাগ করেন 
নাই | ১৪৮। স্বর্গনিবাসী দৈত্যপতি দ্বার উচ্চ হইতে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে 
পড়িতে ষে মহামতিকে অবনী নিকট গিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। 
১৪৯। সংশোষক বায়ু দৈত্য দ্বারা যাহার দেহে যোজ্িত হইয়া, মধু্দনে 
চিত্তস্থ থাকায়, সদ্য সংক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল | ১৫০। দৈত্যেন্্র পরিণামিত 
(গজ-শিক্ষাত্রমে উদ্যোজিত হইয়া) উন্মত্ত দ্রিগ্গজগণ যাহার বক্ষঃস্থলে 
বিষাঁণভর্গ ও মদহানি প্রাপ্ত হয়। ১৫১। পুরাকালে দৈত্যোন্দ্র পুরোহিতের 
উৎপাদিত কৃত্য। (অভিচার ক্রিয়া বা তজ্জনিত বিকটাকার পুরুষ) যে 


যোড়শ অধ্যায়। ৬৪ 


গোবিন্দাসক্তচেতার অনন্তর নিমিত্ত হয় নাই। ১৫২। অতিমায়! সম্বরের 
সহত্র মায়া যাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের চক্রে বিতগ্ীকৃত হুয়। ১৫৩। 
যে অমতসরী মতিমান্‌ দৈত্যেন্ন পাচকোপহৃত হলাঁহুল বিষকে অবিকাররূপে 
জীর্ণ করিয়াছিলেন। ১৫৪ । যিনি এই জগতে সমস্ত জন্কর প্রতি সমচেতা 
এবং যেমন আপনাতে, তেমনি অন্যত্র পরম মৈত্র গুণান্বিত। ১৫৫1 এবং 
যে ধর্্ীয়া সত্য শৌচাদি গুণেব আকর ও সর্বদা সাধুগণের উদাহরণ স্থল 
হ্য়াছিলেন। ১৫৬ | 


পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


যোড়শ অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে ! আপনি মানবর্দিগের বংশ কহিলেন এবং 
সনাতন বিষুই এই জগতের কারণ, ইহাও কথিত হইল ১। কিন্তু ভগ- 
বান আপনি) বলিলেন যে, দৈত্যপত্বম প্রহলাদকে অগ্নি দগ্ধ করে নাই, 
অস্ত্র-ক্ষু্ হইয়াও তান প্রাণত্যাগ করেন নাই |।২ ॥ প্রহলাদ; সপিলে স্থিত 
এবং বন্ধবদ্ধাবস্থায় বিচলিত হইলে, তদীষ নিক্ষিপ্তীক্ষে সমাহত বন্ুধা 
ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৩॥ বিনি পুবাকালে শৈলাক্রান্ত দেহ হইয়া মৃত 
হয়েন নাই এবং আপনি যে ধীমানের অতীব মাহাত্ম্য বলিলেন ॥ ৪1 মুনে! 
বে দীপগ্ুতেজার চরিত এইরূপ; সেই বিষুঃভক্তের অতুল প্রভাব শুনিতে 
ইচ্ছ। করি। ৫॥মুনে! দিতিজেরা কি নিমিত্ত উহ্ঠাকে শন্ত্রবিক্ষত কগে। 
কিনিমিত্তই ঝ| ধর্মত্পরকে অন্ধিসলিলে নিক্ষিপ্ত করে?॥ ৬॥ কি নিমিত্ত 
তিনি পর্বতে আক্রান্ত হয়েন, মহোরগ সকল কি জন্য তাহাকে দংশন 
করে ? কিজন্য পর্ধতশিখর হইতে, কেনই বা পাবক সঞ্চয়ে, ক্ষিপ্ত হন?॥৭॥ 
তিনি কি নিমিত্ব দিগ্হস্তীদিগের দন্তভূমিতে নিরূপিত হন? মহাস্ুরগণ 
কি হেতু ইহার প্রতি সংশোধক বাষু প্রয়োগ করে |৮॥ যুনে! দৈত্যগুরগণ 
কি জন্য তত্গ্রতি কৃত্যা নিয়োগ করিয়াছিলেন, শন্বর কি কারণে সহত্র 
মায় গ্রযোগ করে 111৯ এবং দৈত্যশ্থদেরা মহাত্বার বিনাশের জন্য হলাহল 
বিষই বা দিয়াছিল কেন? সেই বিষ ধীমান্‌ জীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ 


৬৪ বিষ্ুপুরাণ । ১ম অংশ। 


হে মহাভাগ! মহাত্ব। প্রহনাদের মহামাহাত্ব্যস্চক এই সকল চরিত 
শুনিতে ইচ্ছা করি ॥১১॥ দৈত্যগণ যে তাহাকে নিহত করিতে পারে 
নাই, তাহাতে আমার কৌতৃহল নাই, কারণ বিষ্ণুর প্রতি অনন্যমন1 ব্)ক্তির 
কে বিনাশ করিতে পারে ॥ ১২।। তিনি ধর্মপর ও নিত্যকেশবারাধনোদ্যত 
ছিলেন, ( এক্প ব্যক্তির প্রতি সহজে দ্বেব কর! যায় না) তাহাতে আবার 
দৈতাগণ তাহার স্ববংশ গ্রভব। তবে দৈতেয়গণ যে অন্য ধর্ধ্াস্বা মহ।ভাগ 
বিমতৎ্সর বিষ্ণভক্রের প্রতি প্রহার করিয়াছিল, তাহ! অনুগ্রহপুর্ব্বক 
অ।মাকে বলুন ॥ ১৩। ১৪ ॥ মৃহাত্্ারা বিপক্ষ হইলেও ঈদৃশ গুণসমস্থিত 
কৌনও সাধুকে প্রহার কারতে গরেন না, তবে স্বপক্ষজ এরূপ করিলেন 
কেন?॥১৫॥ অতএব হে খুনিসত্তম ! এই অমস্ত বিস্তারপূর্বক বলুন। 
আমি অশেষ গ্রকারে দৈতোশ্বরের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা? করি ॥ ১৬) 
যোঁড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 





অণ্ডদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই সদোদার চরিত মহাত্মা ধীমান্‌ 
প্রহলাদের জম্যক্‌ চরিত্র শ্রবণ কর॥১॥ দিতির মহাবীর্যা পুত্র হিরণ্য- 
কশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া টৈলোক্যকে বশে আনিয়া- 
ছিল ॥২॥ এ দৈত্যইন্তরত্ব করে এবং স্বয়ংই সর্বিতা, বারু অগ্নি, বরুণ 
ও সোম এবং ধনাধিপও থম হইয়াছিল; আর স্বয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ 
করে॥৩॥৪॥ হেমুনিষত্ম! দেবগণ তাহার ভয়ে শ্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া 
মানধীতন্থ ধারণ করতঃ অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥ সে 
। জিতৃবন জয় করিয় ত্রিলোকের এশৃ্্যে দর্সিত এবং গন্ধর্বপণকর্তৃক উপপীয্বমান 
হইয়! প্রিয় ব্যিয় সকল ভোগ করিতে লাগিল ॥৬॥ তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ 
গন্ধর্ব পন্নগ মহাস্্া (অদ্ভুত-প্রভাব) পানাদক্ত হিরপ্যকশিপুর উপাসনা 
করিতেন ॥৭1 কেহ কেহ দৈত্যরাজের সম্মুখে বাদ্য বাজ্াইয়া গান 
এবং সিদ্ধগণ মুদান্বিত হইয়। জয় শব্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮॥ যে স্ুমনোহর 
প্রাসাদংস্ফটিক!ন্রময় (ক্কটিক শিল। নির্মিত) এবং যাহাতে অপ্ররীর! সুন্দর 
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নৃত্য কারত, তাহাতে সেই অস্থর মুদাবিত্ত হইয়! মদিরাদি পান করিত ॥ ৯॥ 
তাহার শিশুপুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়। বালপাঠ্য সকল পাঠ 
করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তৎ্কালে & ধর্ধমাত্বা একদ1 গুরুর সহিত পানা- 
সন্ত দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন ॥ ১১॥ পিতা হিরণ্যকশিপু, 
পাদপ্রণামাবনত অমিতভোৌজস পুক্র প্রহলাদকে উঠাইয়া কহিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ 
হিরণ্যকশিপু কহিল, বস! তুমি এতকাল সদোছ্যন্ত হইয়া যাহা পাঠ 
করিয়াছ, সেই সারভূত স্ৃভাষিত পাঠ কর॥ ১%॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে 
তাত! যাহা! আমার মনে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সাঁরভূত কথা আপনার 
আজ্ঞান্মারে বলিতেছি, মাহিতমন। হইয়া! শ্রবণ করুন | ১৪ ॥ অনাদি- 
মধ্যান্ত, অজ, অবৃদ্ধিক্ষয়, সর্দকারণের কারণ অচাত মহাত্মাকে আমি 
প্রণাম করি॥ ১৫॥ পরাশর কহিলেন, দৈত্যেন্্র ইহা! শ্রবণে ক্রোধসংরক্ক- 
লোচন ও স্করিতাধর-পত্লব হইয়া গুরুর দিকে দৃষ্টিপূর্বক কহিতে 
লাগিল 1১৬ ॥ ব্রন্গবন্ধো ! এ কি! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে 
বিপক্ষ-স্তত্তি-মংযুক্ত অসার বিষয় গ্রহণ করাইয়াছ ! ॥১৭॥ গুরু কহিলেন, হে 
দৈত্যে্বর ! কোগের বশ হইও না; তোমার এই পুল আমার উপদিষ্ট বিষষ 
বলিতেছে না । ১৮ ছিরণ্যকশিপু কহিল, বস! প্রহনাদ। কে তে।গাকে 
এরূপ 'অন্ুশামন করিয়াছে বল, তোমার গুরু বলিতেছেন, ইহা আমার 
উপণিষ্ট নহে ॥ ১৯॥ গ্রহলাদ কহিলেন? জপিশ্থিত বিষ্ুই অশেষ জগতের 
শান্তা, হে তাত। সেই পরমাত্বী বিনা কে কাহাকে শাসন করে ॥ ২০ ॥ 
হিরপ্যকশিপু কহিল, রে স্ুছূর্দ্ধে! জগতের ঈশ্বর আমার সম্মুথে নিঃশঙ্ক 
ভাবে পুনঃ পুনঃ যাহার কমা বলিতেছিস্‌ সেই বিষু) কে ?॥২১॥ গ্রহলাদ 
কহিলেন, যাহার যোগিধ্যেন্ন পরম পদ শব্-গে(চরে নাই) ধাহা হইতে বিশ্ব, 
এবং বিনি জয়ং বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষু ॥২২॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, 
রে অজ্ঞ! আম থাকিতে তোর অন্ত পরমেশ্বর কে? তুই মরণেচ্ছু 
হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেস্ছিগ ॥ ২৩॥ প্রহলাদ কহিলেন, হে তাত! কেবল 
আমার নহে, সেই ব্রহ্মতৃত বিষ) অমস্ত প্রজ্জীর এবং আপনারও, ধাত 
বিধাতা ও পরমেশ্বর। প্রসন্ন হউন, কিজন্ত কোপ করিতেছেন ॥ ২৪1 
ছ্রিধ্যকশিপু কহিল, কোন্‌ অতি পাপকাঁরী এই ুর্বদ্ধির জাদয়ে প্রবেশ 
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করিয়াছে, যাহাতে আবিষ্ট-মানস হইয়। ঈদৃশ অসাধু কথা সকল বলিতেছছে 
॥ ২৫॥ গ্রহ্লাদ কহিলেন, কেবল আমার জুদয় নহে, বিষণ সমস্ত লোক 
আক্রমণ করিয়। অবস্থিত। পিতঃ! মেই সর্বজ্ঞ, আমাকে এবং আপনি 
প্রভৃতি সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন ॥ ২৬॥ হিরণ্যকশিপু 
কহিল, এই হুষ্টকে দূর কর এবং গুরুগৃহে শীনন করা হউক। ছুম্রতিকে কে 
বিপক্ষের মিথ্যা স্বতি শিখাইয়াছে ? ॥ ২৭॥ পরাশর কহিলেন, গ্েরের 
উপকারের অন্ত) এরূপ বলিলে, তিনি দৈত্যগণ কর্তৃক পুনর্ববার গৃহে 
নীত এবং গুরু শুঞ্ষণোদ্যত হইযা অনিশ বিদ্যাধ্যপ়ন করিতে লাগি- 
লেন॥ ২৮॥ বহুকাল অতীত হইলে, অস্ুরেশ্বর, গ্রহলাদকে আহ্বান 
করিয়া বলিল, বস! কোন্‌ গাথা পাঠ কর ॥২৯॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, 
বাহা হইতে প্রধান ও পুরুষ এবং শীহ! হইতে এই চরাওর সমস্ত জগ- 
তের কারণ, সেই বিষু। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৩০॥ হিরণ্যকশিপু 
কহিল, এই ছুরাস্রাকে বধ কর, এ জীবিত থাকায় ফল নাই, স্বপক্ষের হানি 
করিতেই কুলাঈ।র হইয়াছে ॥৩১|॥ পরাশর কহিলেন, তদনত্তর শত 
সহত্র দৈত্য এই আদেশে মহাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্বক তাহা নাশের নিমিত্ত 
উদ্যত হইল ॥৩" ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈত্যগণ ! বিধু। যেমন আমাতে 
সেইরূপ তোমাদের অস্্রেও স্থিত রহিয়াছেন, এই সত্যের অধিষ্ঠান হেতু 
অস্ত্র সকল আমাকে আক্রমণ না করুক ॥ ৩৩॥ পরাশর কহিলেন, পরে 
দৈত্যগণ শতশঃ অন্ত্রাঘাত করিলেও তাহার অল্পমাত্র বেদনা! বোধ হব নাই, 
পুনশ্চ নৃতন (সুস্থ সবল) হইলেন ॥ ৩৪ ॥ হিরপ্যক'ণপু কহিল, দুর্বদ্ধে! 
এই বৈরিপক্ষস্তব হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভর দিতেছি, অতি 
মূঢমতি হইও না ॥৩৫] প্রহনাদ কহিলেন, হে তাত! সমল্য ভয়াপহারী অনন্ত 
হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায়? ষাহাকে স্মরণ করিলে জন্মজরান্ত- 
জাদি সমস্ত ভয় অপগত হয় ॥৩৬| হিরণ্যক'শপু কহিল, ভো৷ ভো সর্প সকল! 
তোমর! বিষজালাকুল মুখের দ্বারা এই অত্যন্ত দুর্মতি দুরাচারকে সদ্যই সংশয় 
কর ॥৩৭॥ পরাশর কছিলেন, ইহা শুনিয়া কুহক, অন্ধক, তক্ষক 
প্রভৃতি ভীক্ষ্ষ সর্পেরা সমস্ত গাত্রে দংশন করিতে লাগিল ॥ ৩৮॥ 
কিন্ত মহোরগগণ কর্তৃক দশ্ঠুমান হইয়াও তিনি কৃষ্ণে এরূপ আসক্তমতি 
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ও ততবৃত্যাহলাদে সংস্থিত হইয়াঁছিলেন যে, আপনার শরীরের বিষয় জানিতে 
পারেন নাই ॥৩৯॥ সর্প সকল কহিল, হে দৈত্যেশ্বর ! আঁমাদের দৎ্রা 
বিশীর্ণ ও মণি সকল স্বটিত হইতেছে; ফণাঁসমূহে তাপ এবং জ্দয়ে কম্প 
হইতেছে ; তখাপি ইহার ত্বক অল্পমাত্রও ভিন্ন হইল না; আমাদিগকে অন্য 
কার্ধয আদেশ করুন ॥8০॥ হিরপ্যকশিপু কহিল, হে দ্রিগ্গজ সকল! তোমর! 
সঙ্কটদত্ত মিশ্র (পরস্পরের দন্তে দত্তে মিলিত) হইয়া এই রিপৃপক্ষ * 
ভিন্নকে হনন কর। অরণিজাত অগ্নি অরণিকেই দগ্ধ করে) সেইরূপ এ 
আমা হইতে উৎপন্ন হইয্বা আমারই বিনাশের কারণ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ 
পরাশর কহিলেন, তদনস্তর & বালক ভূভূৎ্শ্িখরের স্থান দিগ্গজগণ কর্তৃক 
ধবণীপৃষ্ঠে পাতিত এবং দগুসমূহ দ্বারা অবপী'ড়ত হইতে লাগিল ॥ ৪২।॥ 
কিন্ত গোবিন্দকে ম্মরণ করায় সহ সহত্র হস্তিদন্ত তীহার বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণ 
হইয়া গেল এবং তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩1 এই কুলিশাগ্র 
নিষ্ঠ,র গজদত্ত সকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল ইহ। আমার বল নছে। ইহা 
জনার্দনান্ম্মরণের মহাবিপংপাঁত বিনাশন প্রভাৰ মাত্র ॥ 8৪ ॥ হিরণ্যকশিপ 
কহিল, অন্থরগণ ! তোমরা বন্ধু প্রজালিত কর, দিগ্গজগণ অপস্ত হও এবং 
হে বাযো! তুমি অগ্নিকে সমেধিত বেপ্দিত) কর, এই পাপকারীকে দ্গ কর 
১৫॥ পরাশর কহিলেন, তদনস্তর দানবের প্রভৃপ্রেরিত হইয়া অন্ুরেন্ত্র স্থতকে 
মহাকাষ্ঠরাশিতে আচ্ছন্ন করতঃ অগ্নি জ্রালিক্»] দাহ করিতে লাগিল ॥ ৪৬॥ 
প্রহলাদ কহিলেন, হে তাত! এই বস্ছ পবনদ্বারা প্রজ্লিত হইয়া আমাকে 
দগ্ধ করিতেছ না আমি চারিদিক পদ্মান্তরণে আস্তৃতের ন্তায় শীতল 
দেখিতেছি ॥ ৪৭ ॥ পরাশর কহিলেন, অনন্তর ভারণবাঅজ (ষণ্ডামার্ক প্রভৃতি ) 
বাগ্মী মহাত্মা দ্বিজ পুরোহিতগণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে স্তব করিয়া বলিতে 
লাগিলেন ॥ ৪৮।। পুরোহিতগণ কহিলেন, ছে রাজন! এই অনুজ বালক 
তনয়ের প্রতি কোপ সম্বরণ কর, তোমাৰ কোপ দেবগণের উপর করা উচিত, 
কারণ সেখানে ক্রোধ সফল হয় ॥ ৪৯॥ হে নৃপ! আমর! এই বালককে এই- 
রূপে শাসন করিব, যে তাহাতে তোমার বিপক্ষ নাশের নিমিত্ত সে বিনীত 
হইবে |৫০॥ হে দৈতারাজ! শিশুত্ব সর্ধদোষের আস্পদ, অতএব এই বালকের 


* রিপুপক্ষীয়ের! যাহাকে ভাঙ্গাইয়। লইয়াছে। 


৬৮ বিষ্পুরাণ। ১ম অংশ 


প্রতি অত্যন্ত কোপ কর! উচিত হয় না।। ৫১।| যদি আমাদের বাক্যে হরির 
পক্ষ পরিত্যাগ না! করে, তবে ইহার বধের নিমিত্ত আমর! নিবর্তিনী (হিংআ) 
কৃত্যা করিব ॥ ৫২ ॥ পরাশর কহিলেন, পুরোহিতগণ কর্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত 
হইয়া দৈত্যরাজ দৈত্যদিগের দ্বারা পুত্রকে পাবকসঞ্চয় হইতে বাহির করিল 
॥ ৫৩।॥ তদনত্তর বালক গুরুগৃহে বাদকরতঃ গুরুর উপদেশানন্তরে শিশু 
দানবদিগকে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ গ্রহলাদ কহিলেন, 
হে দৈতেয় এবং জিতিজাত্মজগণ। পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্ত কিছু মনে করিও 
না, আমি লোভাদ্িবশতঃ বপিতেছি না। ৫৫॥| সর্ব জন্ত) জন্ম, বাল্য, ও 
যৌবন প্রাপ্ত হয়। তদনভ্তর অন্ুদিবস অব্যাহতরূপে জরাবস্থা হইতে 
থাকে ॥ ৫৬ ॥ হে দৈত্যেশ্বরাঅজ সকল ! জন্তগণ তৎ্পরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় 
ইহ! আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫৭॥ মৃতের পুন- 
জ্জন্ম হয়, ইহারও অন্যথা নাই। আগমে আছ যে, উপাদান বিনা উদ্ভব 
হয় না॥ ৫৮॥ পুনর্জনোপপাদক গর্ভবাসাদি যাবৎ অবস্থা, তাবংকেই ছু?খ 
বলির! জানিবে ॥ ৫৯ ॥ মুড লোক ১ ক্ষুংতৃষা এবং শীতাদির উপশমকে শিশু- 
বুদ্ধিত্ব হেতু স্থখ বিবেচনা করে। কিন্তু উহা! দুঃখ মাত্র | ৬*॥ অত্যন্ত 
স্তিমিতাঙ্গ (জড়ীভূত দেহ) ব্যক্তিরা যেমন ব্যায়ামে সখ বোধ করে, 
সেইরূপ ভ্রাস্তিজ্ঞানাবৃত চক্ষ কামী লোকসকলের পক্ষে, প্রহার (প্রণয়কুপিত 
কামিনীদিগের নুপুররণৎকার যুক্ত চরণ!ঘাত ) ও গ্খবৎ প্রতীত হয় || ১১।। 
কিন্তু ইহা অবিধি; কোথায় 'অশেষ শ্রেম্সারির মহাচয় শরীর ; আর কান্তি, 
শোভা, সৌবভ্, ফমনীয়াদি গুণই বা কোণায় ॥ ৬২॥। মাংস, অস্থকৃ, পুষ, 
বিট-মৃত্র, ্নাঘু, মজ্জ! ও অস্থিনির্মিত দেহে যাখ প্রীতিমান্‌ হয়, তাহা হইলে 
মে মূঢ় নরকেও শ্রীতিমান্‌ হইবে ।' ৬৩॥ শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধার দ্বারা 
অগ্রি জল ও তক্ত (অন্নের) সুখ কর্তৃত্ব এবং ইত্র দ্বারা তন্িপবীতের 
দুখ হেতুত্ব হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ হে দৈত্যতুতগণ ! যেকপ বিষয় গ্রহণ 
করা যায়, অন্তঃকরণে সেইজপই দুঃখ হইয়া থাকে | ৬৫ ॥ জন্তগণ থে 
পরিমানে মনের প্রিয় বস্তন্ন সহিত সন্বন্ধ করে) তাহার হৃদয়ে মেই পরি- 
মাণেই শোকশশ্কু গ্রোখিত হয় ॥৬৬।! লোক বিদেশে থাকিলেও তাহার 
গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর হয় না। গৃহস্থিত ধনার্দির নাশ, দাহ ও অপহরণ 


সপ্তদশ অধ্যায়। ৬৯ 


হইতে পারে, ঘটনাক্রমে হুয়ও ) কিন্ত আশ্চর্ষের বিষয় যে, মনস্থিত ধনাদির 
নাশ হয় না অর্থাৎ মেব্যক্তি তন্নাশক্ন্য শোক অনুভব করিতে থাকে। 
অতএব কোনও বস্ততে অনুরাগ করা উচিত নহে। ৬৭। এই জন্মে মহদ্দ,ঃখ, 
মিযমাণের যম্যাতনায় উগ্র ছুঃখ এবং গর্ভ সংক্রমণেও দুঃখ আছে । ৬৮। 
গে যদি তোমাদের মুখলেশমাত্রও অন্মান হয়, তবে বল সর্ধ জগং 
এইরূপ দুঃখময়। ৬৯। অতএব এরূপ অতি ছুঃখাম্পদ ভবার্ণবে একমাত্র 
বস্কুই তোমাদের পরায়ণ, ইহা! সত্যই বলিতেছে। ৭০। আমরা সঙলে 
বালক, অতএব জান না) দেছের মধ্যে দেহী (আত্ম) শাশখত (নিত্য) 
এবং জপ ঘৌবন জন্মাদি ধর্ম দেছের, আত্মার নহে । ৭১। “আমি বালক, 
এখন ইচ্ছান্ুনারে বিচরণ করি, যুবা কালে শ্রেয়ঃ কার্যে যত্র করিব”? । 
যুবা হইয়া মনে করে “বার্ধক্য উপস্থিত হইলে আঁত্বার হিতকর্ম করিব ।” 
বুদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, “আমি রুদ্ধ, কর্ত সকল আমার ইন্দিয়ায়ন্ত নহে, 
গমর্থ থাকিঘ। ঘুখন কর নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি করিব। 
2বাশরাক্ষিপু মানস, পিপাপিত (বিষর়াক্ত ) পুরুণ এইন্ূপে জীবন অতি- 
বাহিত করে, কদাচিৎ শ্রেগ্রোভিমুখে যাঁয় না । ৭২। ৭৩। ৭৪ অজ্ঞলোকেরা 
ক্রাড়াসন্ত হইয়া বাঞ্যকালে বিষযোন্সখ হইয়া যৌবন এবং অপক্ত হইয়া 
বার্দক্য কালকে পশুবৎ যাপন করে। ৭৫1 অতএব বিবেকাত্মা লোক 
বাল্যাবস্থাতেই শ্রেয়োলাভের বন্র করিবে, দেহ বাপ্য যৌবন বৃদ্ধাদি ভাবে 
যুক্ত নহে । ৭৬। আনি তোমাদিগকে এই সকল বপিলাম যদি মিথ্য। না মনে 
কর, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত বন্ধমুঞ্ঘপ্রদ বিষ্ণকে স্মরণ কর। ৭৭ ॥ 
ইহার স্মরণে আয়া কি! স্মরণ করিলেই শুভ ফল প্রদান করেন, যাহারা 
ভাহাকে অহনিশি স্মরণ করেন, তাহাদের পাঁপক্ষয় হয়। ৭৮। সর্বতূতছিত 
বিঞুতে তোমাদের মত এবং স্বতরাং তদধিষ্ঠান গ্রার্ণিষীমুহে মৈত্রী হউক, 
এইরূপ সকল ক্রেশ ত্যাগ করিবে । ৭৯। যখন এই অখিল জগৎ তাপত্রয়ে 
অভিহিত অর্থী আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক ও আধি ভোঁতিক ছুঃখযুক্ত, 
তখন শোচনীয় প্রাণিবর্ণের প্রতি কোন্‌ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বেষ করেন। ৮০ । 
বদি প্রাণিদকল ধন বিদ্যান্ি সম্পন্ন এবং আমি হীন হই, তথাপি আনন্দিত 
থাকা উচিত, কেনন! দ্বেষের ফল হানি। ৮১। আর প্রাণিগণ বন্ধবৈর হইয়া 


৭০ বিষ্ণপুরাণ । ১ম অংশ 


যদি দ্বেয করে, তাহ! হইলেও “আহা ! ইহারা মোহব্যাপ্ত হইয়াছে” বিবেচন! 
করিয়! মনীষিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া! থাকেন। ৮২। হে দৈত্যগণ 
ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্ের মধ পরপ্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়! এই 
বিকল্প বা দেষোপশমপ্রকার বলিলাম, কিন্কু উত্তম জোৌকদিগের সংক্ষেপ-পরামর্শ 
আমার নিকট শ্রবণ কর। ৮৩। সর্ভূতমর বিভূর বিস্তারই এই বিশ্ব জগৎ 
(তিনিই সর্ধমন্ত) এজন্য বিচক্ষণগণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ 
দেখিয়া থাকেন । ৮৪ । অতএব তোমরা এবং আমরা অসুর ভাব ত্যাগ 
করিয়া এরূপ যত্র করিব, যাঁহাতে নির্ধ-তি (মুক্তি, ) প্রাপ্ত হইব। ৮৫। অগ্নি, 
অর্ক, ইন্দু, বার, পর্ধ্যন্য, বরুণ, সিদ্ধ, রাক্ষস, বক্ষ, দৈত্যেন্্র, উরগ, কির, 
মনুষ্য, পণ্ড বা জর1, অক্ষিরোগ, অতসার, পীহা, গুক্াদি, আত্মসস্তব দোষ 
কিন্বা দেষ,ঈরধ!)মৎসর,বাগ লৌভাঁদি অথব| অন্য কাহারও দ্বারা,াহ। (মুক্তি) 
গর প্রাপ্ত হয় না, কেশব হদয়ে মংস্থিত হইলে মনুব্য মল (পাপ) ত্যাগ 
করিয়া! সেই অত্যন্ত নিশ্মল এবং নিত্যমক্তি প্রাপ্ত হন। ৮৬। ৮৭1৮৮ ।৮৯। 
হে দৈত্যগণ। অসার সংমারের বিবর্তনে (ঘূর্ণনে অর্থাৎ, বারবার দেব মনুণ্য 
তির্ধ্যক প্রভৃতি দেহে জন্মমরণে) সন্তষ্ট হইও না, সর্মত্র সমদশী হও। আমি 

সাহসপুর্বক বলিতেছি, সমভাবই বিঞুর 'মারাধনা |১০। তিনি প্রস 
হইলে জগতে অলভ্য কি? ধন কাম অর্থ ততুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা কারতে 
হইবে না। অনন্ত ব্রহ্গতরুর আশ্রয় লইলে তোমরা নিসংশয়ই মহৎফল 
প্রাপ্ত হইবে। ৯১। 

সঞচদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 


অফাদশ অধ্যায়।, 


পরাশর কহিলেন, দানবের! তাহার এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া ভয়ে গিয়। 
দৈত্যপতিকে বলিল। সেও পাচকদিগকে ডাকিয়া! ধলিতে লাগিল ॥ ১॥ 
হিরণ্যকশ্রিপু কহিল, ওহে হৃদগ্ণণ ! আমার এই ছুর্মতি পুত্র অন্ত বালক- 
দ্িগেরও কুমার্গ উপদেশক হইয়াছে, ছুষ্টকে অবিলম্বে বিনষ্ট কর ॥২॥ 


অফ্টাদশ অধ্যায়। ৭১ 


তোমরা উহ্বার সমস্ত ভক্ষ্য দ্রবো অজ্জানিতরূপে হলাঁঙল বিষ মিশ্রিত 
করিয়া পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, চিন্তা বা ইতস্ততঃ করিও না ॥৩॥ পরাশর 
বলিলেন, তাহার! তাহার প্রতাপবান্‌ পিতার আদেশানুসারে মশ্রত্ম। 
প্রহলাকে এরূপ বিষ দান করাছিল ॥৪॥ হে মৈত্রেয়! তিনিও অনস্ত 
নামোচ্চারণে ঘোর হলাহল বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ 
করিলেন। ৫। এবং ভক্ষপপূর্বক অনন্ত নামৌচ্চারণে নির্বাধ্য এ বিষকে 
অবিকাররূপে জীর্ণ করিয়া সুস্থ মানম থাকিলেন। ৬। তখন পাঁচকেরা 
মহৎ বিষকে জীর্ণ দর্শনে ভয়ত্রন্ত হইয়! দৈত্যেশ্ববের নিকট গিয়া প্রণিপাত- 
ুর্নক বলিতে ল(গিল। ৭| হৃদগণ কহিল। হে] দৈত্যরাজ। আমরা 
অতি ভীবণ বিষ দিবাছিলান, কিন্ত আপনার পুত্র প্রহলাদ অন্নের সহিত জীর্ণ 
করিযা ফেলিবাছে।৮। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে হে দৈত্যপুরোহিতমকল 
সর্ট মত্বর হও, সত্বর হও, তাহার বিনাশের নিমিভ অচিরে রৃত্য। উৎপাদন 
কব।৯। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর পুরোহিতগ্রণ বিনয়ানিত প্রহলাদের 
(নিকটে গিরা বণিক়্াহিলেন। ১০। হে আঘু্সন্! ব্রহ্মার ট্রৈলোক্য-বিখ্যাত 
$লে, দৈতারাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় হুইনা তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। 
পেবগণ, অনন্ত |কন্থা অন্য কাহারও দ্বারা কি প্রত্বোজন? তোমার পিতা, 
তোমার ও বর্ধলোকের আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ হইবে । ১২। অতএব এই 
বিপক্ষস্তবসংঘুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা পরম 
গু+। ১৩। প্রহ্লাদ কহিলেন, মহাভাগসকল ! এইরূপই বটে। মরীচীর 
গকল কুলের মধ্যে এই মহাকুল ধাব্য। ত্রেলোক্যে কে অন্যথ 
বাপতে পারে। আমার পিতা সমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট জনর্গীণ কতৃক 
বেষ্টিত, ইহাও আমি জানি, একথা সত্য, মিথ্যা নয়।১৫। পিতা 
সমস্ত গুকর পরম গুরু, আপনারা যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ভ্রান্তি 
নাই | ১৬। পিতা যে গুরু এবং পরমযত্রে পুজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর 
তাহার নিকট কোনও অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ ধারণ| | ১৭ 
কিন্ত আপনারা! যে বলিলেন, অনস্তে কি হয়, একথ। কতদূর দোযযুক্ত কে 
বলিতে পারে? বহ্তঃ এইবাক্য অর্থবৎ (ঘ থার্থ) নহে। ১৮। ইহা বলিয়া 
তিনি তাহাদের গৌববমস্ত্রিত (তাহাদের গৌরবে যন্ত্রিত অর্থাৎ তাহাদের 
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মান্য করিয়া) হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, পরে হাস্য করিয়া 
কহিলেন "অনন্তে কি হয়” এ কথাকে ধন্য। ভে। ভে! গুরুগণ অনস্তে কি 
হয় বলিতেছেন, ধন্য । আপনাদ্িগকে ধন্য ! যাদ খেদ প্রাপ্ত না হন, তবে 
অনন্তে যাহ1 হয় শ্রবণ করুন| ১৯। ২০। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক 
চতুর্বিধ পুরুধার্থ কথিত হয়। যাহা হইতে এই চতুর্কিধ হয়, তাহ! 
হইতে কি হয়, একি বুথা কথা বলিতেছেন ?। ২১। অনস্ত হইতে দক্ষ 
ও মরীচীমুখ্য অন্য ঝধিগণ ধর্ম, অন্যেরা মর্থ এবং অপর খধিগণ কাম গ্রাপ্ত 
হয়েন। ২২। অপর অনেকে গুরুর জ্ঞান ধ্যান স্মাধিদ্ধরা তাহার তত্বজ্ঞানী 
হইয়া এবং তজ্জন্য নষ্টবন্ধন হইয়। যুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন । ২৩। হরির 
একতালভ্য আরাধনাই সম্পদ, শ্বর্ধ্য, মাহাস্থা, জ্ঞান, সঙ্তি, কর্ম্ম এবং 
বিমুক্তির মূল । ২৪। হে দ্বিজগণ ! যাহা হইতে ধর্ধর্ধকামার্থ ফল এবং যুক্তি, 
সেই অনন্ত দ্বারা কি হয়, ইহা কি বলিতেছেন। ২৫।এ বিষয়ে অধিক 
বলিবার ফগ কি? আপনারা আমার গুরু । সাধু বাঁ অসাধু যাহা ইচ্ছা 
বলুন আমার বিবেক অল্প । ২৩। পুরোহিতগপ কছিলেন ওহে বালক ! পুন- 
বার এরূপ বলিও না, ইহা মনে করিয়া আমা তোমাকে অগ্নিতে দগ্গ 
হইতে রক্ষা করিলাম, কিন্ত তুমি অবোধ তাহা জানিতে পাঁধিতেছ না। 
২৭। তর্দমাতে ! আমাদের বাক্যে যদি মোহগ্রাহকে ত্যাগ না কর, তাহ! 
হইলে তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমারা কৃত্যা স্বজন করিব! ২৮। গ্রহলাদ 
কহিলেন, কে কাহাকে নষ্ট বা রক্ষা করে। অসৎ ও সং আচরণ করতঃ 
আত্মাই আত্মাকে সংহাৰ এবং রক্ষা! করিয়! থাকেন। ২৯ পরাশর কহিলেন, 
তিনি ইহা বলিলে দৈত্যরাজের পুরোহিতের গালামালায় উজ্জ্লাকৃতি কৃত্য। 
উৎপাদন করিলেন। ৩০। অতিভীষণা এ কুত্য! পাদন্যাসে ক্ষিতি ক্ষত 
করিতে করিতে সুসংজ্রদ্ধভাবে আসিয়া শুলেরদ্বারা প্রহলাদকে বক্ষত্থলে 
আঘাত করিল। ৩১। এ দীপ্তিমান্‌ পুল তাহার হৃদয়ে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড 
ও ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ৩২। অনপায়ী ঈশ্বর তগবান্‌ হরি যে 
য়ে বিদ্যমান, তথায় বজ্রও ভগ্ন হইয়া যায়, শৃধের কথা কি? ।৩৩। 
পাপিষ্ঠ যানকেরা &ঁ অপাপের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায় উহা! তাহাদিগকেই 
সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ৩৪। তাহাদিগকে কৃতা দ্বার) 
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দহ্যমান্‌ দেখিয়া মহামতি প্রহলাদ “ত্রাহি কৃষ্ণ ত্রাহি অনভ্ত” বলিতে 
বলিতে রক্ষণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন | ৩৫। প্রহলাদ কহিলেন, হে 
সর্ধব্যাপিন্‌! জগদগরু ! জগতশ্রেষ্ঠ ! জনার্দন ! এই ছুঃসহ মন্ত্রপাবক হইতে 
এই বিগ্রপ্কে রক্ষা! কর। ৩৬। সর্বব্যাপী জগৎ্গুরু বিষ সর্বভূতে 
অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত সকল জীবিত হউন। ৩৭। আমি যেমন 
বিষ্ণকে সর্ধগত মনে ক।গর়া পাবকে রক্ষা পাইয়াঞ্ছি, শক্ত পক্ষেও আমি 
সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, পুরোহতের] জীবিত হউন। ৩৮। যাহার! আমাকে 
ব্দ করতে মাসিয়াছিল, যাহারা বিষ (দমাছিল, যাহারা আগ্রতে নিক্ষেপ 
করে, যাহার! হস্তাহারা আঘাত এবং সর্পমকনকে দংশন করা, থে যছলেরই 
প্রতি আমি সম মিন্রভাবাপন্ন,। কাহাব9 অনিষ্ট চিন্তা কৰি নঃই। 
অদ্য দেই সত্যে অন্তর যাঁজকগণ জীবিত হন | ৩১ 1 8০ | 
পরাশব কহিলেন, ইহা বূলরা তিন স্পর্শ কবাম্ন বাঙ্গণ মকল নিরাময় হইয়| 
উঠিলেন এবং গ্রাশ্রয়ান্থি হ (ন্নেহপুণ) ভবে তাহাকে কহিতে লাগিলেন ॥3১ ॥ 
পুরোহিতণণ কহিণেন, বঞ্দ উত্তম! এম দীর্ঘ।সুঃ অগ্রতিহত বনবায়্যসম্পন্ন 
এবং পুল্ুপৌন্র ধনএশ্য্য্যযুক্জ হ91 9২। পরাশর কাঁহলেন, হে মহামুনে 
পুরো'হতগণ ভাহাকে ইছ। বলিয়া দৈত্যরাজকে গিঘা ধথাবুত সকল 
বিববণ কহিলেন। ৪৩ | 
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পরাশর কহিশেন, হিরণ্যকশিপু সেই কৃত্যাবিফল হইয়াছে শুনিয়া, পুত্রকে 
আহ্বান করিয়া, এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ১। হিরণাকশিপু 
কহিল, প্রচ্াদ! তুমি অতি প্রভাবশালী, তোমার একি চেষ্টা! ইহা 
কি মন্ত্রাদিজনিত না তোমার স্বাভাবিক? | ২। পরাশর কহিলেন, পিতা 
এইরূপ জিজ্ঞামা করিলে অস্ুরবালক প্রহলাদ পিতার পদদ্বয়ে প্রণিপাত 
করিয়। বলিয়াছিলেন। ৩। গ্রহলাদ কহিলেন, হে তাত! ইহা মন্ত্রাদি- 


চে 
৬৬ 
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ক্লত বাঁ আমার নৈসর্গিক নহে, যাহার যাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস করেন, 
ইহা তাহাদের সামান্য প্রভাব।৪। যে ব্যক্তি আপনার স্তাঁয় অন্নেরও 
অনিষ্ট চিন্ত। করে না, হে পিশ্তঃ! কারণ মতাঁবে তাহার পাপাগম €ছেঃখাগম) 
থাঁকে না।৫। থে ব্যক্কি কম্মমন বাক্য দ্বার পরূপীড়। করে, তাহার 
সেই পরদীড়।রূপ নীজগ্গাত প্রভূত অশ্ুত এ ফালরা থাকে। ৬। সর্ব- 
ভূতাস্থত এবং গাপনাতে৪ স্থিত কেশবকে |চন্ত। কার, আম কাহারও 
অনিষ্ট ইচ্ছা ক।র না১কার্যে করিনা বা কগায় বলনা । ৭। আম যখন 
সর্বত্র গভচিত। তখন মামার দেব বা ভুতোতগন শারা(রিক বা মানসিক দুঃখ 
কোথ। হইতে জান্মবে 1৮ । হাঁরকে এইঙ্ধপ সব্মভূতময় জনিষা সর্ব, 
ভূতের প্রতহ গবাভচারিণা ভাক্ষ করা প্ডিতাদগের কর্তব্য ।৯। 
গরাণর ক।হপেন, প্রাসাদশিখরস্থিত সেই দৈত্য, ইহা শুনিয়া ক্রোধে 
অন্ধকারত (ছুপ্রেক্ষ্য ) সুখ হইয়। দৈত্যাকক্করদিগকে কহিতে লাখিল, 
দূরাস্াকে এ? শত যোজন প্রানা হইতে নিক্ষেপ কর, গর পৃষ্ঠে পতিত 
হউক এবং অআঙগমধ্িসিকল শিণায় হ৭ হইয়। যাউক | ১০.১১। তদনন্তর 
সমস্ত দৈত্যদীনব বলপুর্নক তাহাকে নিক্ষেপ করিঘ্মাছিল, তিনিও 
নিশ্ষিপ্ত হইয়া হটিকে হদষে বহন কত? (চিন্তা করিতে করিতে) 
অধঃ পতিত হইতে লাগিলেন। ১২। জগদ্ধাতা। কেশবের প্রতি ভক্জিবু্ধ 
পত্তমান প্রহলাদকে জগঞ্থাতী পৃথিবা ণিকটে ধাঁঃণ করিয্াছিলেন। ১৩। 
উাছগাকে মবিশীর্ণ-মস্থিসীর ও শ্িশ্থ দেখিয়া ছিন্ণ্য কশিপু মাগাবিত্রেষ্ 
শন্বরকে কছিল। ১91 হিরণ্যকশিপু, কছিল, আমর! এই ছূর্ঘাদ 
বালককে বধ করিতে পারতেছি না, তুম মাধ জান, ইহাকে মায়া দ্বাং 
বিনষ্ট কর। ১৫। শম্বব কাহল, ছে দৈতেন্দ। ইহাকে বিনষই করিতেছি 
আমার মাঁযাবন দেখ, সহ কোটিশত মায়। আমার জানা আছে। ১১ 
পরাশর কাঁহলেন, তদনন্তৰ ছর্বদ্ি শখরাঙ্গর বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সর্ব! 
সমদর্ণা গ্রহলাদের প্রতি মীযা সথষ্ট করিল। ১৭। হে মৈত্রেয়! শন 
প্রতিও বিমংসর সেই প্রহলাদ সমাহিতমতি হইয়। মধুস্থদনকে ম্মর 
করিলেন। ১৮1 তখন দীপ্রিমান্‌ উত্তম সুদর্শন চক্র ভগবানের আদে 
তাহার রক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৯। বালকের দেছ-রক্ষক ্ে 
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দ্রুতগামী চক্রদ্বারা শশ্বরের সহত্রমায়া একে একে নষ্ট হইয়! গেল। ২*। 
দৈত্যেন্স সংশোধষক বায়ুকে বলিল, আমার আজ্ঞায় শী এই ছুরাত্বাকে ক্ষয় 
কর।২১। সেই লঘু শীতল অতিবক্ম ও তদ্দেহের পক্ষে অতি দুঃসহ পবনও 
“মধাজ্ঞ।” এই কথা বলিয়া দেহশোধণের নিমিত্ত গ্রহলাদের শরীরে প্রবেশ 
করিল। ২২! আপনাকে এ সংশোষক পবনে ব্যাপ্ত জানিতে পারিয়। দৈত্য- 
বালক হৃদয়ে মহাত্ব। ধরণীধরকে চিন্তা করিলেন। ২৩। তাহার হদয়স্থ 
জনার্দন ক্ুদ্ধ হইয়া সেই অতি ভীষণ বাধুকে পান করিয়। ফেলিলেন, মে পবনও 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। ২৪। মায় সকল ক্ষীণ এবং পবন ক্ষয় প্রাপু হইলে, ই 
মহামতি গুরুগৃহে গমন করিলেন। ২৫। 'অনন্তব আচার্য্য তাহাকে দিন দিন 
রাজাদিগের রাজ্যফলপ্রদায়িণী শুক্রীচাধ্য-প্রণীত নীতি শিক্ষা কবাইতে 
পাগিলেন। ২৬। গুরু যখন তাহাকে নাতিশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিনীত 
বিবেচনা করিলেন, তখন তাহার পিতাকে "ইনি শিক্ষিত হইয়াছেন” বঙ্গিয়া- 
ছিলেন। ২৭। আচাঁধ্য কূহলেন, হে দৈত্যপত্যে। হোমার পুলরকে নীতি 
শান্তর শিক্ষ। করান হইয়াছে ভার্গব (শুক্র) বাহা বালফ়াছেন, তাহ] প্রহ্লাণ 
বথারূপে শিখিয়াছেন। ২৮। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে প্রত্লাদ ! মিত্র, শক্র ও 
মধ্যস্থের প্রতি তিনকালে কয়, বৃদ্ধি ও তংমামাসময়ে) ভূপতি কিরূপ ব্যব- 
হার করিবেন। ২৯। মন্ত্রী (বুদ্ধি সহায়), আমাত্য, বাহ্‌, অত্যন্তরের লোক, 
চার, চৌরবর্গ, শঙ্কিত (জয় করিয়! বাহাদিগকে দামত্ব স্বীকার করান হইয়াছে) 
ইতর, কৃত্যাকত্য বিধান, দুর্গ, আটবিক (মহারণ্যবাসী) দিগের সাধন অর্থ'ৎ, 
বশীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চৌর বা গু শত্রদের প্রতিকার ইত্যাদি 
বিষয়েই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত। ৩*।৩১। এই সকল এবং অন্থান্ত 
ভূমি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছ, তাহা! আমাকে বল, মামি তোমার মনোগত ভাব 
নানিতে ইচ্ছা? করি।৩২। পরাশর কহিলেন, বিনযভুবণ প্রহল।দ পিতার 
পদধুগলে প্রণিপাতপুর্ধক কৃতাঞ্জলিপুটে দৈতেন্রকে বলিতে লাগিলেন । ৩৩। 
প্রহনাদ কহিলেন ;-+গুর আমাকে এ নকল বিষদেই উপদেশ দিয়াঙ্ছেন এবং 
মামিও গ্রহণ করিয়াছি, সংশয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল শীহি 
ভাল নহে। ৩৪। মিত্রাদির সাধন ব| বশীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও 
দও, সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে । ৩৫। কিন্তু পিতঃ! ক্রোধ করিবেন না, 
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আমি সেই মিত্রদিগকে দেখিতেছি না; হে মহাবাহে ! সাঁধ্যের অভাবে সঁধ- 
নের প্রয়োজন কি? ।৩৬। হে তাত! জর্ধভূতাত্ক জগনাথ জগ 
পরমাতআ| গোবিন্দ মিত্র অমিত্রের বথা কোথা হইতে হইবে? ।৩৭। 
ভগবান বিষ আপনাতে, আমাতে, এবং অন্যত্রও বিদ্যমান । যেখানে সেখা- 
নেই ইনি আমার মিত্র, পথক্‌ শক্র আবার কৌথায়?।৩৮। অবিদ্য! অর্থাৎ 
অজ্ঞানের অন্তর্ঘত দুষ্ট উদ্যগের এই বিস্তর উক্তির ফল কি? হে তাত! 
শোভন (নিষ্কাম আত্বিদ্যার) যত্র করা বর্তৃব্য ।৩৯। 'অজ্ঞানতাবশতঃ 
অআবিদযাতে বিদ্যা বৃদ্ধি জাম, ভে তাতি। অন্তরের । বালক কি খদ্যোতকে 
অগি মনে করে না? 1£০| যাহা বন্ধণের নিঠিভ্ত নহে, সেই কম্মুই কন) 
যাঁভ বিমুর্তির হেড) সেই বিদ্যাহ দ্য! ; তপ্র কর্মু আয়াম এবং অন্ত বিদ্যা 
1শক্সনৈপুণ্যমাত্র 18১। ,হ মহ।ভগ | তা,ম ইহ অসার জানিরা, উত্তম সান 
ব্ষয় গ্রণিপাতপৃব্বক বলতেছি, শরণ করুন।৪২। কে রাজ্য |5স্তা না 
করে, কে ধনের বাঞ্চা না করে, তথাপি যাহ। ভবিতত্য, মনুষ্য সেই পার- 
মাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয়। ৪৩। এইরূপ সকলেই মহত্ব নাভের উদ্যম করে, 
কিন্ত পুরুষের ভাগ্যই উন্নতিব কারণ) উদ্যম নহে। 9৪31 গ্রভো! জড় 
(নিশ্েষ্ট) অবিবেক অনীতিমান অস্থরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ 
ঘটে। ৪৫। এজন্য যে ব্যক্তি অহ্তী লক্মা বানির্দান ইচ্ছা করে, তাহার 
পুণ্য কর্ম এবং সমতার জনা ষত্র করা উচিত ।৪৩৬। ভিন্নের স্তায় স্থিত হইলেও 
দেব. মন্ুম্ত, পণ্ড, পক্ষী বৃক্ষ ও সরীশ্ছপ সকলেই অনন্ত বিষুণৰ রূপ; 
ই অবগত হইয়। অমন্ত স্থাবর জঙগম ভণংকে আত্ম তুল্য দেখ! উচিৎ 
যে হেতু এই বিছ্কুই বিশ্বরূপধারী ।৪৭।£৮। এইরূপ জানিলে সেই 
ভগবান্‌ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাহার পতি প্রসন্ন হয়েন, তিনি 
গ্রসন্ন হইলে কেশ সংঙ্গয় হয়।৪৯। পরাশর' কহিলেন, হিরণ্যকশিগু 
ই! শুনিয়ী ক্রোধে সিংহাসন হইতে উখিত হইয়া! পুভের বক্সে 
পদাঘাত করিল। ৫০। এবং কোপে অসহিষু ও প্রজলিতের স্তায় হইয় 
জগৎ সংহার করিবার ইচ্ছাতেই *যেন হস্তদ্বারা! হস্ত নিষ্পেষণপূর্ব 
বলিতে লাগিল। ৫১। হিরুণ্যকশিপু কহিল, হে বিগ্রচিত্তে | ৫ 
রাহো! হে বল। তোমরা ইহাকে দৃঢ়ক্ূপে নাগপাঁণে বদ্ধ করি 
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মহা সমুদে নিক্ষিপ্ত কর বিলম্ব করিও না। ৫২। নতুবা সমস্ত লোক 
এবং দৈত্যেক় দানবেরা এই দছুরাত্বার মত অবলম্বন করিবে। ৫৩। 
আমরা এবং অপরে বহুবার নিবারণ করিলেও এই পাপিষ্ঠ বিষুর স্তুতি 
করিতেছে, ছুষ্টদিগের বধই উপকারক। ৫৪। পরাশর কহিলেন, তদনস্তব 
সেই দৈত্যের! প্রভৃর আজ্ঞা পালনপুর্বক তাহাকে সত্বর নাগবন্ধনে 
বদ্ধ করিয়৷ সলিলালয়ে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্ত করিল। ৫৫। তদনস্তর গ্রহলান 
বিচলিত হইঠো মহা সমৃদ্র চঞচ। এবং ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, চতুর্দিকে উদ্দেল 
হইয়া উঠিল। ৫৬। হে মহামতে ! অখিল ভুলোক জলপুঞ্জে ঠাবিত 
দেখিয়া হিরপ্যকশিপু দৈত্যদিগকে ইহা! কহিতে লাগিল। ৫৭। হিবণ্- 
কশিপু কহিল, হে দৈত্যেয়গণ! তোমরা সকলে এই বরুণালনয়ে (সমুছে) 
নিশ্ছদ পন্দতসমূহ নিক্ষিপ্ত করিয়া এই হুর্ণতিকে সম্পূর্ণবপে আক্রমণ 
কর অর্থ আচ্ছাদিত করিয়া ফেল। ৫৮। ইহাকে অগ্নি দ্ধ করিতে 
পারিতেছে না, শস্ত্রমমূহ দ্বারা এ ছিন্ন হইতেছে না এবং সর্পদংশন, 
সংগোষক বাধু। [বধ কৃত্যা, মার, দিগ্গজপমূহ দ্বারা কিন্বা। উচ্চ 
হইতে পঠিত হইয্বাও এ ক্ষয় গ্রাপ্র হইল না, এই বালক অতি ছুষ্টচিত্ত: 
ইহার জীবিত থাকার ফল নাই। ৫৯।৬০। অতএব পর্বত সকল দ্বার 
আক্রান্ত হইয়া সহত্র বংসর এই জমুদ্ধ মধ্যে স্থাপিত থাকুক, তাহা 
হইলে দুম্মতি প্রাণত্যাগ করিবে । ৬১। পরে দৈত্যদানবেরা তাহাকে 
আক্রমণ-পূর্ধক সহত্র যৌজন-পৎ-পমুদ্র পর্ধতে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । ৬২। 
মেই মহামতি সমুদ্রমধ্যে পর্বতাচ্ছাদিত থাকিয়া আহক বেলায় 
(অহরহঃ কর্তব্য ভোজনাদি সময়ে, একা গ্রচিত্তে অচ্যুতের স্ব ঝবিতে 
সাগিলেন। ৬৩। প্রহ্নাদ কহিলেন) -হে পুগুরীকাক্ষ ! তোমাকে নমস্কার ; 
হে পুরুধোন্তম ! তোমাকে নমস্কার, হে মধলোকাত্বন্‌! তোমাকে নমস্কার ; 
হে তাক্ষচক্রিন্‌! তোমাকে নমন্গার। ৬৪ । গেং-্রাহ্মণের হিতকারী ত্রদ্থণা 
দেবকে নমস্কার; জগতের হিতত্বরূপ কষ্চকে নমস্কার; গোবিন্দকে নমস্কার । 
৬৫। বিশ্বের স্থ্টি বিগ ব্রদ্ধা, পালন বিষস্বে বিষ এবং কল্পাস্ত বিষয়ে রুদ্র) 
এই ত্রিমুক্তিমান তোমাকে নমন্ক।র | ৬৬। দেব, ষক্ষ, অন্থর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধন্ব, 
কিন্র, পিশাচ, রাক্ষস, মনুযা, পণ্ড, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, নরীস্থপ, 
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ভূমি, জল, আকাশ, বানু, শক, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বৃদ্ধি, আত্মা, 
(অহঙ্কার,) কাল এবং গুণ, হে অচ্যুন তুমিই এই সকলের 
পবমার্থ অর্থাৎ তত্রকাঁণ। ৬৭। ৬৮। ৬৯। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তৃমি 
সভা ও পন্য, ধিষ ও অহৃত, তুমি বেদোন্, গ্রবন্ত ও নিবত্ত কর্ম, বিষ্টো। 
তুমিই সমস্য কাদে ভোক্গা, কর্মের উপকরণ, সর্দ কর্মের যাহা ফল, তাহাও 
তূমি। ৭০1৭১) হে প্রন্তো! আমাতে, অশেষ ভতে এবং ভবনে ভোমারই 
্রশর্যযগুণশহ্চক বাপি রহিয়াছে ।৭১।  যোগিগণ তোক্ীকে চিন্তা 
করেন, যাঁজকগণ তোমাকেই পজা করেন 'এবং তুমিই দেব ও পিতৃন্ধপ 
ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাঁক। ৭৩। হেঈশ! তোমার মহত্রূপ 
বিশ্ব ত্রহ্গাণ্ড) অরস্থিত এই জগহ তদপেক্ষ। শক্ষমবপ, তদপেক্ষা সঙ্গাবপ ভূত 
ভেদ অর্থাৎ জরাগ্জাদি, তাহাঁদেব মধ্যে তোঁমার 'অতীব সক্ষবূপ অন্তরাঁত্ব! 
এবং তদণ্ছে1ও পর,শ্বক্মাদি বিশেষণের অগোঙগবযে কোনও মচিশ্ন পরমান্ 
রূপ ত্াছে, সট গ্রুচ্যান্ধম ভোঁমারক নমস্কার] 981৭1 হে উত্পন্তি। 
স্থান! সর্দগুন ! কবেশৰ! সন্বভূচ্ের মধো তোমাৰ ঘে গুণাশিয় ভূ 
অপর! অর্থাৎ হড়শকি আজে, দেই শাশগী প্রক্ততিকে নমস্কার | ৭৬। যাহ! 
বাকা মনেন অগোচিন, অবিশেদ্ণ অর্থাহ জাতি গুণাদি বিশেষণশুন্ত এবং 
ক্ানিগণের জন পরিচ্ছেদ, যেই ঈশবরী, পবা মর্থাং চিৎ শক্তিকে বন্দনা 
করি।৭৭। খীহাৰ ব্যঙিধিল্ কিছুই নাঈ এবং দিনি অখিল জগতের 
বাতিরিন্ কটি স্থিতি 'পলঘক, সেই ভগবান্‌ বান্ুদেৰকে নমস্কার । ৭৮ 
ধাহার নাম ূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্র দ্বারা উপলব্ধ হযেন, সে মহা ত্বাকে 
নমস্কার । ৭৯। দেবহা'রাও যাহার পরম কূপ দেখিতে না গাইয়। অবতার 
বপের অর্চনা করেন, সেই মহাত্াকে নমস্কার ।৮০। ঘে ঈশ অশেষ জগতের 
অস্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্বসাক্ষী (জ্াতা) 
পরমেশ্বর বিষুঠুকে নমস্কার কবি।৮১। এই জগত ধাহা হইতে অভিন্ন, 
দেই বিষুকে নমস্কার, সেই জগতকারণ ধ্যেষ অব্যয় আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন। ৮২। অক্ষয়, অন্য (প্রধান মহদাদিক্পপ) এই বিশ্ব যাহাতে ওত- 
প্রোত অর্থাৎ দৌর্-হ্ৃর ও তির্ধ্যক তুত্রদ্বার! বস্ত্র ন্যায় গ্রথিত ও অনুস্থ্যত) 
সকলের আধারভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৮৩। হাহা হইতে 
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পমন্ত উৎপন্ন, মেই বিষুকে নমস্কার, যি'ন সর্ব, তীহাকে নমস্কার ; বাহাতে 
সমগ্্ লীন হয়, তাহাকে নমন্কার। ৮৪। অনন্তের সর্ব্যাপিত্ব জন্য তিনিই 
আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই স্বরূপে বর্তমান, এবং সনাতন; 
কপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে। ৮৫। আমিই হৃষ্টির পূর্বে অক্ষয়; 
নিত্য ও আত্মসতশ্র় ব্রহ্মনামক পরমাম্সা এবং 'মামিই শেষে পরম 


পক । ৮৬। 
উনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ারজহস্পপ 
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ছে দক্ষ ! বিস্ুকে এইবপে আপন! হইতে গতি ভাবিতে ভাবিন্েনিতাপ্ত 
তন্সবতত গ্রাপ্ত হইঘ1(পরহন'দ।আপিনাকে ভি গান বুরুখছিলেন 1১ থাকলে 
আঁপনাঁকেও বিশ্ব হইস্াছিনেন, বি ব্যিত অন্য বিছুই জানিতে গাঁরেন 
নাঁই এবং আমিই অব্যব অনন্ত পঠমা শা, এইবপ চিন্তা করিয়াছিলেন । ২। 
এইস্প ভাবনাষোগে ক্রমে নিষ্পাপ উসমন্ত কর্ম বাঁসনারহিত) হইলে তাহার 
ক্ানমরর শুদ্ধ অগ্তঃকরণে চচ্ুত বিষণ স্থিত হইয়ছিলেন |৩। হে মৈত্রেয়! অনুর 
প্রচ্লাদ বোগপ্রভাবে বিঞুময হইলে বিচলিত অনস্থার় এ নীগবন্ধন সকণ 
ক্ষণমারে ছিন্ন হইয়া গল। ৪। ভ্রমণশীল গ্রাহগণণুর্ণ ও সতরঙ্গ মহীসমত্্র 
চঞ্চল তই উঠিল এবং শৈপ কানন মহিত সমস্ত বন্ধ কম্পত হইতে 
লানিল। ৫। অনন্ত মহামতি (প্রহলাদ) ও) দৈত্যগণ কক উপরি নিক্ষিপ্ত 
ই শৈলদমূহ ক্ষেপণ করিয়া! দেই সিল হইতে নির্গত হইলেন। ৬। তিনি 
পুনর্বার আকাশীিবপ জগ অবলোকন করিয়। পুনর্ধার আপনাকে 
“মামি প্রহলাদ” এইরূপ বিবেচনা করিলেন। ৭। এবং বুদ্ধিমান (প্রহ্লাদ) 
একাগ্রমতি, অব্যগ্র এবং কার়মনোবাব্যে সংঘত হইয়া পুনর্বার 'নাদি 
পুরুষোন্তমের স্তব করিতে লাগিরেন। ৮। প্রহনাদ কহিলেন, হে পরমার্থ ! 
( জ্ঞান স্বরূপ 1) স্ষ্িস্থিতিগুলয় কর্তা তোমাকে নমন্ধার। অর্থ! 
(দৃশ্যরূপ!) তোমাকে নমক্কার। হে হল! (জাগ্রৎ দৃশ্যরূপ 1) তোমাকে 
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নমস্কার। হে হুক্ম! তোমাকে নমস্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার। 
হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হছে 
অব্যক্ত ! তোমাকে নমঙ্কার। হে কলানীত! (নিরবয়ব) তোমাকে নমস্কার ! 
হে সকল! (সাবয়ব 1) তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ! (নিয়ামক!) 
তোমাকে নমক্কার। হে নিরঞ্জন! (নিলেপ!) তোমাকে নমস্কার । ৯। 
হে গুণাঞ্জন! গ্েকীয় সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা গুণ মকলের অন্ুরপ্ঠক !) তোমাকে 
নমস্কার। হে গুণাধার! তোমাকে নমন্কার। হে নিসুণাত্বন! তোমাকে 
নমস্কার । হে গুণন্থির । তোমাকে নমস্কার | হে মূর্ত। তোমাকে নমঙ্কার। 
হে অমুঞ্ধ! তোমাকে নমঞ্কার। হে মহামূর্তে। তোমাকে নমস্কার | হে সৃক্ষমূর্তে ! 
তোমাকে নমস্কার ! হে স্কট! (ভক্তগণের নিকট প্রকাশ স্বরূপ!) তোমাকে 
নমস্কার। হে অশ্ক,ট! অন্যের পক্ষে অপকাশস্বরূপ !) তোমাকে নমস্কার । ১০ 
ঠেকরালরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে মৌম্যরূপ! তোমাকে নমস্কার | 
হে আত্মন্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে বিদ্যাবিদ্যালয় ! ভোমাকে নমস্কার। 
হে অচ্যুত! তোমাকে নমক্কার। হে অদসদ্রপসন্তাব! (কাধ্যকারণের 
উত্পত্তিম্বান) তোমাকে নমস্কার। হে সদসগ্ভাবভাবন ! (কার্য কারণের 
পালক !) তোমাকে নমস্কার ।১১। হে নিত্যানিত্য প্রপবাস্মন! তোমাকে 
নমস্কার । হে নিষ্পপঞ্চ। তোমাকে নমস্কার । হে অমলাশ্রি! (জ্ঞানি- 
গণাশ্রিত 1) তোম।কে নমস্কার । €হ এক! তোমাকে নমস্কার। হে অনেক। 
তোমাকে নমস্কার। হে বাজুতদব তোমাকে নমঙ্কার। হে আদ্িকারণ ! 
তোমাকে নমস্কার। ১২। যিনি স্কুল, সুক্ষ, প্রকট (প্রকাশিত) ও প্রকাশ 
( চিতবপত্বস্েতব), ঘিনি মর্ভূত অথচ সর্বভূত নছেন, যাহা হইতে এই 
বিশ্ব, কিন্ত তিনি াবশ্বের হেতু নহেন, সেই পুরুযোত্তমকে নমস্কার | ১৩। 
পরাসব কহিলেন; তি'ন তপগতচিত্তে এইরূপ স্তব করিলে, দেব, ভগবান 
পীতাম্বরধা্রী হরি আবিভূ্তি হইলেন। ১৪। হে দ্বিজ! প্রহলাদ তাহাকে 
অবলোকনমাত্র সসন্ত্রমে উথিত হইয়া! গপগদ শরে “বিষুকে নমস্কার,” এই 
কথা বারদ্নার বলিতে লাগিলেন। ১৫। গ্রহলাদ কহিলেন দেব। শরণাগতের 
ছঃখহারি কেশব! প্রসন্ন হও, হে অচুযুত! পুনণ্চ দর্শন দিয়া আমাকে 
পবিত্র কর। ১৬। শ্্রীভগবান্‌ কহিলেন, গ্রহ্লাদ! তুমি শ্থিরতর ভক্বি- 
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প্রকাশ করায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়ছি, আমার নিকট ইচ্ছামত বর 
গ্রহণ কর। ১৭। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নাথ! অচ্যুত যে যে সহত্র যোনিতে, 
পরিভ্রমণ ( জন্মগ্রহণ ) করি, সেই সেই দেহেই ষেন তোমার প্রতি আমার 
সর্বদ] প্রকান্তিক ভি হয় ।১৮। অবিবেক (আসক্ত) লোকদিগের 
বিষয়নোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে; তোমার অনুম্মরণাঁসক্ত আমার 
হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপস্যত না হউক অথবা হে লক্ষমীপতে ! 
তোমার অনুস্মরণ।সক্ত আমাব ভ্ুদয় হইতে পেই বিষয় গ্রীতি নির্গত হউক। 
১৯। শ্রীভগবান্‌ কহিলেন প্রহলাদ ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি ত আছেই, 
পুনঃ পুনর্জাম্মেও এইরূপ থাকিবে, সম্প্রতি যেরূপ 'অভিলাব ছয়, অ'ম।র নিকট 
হইতে বর গ্রহণ কর। ২*। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব ! আমি তোমার স্তব 
কবিতে উদ্যত হইলে আমার পিতা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 
তাহার ঘে পাঁপ হইয়াছে , তাহা নষ্ট হউক | ২১। -তীহার আদেশে আমায় 
যে অস্ত্রাঘাত করা হয়, আমি যে আগ্রকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্পেরা আমাকে 
দংশন কবে, আমার তভোজনে যে বিষ দেওয়া হয়, আমাকে বন্ধ 
করিয়া থে মমু্রে নিক্ষিপ্ত ও পর্্নতসমূহ জারা আচ্ছন্ন করা হয়, এবং আপনার 
প্রত ভক্তিমান্‌ হইলে ঈর্ধাবশতঃ আমার প্রতি অন্যান্য যে সকল 
অসদ্যবহার করা হইয়াছে; প্রভো। আপনার গ্রসাদে যেন আমার পিতা 
তদ্রৎপন্ন পাপ হইতে অঘ্ই মুক্ত হয়েন। ২২। ২৩) ২৪। গ্রীভগবান কথিলেন, 
প্রহ্লাদ । আমার অনুগ্রহে তোমার এ সককই সিদ্ধ হইবে, অন্রপুত্র ! 
তোমাকে আরও এক বর দিতেছি, প্রাথনা কর। ২৫। প্রহ্লাদ কহিলেন, 
হে ভগবন্‌! এই বরেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি যে, তোমার প্রসাদদে তোমার 
প্রতি আমার অচল! ভক্তি হইবে। ২৬। ধর্ম, অর্থ ও কাষের প্রয়োজন 
কি? তুম সমস্ত জগতের মূল, তোমার প্রতি বাহার স্থির ভক্তি থাকে, 
মুক্তি তাহার করস্থিত। ২৭। শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, তোমার অন্তঃকরণ আমার 
প্রতি যেরূপ নিশ্চল ও তক্তিসমন্তথিত হইয়াছে, তাহাতে আমার অনুগ্রহে 
তুমি পরম নির্ধাণ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে। ২৮। পরাশর কহিলেন, টৈত্রেয় ! 
বিষুঃ ইহা বলয়! তাহার সাক্ষাতেই অন্তহিত হইলেন এবং তিনিও পুনরায় 
মাসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। হে দ্বিজ! পিতা সেই পীড়িত 
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পুত্রকে মন্তকে আঘ্বাণ ও আলিক্গনপূর্বাক বাস্পা “খোদ হইয়। বলিল, 
বৎস! তুমি জীবিত আছ! 1২৯ ।৩০। মহাস্র ত'- 1 প্রতি প্রীতিমান্‌ 
হইল এবং আপনার অনত্যবহার মনে কবিয়া ৮* াশ করিতে লাগিল। 
সেই ধর্মজ্ঞ গ্রচ্লাদও গুক্ক এখং পিতার শুশষা তে লাগিলেন 1৩১। 
চে মৈত্র! তর্দনস্তর বিষ মুপিংহস্ববপ হই: |চরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট 
করিলে প্রহলাদও দৈতাদিগেক অপিপতি হৃঈয়াছিলেশ । ৩২। অনন্তর বর্ম 
শুদ্ধিকরী (ভোগদারা গ্রারদ্দকর্খবক্ষয়কাবিণী। বাজলক্ষমী ্শর্ষযা এবং 
বহুপুত্র পৌতাদি ভোগ কনিষা যখন তিনি ক্গীণাদক্কার (দীণ প্রাবন্ধ কর্ম) 
এবং পুণ্াপাপবিবর্জিত হইলেন, তখন ভগব্দ্‌ ধ্যান জনা পরম নির্বাণ 
প্রাপ্ত হন। ৩2।৩৪। হে মৈত্রের! মি ঘাভার গা আমাকে গিজ্ঞাসা 
কাবতেছ, এই ভগবদ্ন্ত মহাসতি দৈত্য গলার এইবপ গ্রভাবসম্পন্ 
ছিলেন। ৩৫। বে ব্যক্তি সেই মহাস্মা গ্রহলাদেণ এ চরিত্র প্রবণ করেন, 
তাহার সমন্ত পাপ শন্যই ধ্বস প্রাপু হয়। এ৪। মৈনেযু। মন্ধ্যা থুহলাদ- 
চরিত্র পাঠ ব। শ্রবণ কারয়। অহোরার স। গাঁপ হইতে মাল্ত লা 
করেন, দংশন নই ৩৭। হে নিজ! শৌর্ণ মানি, আমাবদা, অঈমা 
কিন্বা দ্বাদশীে পাঠ করিয়া গোপ্রদানেব ফল তপু হন 1৩৮। হার 
গ্রহলাদকে ঘেমন সকল বিপদে রক্ষা কনিয়াছিলেন, যিনি সব্ধদা তাহার 
চরিত্র শ্রবণ করেন, তাহাকেও সেইবূগ রক্ষা করেন। ৩৯। 
বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 


শা সস পসপিপপপ পাদ 
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পরাশর কাঁহশেন, মংহল।দের পুত্র আমুদ্মান শিবি ও বাফশ। গুহলাদের 
পুত বিরৌচন। বিরোচিন হইতে বাল জন্ম গ্রাছণ করেন।১। মহামুনে ! 
বলির একশত পুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যেঠ। হিরণ্যান্সের ম:নক পৃত্ত হয়, 
সকলেই মহাবল।২। উতর, শকুনি, ভূ্সত্তাপন, মহানাভ) মহাবাহু, 
এবং কাল নাঁভ। ৩। দনুর'ও অনেকগুলি পুত্র হয়, দবিমুদ্ধীঃ শঙ্কর, অগ্জোমুখ 
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শন্কুশিরা, কপিল; শবর, একচক্র। মহা'বাহু, তারক, মছাবল, স্্ভান্ত, বৃষপর্ব্বা, 
সহাবল, পুলোমা ও বীধ্যবান্‌ বিপগ্রচিত্তি, ইহার! দন্থুর পুত্র বলিষা খ্যাত। 
সর্ভানর কনা? প্রভা, বং বুষ পর্বার কন্য! শর্ষিষ্ঠা, উপদানবী ও হরশিরা, 
ইহারা পরম রূপবতী বলিয়া খ্যাত। বৈশ্বানরের দুই কন্যা পূলোমা ও 
কালকা। ৪। ৫1৬1৭ । মহাভাগা এই উভয় কন্যা, মারীচ অর্থাৎ কশ্যপের 
দ্যা তাহাদের গর্ডে যঠেনহ ত্র মম্বান জন্মে ।৮। মারীচের এই সকল দীনব- 
শেঠ পুত্রের শৌলৌন ও কাপতেপ নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তন্ভিন্ন। বিগ্- 
চিন্ধি হইতে গিংহিকা 1 গণ মহাবীর্ধা দারুণ ও অশি নির্ণ কতকগুলি 
পুর উৎপন্ন হয়, তাহাদেৰ নাম, ব্যংশ, শল্য বলবান নভ. মহাহল, বাঁতাগি 
নমচি, ইল, শ্চম, অস্গক্, নরক, কালনাভ, মহাবীর্যা দ্বর্ভান্থ ও মহাঁবল 
তি । সেই এই দ।নবত্রেঠ মনল দনুবংশ বর্দনকারী | ৯1১০ । ১১ ১১ 
(দেব শত সত পুতি লৌনাপি গন্সে। আম ভিপস্যা দ্বাপা ভাঁবিনাস্থা!, 

( আন্বজ্ঞান সম্পন্ন ) দৈতা প্রহ্নাদের বংশে নিন'ত কবচগণ সমহগত তর 
হমানুমহা প্রভাব ছর কনণ পি শীর্দিত। শুলী, শ্রেনী, ভাসী, সুপীনী, পচ, 

নন 
সক্পকে, ভাসী ভাদগথকে, গধূ, গধদমগকে, পুচি জলচব পঙ্গীদিগকে 
এবং সুতীবী অশ্ব উদ ও গর্দউগণকে গ্ুসা কার। আমার বংশ কদ্ছ 
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হইন | বিনতার বিথ্যাত ছুই পুত্র, গকদ ও অকণ ॥ ১৬] ১1॥ জুপর্ণ 
(গ্রড়া পঙ্ষিণণো শ্রেঠ, দারুণ ও সর্পভোজী। হে ব্রন! আরসাৰ 
গর্ভে অনতেনস্থী বভ্মন্তকবিশিষ্ট খেচৰ ও মহী প্রভাবশালী সহস্র সর্পের 
জন্ম হয়ু। ক্র গর্ডেও বলবান্‌ অমিত-তেজদী সহহ। সর্প উত্প্ হয়। 
হে ব্রঙ্গন । ইহারা আনেক মন্তকবিশিষ্ট ও পক্ড়ের বশীভূত) হাহাদের 
সধো শেষ, বাস্থকি, তক্ষক শঙ্খ, শ্বেত, মহাঁপ্ন, কন্বল, অশ্বতর এলাপতি। 
নাগ, কর্কোটক এবং ধনগ্রয় এই সকল এদং আঙ্থান্ত বহুসংখাক , উত্কট 
বিষাক্ত, দংশনশীজ সর্পেরাই প্রধান। কোধবখাৰ বংশীনদিগর নাম 
“ক্রোধ বশ” জানিবে। মকপেই দরগ্রাপুঙ্গ দারুণ ও মাংসাশী স্বলজ 
এবং জলজ পক্ষিগণও), তাহা। হইতে উত্পন্ন জানিবে। ক্রোধা, মহাবল 
পিশাচদিগকেও প্রসব করে। সুরভি, গে মহিষসকলকে গ্রসব করেন। 
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১৮1 ১৯ 0২০ ॥ ২১২২ ॥২৩॥ ইরা, বৃক্ষলত। বল্লী ও সমস্ত তৃণ- 
জাতিকে, স্বস! যক্ষ রক্ষদিগকে, মুনি অপ্দরগণকে এবং অরিষ্ট মহাসৰ 
গন্ধর্বগণকে প্রসব করেন। এই স্থাবর জঙ্গম সকলেই কণ্তপের বংশ 
বলিয়! কীর্তিত ॥ ২৪ ॥ ২৫॥ তাহাদের শত সহস্র পুত্র পৌন্র হইয়াছিল, 
হে ব্রহ্গন্‌! স্বারোচিষ মদ্বস্তরে এইরূপ স্থাষ্ট কথিত হয় '॥২৬॥ বৈবস্থত 
মন্বস্তরে মহত্বারণ যক্জ অনুঠিত হইলে ব্রন্গা তাহার হোম কার্য্য করিয়া- 
ছিলেন, এই সময় তাহার যেরূপ প্রজাস্থষ্টি হয়, বলিতেছি ॥২৭॥& পিহামহ 
পূর্বে বে সপ্র খষিকে মন হইতে উৎপাদন করেন, এক্ষণে এ মানস পুত্র- 
দিগকে বযং পুত্র কল্পনা করিলেন ॥২৮॥ হে সাধুশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ন, সর্প, 
দেব ও দানবদিগের বিবাদে অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে দিতি কশ্তপের 
আরাধন! করিতে লাগিলেন ॥২৯॥ দিতি কর্ডক মম্পূর্ণ আরাধিত হইয়। 
তপস্বিশ্রেঠ কশ্ঠপ তাহাকে বরণ গ্রহণে প্রলোভিত করিলেন এবং 
তিনিও ইন্দ্রকে বধ কাঁরতে পারে, এমন একটি পুন্ধ প্রার্থনা কারলেন। 
হে মুনিসন্তম! কপগ্তপও সেই ভার্ধযাকে বর দিলেন ॥৩০ ॥ ৩১ ॥ এবং 
অতি উগ্রবর দান করিয়া! তাহাকে কহিলেন, “যদ শ্রীবিষ্ণধানপবাদ্্ণা 
অতি পবিভ্রা ও শৌঠবতী * হইয়। তুমি শত বৎসর গর্ভধারণ করিতে 
পার, তাহা হইগে তোমার পুজ ইজকে নিহত করিবে। কাপ মুনি 
ইচ্ছা বঙ্গিয়। সেই দেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন ॥ ৩২ | ৩৩ তিনিও 
ও শৌচপমন্বিত হইয়া সেই গর্ভধারণ করিলেন। অমরাধিগতি 
ইন্্র সেই গর্ভকে আপনার বধের কারণ জানিয়াও বিনীত ও শুঞ্ধা- 
পরায়ণ হইযা 1দর্তির নিকট আগমন করিলেন, এবং তাহার অন্তর- 
প্রেগ্, (শৌগাদিশুন্য কাদর্শনেচ্ছু অর্থাৎ ছিদ্রানেষণতত্পর ) হইয়া বাঁস 
করিতে লাগিলেন। ৩৪ 1৩৫। নবনবতি বৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি দিতির 
এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে, তিনি পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শয়ন কাঁর- 


শপ স্পা 





পা পা 





* সন্ধ্যয়োর্ণেব ভোক্তব্যং গর্ডিণ্যা বরবর্ণিনি! নন্নাতব্যং ন ভোক্তব্যং 
ৃক্ষমূলেষু সর্বদা। বর্দয়েৎ কলহং লোকে গাত্রতক্গং তধৈবচ। নো মুক্ত- 
কেশী তিষ্টেচ্চ নাশুচিঃ স্তাৎ কদাচন। 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮৫ 


লেন? নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র বজ্নগ্রহণপুর্ববক তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়। 
মছাগর্তকে সপ্তধা ছেদন করিলেন ৩৩। ৩৭। সেই গর্ভ বজদ্বারা ছিদ্য- 
মান হইয়া অতি দারুণ শর্ষে রোদন করিতে লাগিলেন, শক্র (ইন্দ্র) 
তাহাকে “রোদন করিও না” এই কথ! বারম্বার বলিলেন। ৩৮। মেই 
গর্ভ সপ্ত খণ্ড হইল, ইন্দ্র কুপিত হইয়! শক্রবিদারণ বজদ্বারা সেই 
এক এক খগ্কে পুনর্ধার সপ্ত খণ্ড করিলেন ।৩৯। ক্টাহাবা মরুতৎনামে 
অতিবেগবান্‌ দেবগণ হইবেন, ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন “মারোদী* অর্থাৎ 
রোদন করিও না, তাহাচ্তেই তাহারা মকতনামে অভিহিত হইলেন, এই 
একোনপপ্পাশৎ দেব, বজপাণি অর্থাং ইজ্ের পহায়। ৪০। 


একবিংশ অব্যায় অম্পূর্ণ। - 


দ্বাবিৎশ অধ্যায়। 


পূর্বকালে মহ্্ধিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিবিক্ক করেন, তদনস্তর 
লোক পিতামহ (বঙ্গা) ক্রমে ক্রমে (সকলকে) বাজাদান করিয়া- 
ছিলেন। ১। বঙ্গা, চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ, বিপ্র, নানাবিধ লতা যক্, এবং 
তপস্তার রাজো স্থাপিত করিলেন। ২। অনন্তর কুবেবকে রাজা দগের, 
বরুণকে জলের, বিষুঠূক আঘিত্যগণের ও পাবককে বহ্থগণের রাক্ষ্যে পতি 
করিলেন । ৩ও। দ্রক্ষকে প্রজীপতিগণের, ইন্দ্রকে মকহগণের এবং প্রহনাদকে 
দৈত্য ও দানবর্দগের অধিপতি করিয্বাছিলেন। ৪ | ধর্মরাজ যমকে 
পিতগণের রাজ্যে অভিষিক্ধ করিলেন, এরাবত:ক অসংখ্য গজেন্রের 
আধিপত্য দিলেন । ৫। গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, 
বৃষভকে গোগণের, শেষকে নাগগণের, সিংহ মৃগগণের) প্র্ষকে বনস্পতি 
(বৃক্ষ) গণের এবং ইন্দ্রকে দেবগণেরও রাজা করিলেন। ৬।৭। প্রজা" 
পতি-পতিব্রন্ষা এইরূপে রাজ্যমকল বিভাগ করিয়া অনস্তর দিকৃপাল- 
গ্ণকে সর্বদিকে স্থাপিত করিলেন।৮। তিনি বৈরাঁজ প্রজাপতির পুত্র 


৮৬ বিষুপুরাণ । ১ম অংশ । 


স্ধন্বাকে পূর্ধদিকে দিকৃপাল নিযুক্ত করিলেন। ১। কর্দম প্রঙ্গাপতির 
পুর শঙ্খপদ রাজাকে দক্ষিণদিকে অভিষিক্ত কবিলেন। ১০। রজের পুন্ত 
অন্ক্য়মহাআ। কেতৃমান্‌ রাজাকে পশ্চিম দিকে স্থাপন করিলেন। ১১ 

এবং গর্জন্য গ্রজাপতির পুত্র দুদর্য রাজা হিরণ্য রোমাকে উত্তর দিকে 
অভিষিক্ত করিলেন । তাহারা অন্যাপি এই সপ্তদ্বীপা সপত্তনা সমস্ত 
পৃথিবীকে যথা গ্রদেশে ( পূর্ বিভাগান্ুসারে ) ধর্মতঃ পরিপালন করতে- 
ছেন। ১৩। হে মুনিষত্তম! ইহারা এবং মন্ত যেসকল রাজা আছেন, 
সকলেই পাপনকার্ধো প্রবৃত্ত মহাত্ব। বিষুৰ বিভ্ুতি দ্বরূগপ। ১৪। হি 
দ্বিজোন্তম! যে সকল ভূতেশর (অধিপতি) হইলেন এবং যাহারা হইয়া 
ছেন, সাহারা সকলে সর্বাভৃ্ত বির অংশ ।১৫। বাহার দৈত্যাধিপতি, 
বাহাঁরা দানব ও রক্ষঃদিগের নাথ, ধীহারা পশ্ত ও পক্ষিগণের পৃতি, যাহারা 
মন্থধা, নাগ, বা! সর্গগণের অধিপতি, ধাহার| রৃঙ্ষ, পর্বত ও গ্রহগধের আধপ, 
বাহার অতীত হইয়াছেন, ধাহার। বর্তমান, 'এবং খাহারা ভবিষ্যতে হুই- 
বেন, তাহারা সকলেই সর্মভূত বিষুুর অংশসংত! হে মহাপ্রাজ্ঞ! 
পালনকাধ্যে প্রবৃত্ত মর্ষেশ্বব হরি ব্যতিরেকে অন্ত কাহারও পালন সামথযও 
নাই 1১৬1 ১৭। ১৮ ১৯।২০। জত্বাদিগুণ সশ্রয় এই জনাতন স্ঙ্ি- 
বিষয়ে স্বজন, স্থিতিবিষয়ে পালন এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন 
।২১। জনার্দন সংছষ্টিব্ষিয়ে টতুর্বিভাগ ও পালনবিষয়ে চতুদ্ধাসংস্থত 
এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া! প্রলঙ্ধ করেন। ২২। এই অব্যক্ত মুডিমান্‌ 
এক অংশদ্বার! ব্রহ্ম, অন্ত ভাগে মরীচি প্রধান প্রজাপতি হয়েন, তাহারা 
তভীয় অংশ কাঁল এবং অপর অংশ সর্বভৃত। এই রজোগুণাত্বক বিশু 
সংস্্টিব্ষিযে এইরূপ চত্রুঃপ্রকারে বর্তমান থাকেন। ২৩। ২৪। পুরুধোস্তম 
বিষ্ণু স্থিতিবিষয়ে সন্বত্খণ সমাশ্রত্ব করিয়া এক অংশদ্বার! প্রতিপালন 
করেন, অনা অংশে মন্বাদ্দি রূপ, অপর অংশে কালরূপ এবং অন্য অংশে 
সর্বভূতে অ"স্বত হইয়া ক্রীড়া করেন। ১৫।২৬। এবং ভগবান অজ 
(বিষণ) অন্তকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় কবিয়া এক অংশদ্ধারা 
রুদ্ররূপ হয়েন, অন্য ভাগদ্বারা অগ্নি অন্তকাদিরূপে বর্তমান থাকেন, অন্য 
ভাগ কালশ্বপ এবং অপর অংশ দর্দভূত ।২৭। ২৮। হেত্রক্ষন! বিনাশ: 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । ৮৭ 


কারী মেই মহাত্মার এইক্লপ সার্ককালিকী (সর্বকালগতা1) চতুর্ধা বিভাগ 
কল্পনা কথিত হয়। ২০। ব্রহ্মা দক্ষাি, কাল, এবং আধিল জন্ত হরির 
এই সকল বিভৃঠি জগতের সষ্টির হেতু 1৩০। হে দ্বিজ! বিস্ 
মনাদি, কাল এবং সর্বভূত, স্থিতির নিমিত্ত ভূত বিষ্ণুর এই সকল 
বিভৃতি ॥ ৩১॥ রুদ্র, কাল, ন্তকাদি এবং সগস্ত জন্য জনার্দনের এই 
চতুঃগ্রকার বিভূতি প্রশয়েয় নিমিত্ত হয়েন [৩২॥ হেদ্বিজ! জগতের 
আদিতে এবং মধ্যে, ত্রহ্মাও মবীচি প্রধান জন্গণ প্রলয় পর্যন্ত স্থট 
করিয়া গাকেল ॥ ৩৩॥ 'আদিকালে বন্ধ স্বজন করেন, তদনন্তর মরীচি 
শ্রে্ঠ জন্কগণ প্রতিক্ষণ অপত্য উৎপাদন করেন ॥ ৩৪ ॥ হে দ্বিজ| ব্রহ্মা 
গ্রজাপতিগণ এবং অথিন জন্ত, সকলেই, কাল ব্যতিরেকে সৃষ্টি নিশ্পাদক 
হইতে পারেন না ॥৩।॥ হে মৈত্রেক্! পালন বিষয়েও দেব দেবের 
এইবপ চতুর্দ। বিভাগ উসদিষ্ট (কথিত) হয় এবং গ্রলয়েও সেইকপ 1 ৩৩॥ 
হে দ্বিজ্গ! যে কোন গ্রাণী দ্বারা যাছ। কিছু স্থষ্ট হয়) সেই শ্থঞ্জয বদর 
উৎপত্তি বিষয়ে তত্সমস্তই হরিরই তন্থু 8৩৭॥ কিন্ব। যে যাহা কিছু স্থাবর 
জঙ্গম ভূতকে কোগাও সংহাব কবে, হে মৈত্রেক্স! তাহা জনার্দনেরই, 
অন্তকারী রৌদ্র শরীর ॥৩৮॥ সকলের ঈশ্বর জনার্দন এইট বপেই জগং- 
অষ্টা, জগংপাচা, এ"ৎ জগত্ভক্ষক ॥ ৩৯ ॥ ভীহার অন পরম পদ গুণ 
প্রবত্তি অর্থাৎ সহ ব্ছঃ তামা গণের ক্ষোভ দ্বারা সটি স্থিতি ও অন্থকালে 
এইরূপ ত্রিধা অর্থাৎ ল51 শিখত শিবরূপে সংপ্রবর্ত হন ॥ ৪০ ॥ পরমাত্মার 
পপ অনুপম, ভববজ্ঞানমনত্ কিন্বা স্বসংবেদা হইলেও চতুঃপ্রকার ॥ ৪১ ॥ 
মৈত্রেষ কহিলেন, হে নুনে! আপনি যে পরম পদের কণ। বলিলেন, সেই 
ব্্গড়তের (পরম পদের) চতুঃপ্রকারতা আমাকে যথাগ্তায়ে বলুন ॥৪২॥ 
পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়। সর্ব বস্তর বাহা কারণ, তাহাকেই মাধন 
বলা যায় এবং বাহা সাদন করিবার নিমিত্ত আপনার অভিমত, তাহাই সাধ্য 
॥ ৪৩ মুক্সিকামী যোগীর সাধন, প্রাণায়ামাদি, এবং পরম বর্গ সাধ্য, 
যাহ! হইতে পুনরাব্ন হয় না | 8৪॥ হেমুনে! সাপনের আলম্বন 
অর্থাৎ, শুদ্ধত্বৎ পদার্থ বিষয়ক যে জ্ঞান বোগীর যুক্তির কারণ হয়, তাহাই মেই 
্রহ্মতৃতের প্রথম ভেদ ॥ 8৫॥ মহামুনে! ক্লেশমুক্তির নিমিত্ত যোগা- 
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ভ্যাসকারী যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তদালম্বন অর্থাৎ ততৎ্পদলক্ষ্য 
ব্রহ্ম বিষয্কের ঘে বিশষ জ্ঞ'ন, তাহা! ধিতীয় অংশ* 1৪৬ উভয় সাধ্য 
সাধনের অবিভাগে (উইকে) অদ্বৈতময় অর্থাৎ ব্রদ্ষই আম, 
এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অন্য ব1 তৃতীয়ভাগ বলিতেছি। ৪৭। 
এবং এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ অর্থা আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন আমি 
সাঁচদাননদ ব্রহ্ম, এইরূপ যে পার্থক্য বোধ, তাহার নিরাকরণ অথণৎ 
পারত্যাগ দ্বারা জ্ঞানময় বিষুর পরম পদ নামক যে একপ্রকার জ্ঞান, 
তাহাই চতুর্থ বলিয়া উল্ত। তাহা দর্শিতাত্ম-্বরূপ বিশিষ্ট, নির্বযাপার, 
অনাথ্যের, ব্যাপ্তিমান্র, অনৌপম, আত্ম নংবোধ বিষ, অন্তামার, অলক্ষণ। 
প্রশীত্ত, অভয়, শুদ্ধ, অবিভাব্য ও অসংশ্রিত। ৪৮। ৪৯ ৫ ছে 
দ্রিজ। অন্য জ্ঞান বোধ অর্থাৎ আবদ্যানাশ দ্বার] বে বে।গিগণ, তীহাতে 
(চতুর্থ জ্ঞানপৰপ ব্রন্ধে) লীন হয়েন, তাহারা মংসারক্ষেতে বাঁজবগন 
কর্ম বিষদ্ে নির্বাজতা (নির্বারনতা) গ্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাহাদের 
পুনর্জন্ম হয না। ৫১। অন, নিত্যব্যাপক অক্ষয় ও সমত্ত ভেদ রহিত 
বিষু নামক পরমপদ এইপ্রকার। ৫২। পাপপুণ্যের বনাশ ভইনে ক্ষীণ- 
রেশ ও অতি নির্শাল যোগী ধেই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, ধাহা হইতে 
আর পুনরাবর্তন হর ন!। ৫৩। সেই ত্রন্মেব দুই রপ। মূত্ত ও অমূত্ত। 
সেই ক্ষর ও অক্ষর রূপ, সর্বভূতে অধাস্থত | ৫3। অক্ষর, সেই পরম 
তরঙ্গ, ক্ষর এই সমস্ত অগ্গৎ। এক স্থানে স্থিত অধর গ্যোত্স| যেমন 
বিস্তারিণী, সেইরূপ পরব্রদ্মের শক্তি, এই অখিল জগৎ । হে মৈত্রেয়,। যেমন 
আগর নৈকট্য ও দুরত্বনিবন্ধন জ্যোত্মার বহন ও অগ্পতাময় ভেদ ছয়, 
সেইরূপ সেই ব্রক্ষশক্তিরও ভেদ অর্থাৎ তারহম্য ট্দ্িমান আছে। 
হেত্রাঙ্গন্‌ ! ব্রহ্মা, বি, শিব) ইহার প্রণীন ব্র্গশর্তি। ৫৫1 ৫৬। ৫৭। 
মৈত্রের ! দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যুন, তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন, মনুষ্য 
পণ্ড, মৃগ, পক্ষী, সরীস্থপ প্রতি তদপেক্ষা নান ও ন্যুনতর। এবং তদনত্তর 


পাপ স্পা স 





* পঞ্চদশীর তত্ব বিবেক নামক প্রথম পরিচ্ছেদ অধায়ন করিলে সাধ্য 
জাধন ব| জীব ব্রদ্মের মবিস্তার উপদেশ পাওয়া যাইবে। 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮৯ 


বৃক্ষ গুস্বাদি। ৫৮*। হেমুনিবর! উপাধিনিবন্ধন আবির্ভাব, তিরো. 
ভাব, জন্ম ও নাশবিশিষ্ট হইলেও সেই এই জগৎ বস্ততঃ অক্ষর ও নিত্য 
(বহ্ধ)। ৫৯। সর্বশক্তিময় বিষু ব্রন্মের অপর অর্থাৎ শ্রেঠ মুর্ত-সবরূপ, 
াহাকে যোগ্িগণ সমাধির পুর্বে যোগারস্তে চিন্তা করেন। ৬০। হে মুনে! 
যোগিগণের মন যাহার প্রতি একাগ হইলে দলক্সন (ধোয় বিষ সহিত ) 
এবং সবীজ মেন্ত্জপাদি সহিত) মহাযোগ সংশ্থির হয়, অর্থাৎ যোগিগণের 
সমাধ জন্মে। ৬১। হে মহাভাগ! ব্রন্ষের শক্তি সকলেব মধ্যে সেই 
হরি প্রধান, যেহেতু তিনিই মুক্ত অর্থাং ঘনীভূত ব্রক্গ, হুতরাং অতি 
নিকটবন্তাঁ। এবং সর্বময় (সম্পূর্ণ ব্রদৰপ ) অর্থাৎ ব্রক্ষার। হ্রাঃ ভাহার 
অংশ নহেন | ১২। তাহাতে এই সমস্ত জগং ওুগ্রো অথাৎ ত৮৮5 
বস্ত্র শ্তায় সর্দতোভাবে অন্স্যত। মুনে। তাহা ২ইচ্চে জগৎ উতৎ্গর, 
ও তাহাতে স্থিত, এবং তিনিই জগহ। ৬৩। কাধাকাবণা সক ঈরবগ 
শিছু, পুরুষ-প্রকৃতিময় আাথল জগতকে ভূষণর্ূপে ও অস্ত্রূপে ধাবগ 
করিতেছেন । ৬৪। মৈত্রের কহিলেন,--ভগণান্‌ বিষ থে ভূষণ ও অন্তর 
প্ূপে এই অখিল জগ ধাধণ করিতেছেন, হা আমাকে আন্ত ধহপূর্ব্বক 
বন। ৬৫। পরাণ” কাহণেন, আমি, অপ্রমেরপ্রভবিষ্ঃ বিফুকে নমগ্ধার 
করিয়া, বনিষ্ঠ আমাকে যেৰগ বলিয়াছেন তাহাই, তোমাকে বলিতে ছ।৬৬। 
শগণান্‌ হার এই জগতের নিলেপ, ম-গুণ ও অমল আত্মাকে অর্থাৎ 
শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্জ পুরুষকে কৌন্তভমণি শ্বপে ধাবণ করিতেছেন |৬৭। প্রধান 
( প্রক্কত) আরীবংসকপে অনন্তের শখীরে আশ্রত এবং বুদ্ধি যাধবেন গদাবপে 
অবাস্থত ৬৮| ঈশ্বর তামস ও রাজদ অহঙ্কারকে বথান্রমে শঙ্খ ও 
শাগ রব ধনুঃরূপে ধারণ করিতেছেন। ৩৯। সামর্থ)স্বরূপ এবং বায়ু অপেক্ষাও 
বেগবান্‌ সাত্বিক অহস্কারাত্মক মনকে বিষ হস্তন্থিত চক্রস্বরূপ ধারণ 
করেন।৭,। হে দ্বিজ! গদাধরের পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, মরকত- 
ইন্দ্রনীল ও হীরক সমবর্ণা যে বৈজযস্তা নায় মাল৷ আছে, ভাহা পঞ্চতম্মার 
পংভ্তি এবং পঞ্চমহাভূত পক্তি ।৭,| বুদ্ধি ও কম্মাত্বক যে সকন ইন্দ্রিয় 


* তারতম্য অর্থাৎ অবিদ্য| আবরণের অলত ও আধিক্য আছে এইজন্ত 


বঙ্গাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা বলা যায়। 
১২ 
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আছে, জনার্দন তাহাদিগকে অসংখ্য শরন্ধপে ধারণ করেন। ৭২। অচ্াত 
যে অতি নির্মল অসিরত্ব ধারণ করেন, তাহ। অবিদ্যাকোষস্থিত বিদ্যাময় 
জ্ঞান | ৭৩। হে মৈত্রেয়! পুরুষ, প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগ্রণ, মন, 
সকল ইনি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই সমস্তই এইরূপে হ্বধীকেশে সমাশ্িত 
| ৭৪1 এইদপ বিবর্জিত হরি, প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত মান্ারূগ 
হইন্লা অস্ত্র ও ভূষণত্্ূপ আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন | ৭৫। 
অতএব পর্মেখর পুণুবীকাক্ষ এইরূপে সবিকার প্রতি, পুরুষ ও আখল- 
জগং ধারণ কাঁরতেছেন। ৭৬। হে মৈত্রেয়! যাহা বিদ্যা, যাহা আবিদ্যা, 
বাহা অসং, যাহা সং অব্যয়, দে সকলই সর্ধভূতের ঈশ্বর মধুহদনে অব- 
[স্বৃত।৭৭1। কলা], কা, নিমেষাদ, দিন, খতু, আয়ন ও হায়ণবিশিষ্ট 
কালক্বব্ূণ নিত্য তগবান ও অপর হি অর্থাৎ হখির বপাস্তর । ৭৮। 
সুনিসন্তম! ভূতলে।ক) ভুবঃলোক, “হলোক এবং মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য এই 
সপ্ত লোকও [বহ্‌ (বিধঃ)। ৭৯। পূর্ব! সকলেরও পূর্ন, লাকাত্ব শু্তি 
হবি দধংই মরিবিদ্যার আপাবদপে সত 1৮০1 তদনন্তর নিরাকার অব্বে- 
ব আনন্ত ভূতযও হয়, দেও, মান্য ও পণ্ড আদি বহুবিধ আকাগে 
অবস্থিত।৮১। কু ব্গুট সাম ও অথর্ববেদ, ইতিহাস (মহাভার তাদি), 
উপবেদ (আগুকেদাদি) বেশন্বমসুহের উদ্ভি সকল, মমস্ত বেদাঙ্গ, মনু 
মার কথিত অশেষ বন্মশান্,। দরণসমূহ। যে কোন অন্গবাক (কেল্পস্ত্র) 
নাহ! কিছু কাব্যালাগ এবং সঙ্গীত এতৎ নমস্তই শব্দ-ুত্তিণাবা 
মহাত্মা বিঝুর শরীব 1৮২।৮৩।০৪। কিম্বা অন্তান্ত কোন স্থানে যাহা 
কিড়ু সাঞান ও শলাকার বন্দ আছে, মে সমস্তই তাহার শরীর । ৮৫। 
“আমি হরি, এই অমস্থ জগত জনীর্দন, তান অন্ত কার্য কারণ নাই! 
যাহার মন এইরূপ ভয়) তাহার আ।র দেহলাত রাগ দ্বেষাদি হাদ্দরেগ উতপন্ধ 
হয় না।৮৬। হেদ্বিল! বি্ঃপুরাণের এই প্রথম অংশ তোমাকে বণিলাষ, 
যাহা শ্রবণ করিলে মনস্ত পাপ মুক্ধ হয়। ৮৭। দ্বাদশ বং্সর কাক 
মাসে পুঙ্গব্ার্থে সান করিলে* যে ফল হয়, হে দৈত্রেয়। মানব এই 
পুরাণ শ্রবণে ততসমস্ত প্রাপ্ত হয় । ৮৮। যে পুরুষ, দেব, ঝর পিঠ গন্ধ 
ও যক্ষাদির উৎ্পান্ডি বণ করেন, দেবাদিগণ তাহাকে বরদান করিয়া 
থাকেন।৮৯। দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
প্রথম অংশ সমাগত । 


বিফ প্রাণ | 





দ্বিতীয় অংশ । 


প্রথম অধ্যায়। 


মেত্রের কহিলেন, ছে ভণবন্‌ গুরো। আমি জগতের স্থষ্টি স্বন্ধে 
[নাকে ঘাহা জিজ্ঞাসা করিয়াহিগাম, সে সকল আপনি সম্পূর্ণ 
আমাকে বলিলেন। ১। মুনিপন্তম! আপনি জগংস্থট্টিমংক্রান্ত যে অংশে 
ক] বপিলেন, সেই বিষয় আামি পুনর্ধার শুনিতে ইচ্ছা করি।২ 
হারগুবমন্থর যে ছুই পুল, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, তাহাদের মধ্যে উত্তাল. 
"দেব পৃ প্রবের বিষয় অপিনি কহিলেন। ৩। হে দ্বিজ! প্রিষ্বব্রতের 
দশ্তানের কথা 'মাপনি বদেন নাই, তাহা গুনিবার বাঁসনা করি, গ্রদন্ন 
ইহা অন্ুগ্রহপৃর্বক বলুন। ৪ পরাঁশর কহিলেন, প্রিক্ব্রত, কর্দমের 
গিনপক্জাতা কন্তাকে বিবাহ কবেন, ঘুর্তীহার সমাট ও কুক্ষিনায়ী দুই কন্তু; 
এনং দশ পুল । ৫ প্রিয়রতের পুজগণ অত্যন্ত জ্ঞানবান মহাৰীষ্য, 
'পনীত এবং পিতার প্রিক্ষপাও্র [বপিয। খ্যাত। তাহাদের নাম আমার 
নিকট এবণ কর। ৩। ,আগীধূ, অগ্িবাহ, বপুষ্মান্‌, ছ্যতিমানৃ, মেদ, 
-মধাতিগি, ভব্য, সবন, পুক্র, এবং দশম পভ জ্যেতিষ্মানৃ। ইনি সত্যন11 
অর্থাৎ নামের উপবূক্ত গণবিশিষ্ট । এবং প্রিযব্রতেয় সেই সকল পুত্রের 
মধ্যে বলবীর্ধযে প্রখ্যাত হইাছিলেন। ৭। ৮। মেধা, অগ্নিবাহ ও পুল্র এই 
ঠিন পুত্র মহাভাগ্যবান্‌ এবং জাতিম্মর হইয়াছিলেন, রাজ্যভোগে মলো- 
'বাগ করেন নাই, ধোগ পরায়ন হয়েন |৯। মুনে। তীহারা সর্বদা সকল 


২ বিষুপুরাণ। ২য় অংশ । 


ব্ষিষ়ে নির্মম এবং ফলের আকাজ্ষারছিত হুইয়। ন্যায়ান্ুসারে ক্রিয়া 
করিতে লাগিলেন ১০। হে মুনিসন্তম মৈত্রেয়! প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই 
স্থমহাত্ব সাত পুত্রকে সপ্ুদ্ধীপ বিভাগ করিয়া দ্িলেন। ১১। হে মহাভাগ ! 
সেই পিতা! আগ্মীধকে জনুদ্রীপ দিলেন এবং মেধাতিথিতে প্রক্ষদ্বীপ প্রদান 
করেন। অনন্তর অপর পুত্র বপুম্মানৃকে শীশ্মলীদ্বীপে নরপতি করিয়া 
অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতাপ্রিক্ববত) জ্যোতিম্মান্কে কুশধীপে 
রাজ] কাঁরলেন। ১২। ১৩। ছ্যৃতিমানৃকে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজত্ব করিতে আদেশ 
করিলেন। সেই প্রত্ঠ, ভব্যকে শাকছীপেব ঈশ্বর করিলেন এবং সবনকে 
পৃদ্ধরদ্বীপে রাজা করাইলেন। ১৪ ৯৫ । হে মুনিসত্তম ! জঙ্বদ্বীপের ঈশ্বর 
থে আগ্রীধ, তাহার নয় পুল হইয়ার্িলেন, তাহারা প্রজাপতি তুল্য । ১১। 
নাভি, কিল্পুরুষ, হরিবর্ধ, ইলারত, রম্য, যষ্ট হিবথানৃ, কুরু, ভদ্রাশ্থ, এব, 
নবম কেতুমান। সকলেই মাধুচেষ্ট অথাৎ সতকর্মশাপী রাজা হইয়াছিপেন। 
হেবিপ্র! জদ্বুত্বীপে তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর।১৭।৯৮। পিত' 
(আত্মীব) নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ধ অর্থাৎ হিমালয়ের দর্সিণ ভারতবর্দ 
দান করেন এবং তিনি কিন্পুরুষকে হেমকুটবর্ষ দিয়াছিলেন। ১৯! 
হুরিবর্ষকে তৃতীয্ব নৈষ্ধবর্ষ দান করেন, ইগ্গাবৃতকে মেরুর চতুর্দিকবন্তী স্থান 
( ইলাবুতবর্ষ) প্রদান করিলেন। ২*। পিতা, নালাচগ্ের আতিত রম্যকে 
দিলেন, তদুত্তরবন্তী শ্বেতবর্ধ হিরগানুকে দেওয়া হয় ।২১। শৃষ্গবান্‌ পর্বতের 
উত্তরস্থ যে বর্ধ (শৃঙ্ব্বর্য) তাহ! কুরুকে দিলেন, মেক্ুর পূর্ববভাঁগে থে 
বর্ষ, তাহা ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন। ২২। এবং কেতুমালকে গন্ধমাদন 
বর্ধ দান করেন। সেই নরেশ্বর মেকল পুত্রকে এইরপে এই সকল 
বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন । ২৩। হে মৈত্রেয়। জেই ভূপতি সেই 
পুক্রদিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যাচরণের নিমিত্ত 
মহাপুণ্য শালগ্রামতীর্ঘে গমন করেন ।২৪। মহামুনে! (ভারতব্য 
ব্যতাত) কিম্পুরুষাঁদি বে আটটা বর্ষ, তথায় দ্বভাবতঃ কাধ্যসিদ্ধি হয়, 
বিনা! যত্বেই স্বুখভোগ ঘটে ।২৫। সেই সকল বর্ষে অন্ুখ, অকাল- 
মৃত্যু গ্রতৃতি বিপর্যয় নাই এবং জরা-মৃত্যু ভয়ও নাই। সে স্কর 
স্থানে ধর্শীধন্দ নাই, উত্তম অধম ও মধ্যম নাই ।২৬। সেই অষ্টবর্ষে 


প্রথম অধ্যায়। ৩ 


সর্বদাই যুগাবস্থ। অর্থাৎ যুগভেদে দেহাদির যে হাস হয়, তাহা নাই। যে 
মহাস্বা নাভির হিমবর্ষ ছিল, মেরু দেবীর গর্ভে তাহার খষভ নামে 
মহাছাতি পুত্র হয়েন, খষন্ত হইতে ভবত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঝষ. 
তের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ।২৭।২৮। সেই মহাভাগ স্বধর্থ্ে রাজ্য 
পালন ও বিবিধ যজ্জ সম্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুল ভরতকে রাজ! করতঃ 
বান প্রশন্থ বিধানানুপারে, তপস্তাচরণের অন্ত পুলক্ত্ের আশ্রমে গমন 
করিলেন। এবং সেখানেও কৃতনিশ্চয় হইয়া থা নিয়মে তগন্ত। করিতে 
লাগিলেন, যখন সেই মহীপতি তপদ্যা দ্বারা অত্যন্ত কর্ষিত (স্থতরাং) 
কুখ হইয়। পড়িলেন এবং সমস্ত শিরা দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন মুখে 
এক ণ্ড প্রস্তর দিয় উলঙ্গ বেশে মহাগ্রস্থান গমন করেন। তদন- 
বব এই স্থান লোকে ভারতবর্ষ নামে কথিত হইতেছে, যেহেতু গিতা 
বড) বন প্রস্থান করিলে ভরতকে দিযা যান। ভরতের স্থমতি নামে 
একটি' পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিলেন। ২৯। ৩০ । ৩১। ৩২ । ৩৩। পিতা 
' ভরত) বিবিধ বজ্ঞানুষ্ঠান সহকারে সম্যক রাজ্যভোগ করিয়! তাহাকে 
“স্থমতিকে) রাজ্য দিয়াছিক্বোন। হেমুনে! মেই মহীপতি (ভরত ) 
পুত্রকে রাজ্য-লক্ষমী অর্পপিপূর্বাক শাঁলগ্রাম তীর্থে ধোগাভ্যাসে রত 
হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পরে তিনি ত্রাক্ষণ হইয়। যোগিগণের শ্রেষ্টবংশে 
জনা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৩৪ ।৩৫। হে মৈত্রেয় তাহার চরিত্র তোমাকে 
পুনর্বার বলিব। তাহার পর স্ুুমতির ওরসে ঈন্রহ্যম উৎপন্ন হয়।৩৩। 
তধনন্তর ইন্ত্রদুম হইতে পরমেচীর অগ্ম হয়। তাহার পুন্র প্রতিহার। 
গ্রতিহারের প্রতিহর্তা নামে বিখ্য।ত আত্মজ উৎপন্ন হয়েন। ৩৭। প্রতিহত 
হইতে ভুব উৎপন্ন ভুবের পত্র উদগীথ, উদগীথের পুল্প অধিপতি প্রস্তার। 
ঠাহা হইতে পৃথুর জন্ম। পুথুর পুত্র নক্ত, এবং নক্জের পুত্র গয় । ৩৮। 
গষের তনয় নর, তংপরে তাহার পুক্র বিরাট উৎপন্ন হন। তাহার পুত্র 
মহাবীধ্য, মহাবীর্ধয হইতে ধীমান জন্ম গ্রহণ করেন।৩৯। তাহার পুত্র 
মহান্ত, মহান্তের আত্মজ মনম্থয, মনগ্্যব পুত্র ত্ষ্টা, তৃষ্ঠার বিরাজ, এবং 
বিরাজের পুজ রজ। ৪০। হে সুনে ! রজের পুর শতজিং, শতদিতের একশত 
পুত্র উৎপন্ন হন) তাহার মধ্যে বিশ্বগঞ্জযোতি প্রধান যে শত পুত্র দ্বার! 


৪ বিষুপুরীণ। ২য় অংশ। 


এই সকল প্রজা বর্ধিত হইয়াছে । ৪১। তীহারা এই ভারতবর্ধকে নবভাগে 
মৃলক্কুত করিয়াছেন (নবভাগে বিভক্ত করিয়। রাজ্য করিয়াছিলেন ) 
তাহাদের বংশধরগণ পূর্বে মতা ত্রেতাদিক্রমে এক স্তুতি যুগ পর্য্যন্ত এই 
ভারতভূমি ভোগ করেন। ৪২ ৪৩! হে মুনে স্বায়ভুব মন্তু বরাহ কজে 
গখন প্রথম মনবন্তরের অধিপতি ছিলেন, দেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ 
প্রিয়ব্রতের বংশোহপন্েরা রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর পারো'চষ 
নন্থব হইতে উত্তানপাঁদের বংশীয়দিগের আধিপত্য তম্ব। এই স্বায়তুৰ 
ব"শন পুর পরম্পর| দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে । ৪৪ । 


প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ | 


দিজীয় অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন, হে ত্রক্গন্! আপনি আমাকে শবায়ন্থ গঙ্ব বংশ 
কহিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সকল ভুমগুলের বিবরণ স্টিনিতে 
বাসনা করি।১। মুনে! যতগুল সাগর, দ্বীপ, বর্ধ, পর্বত, বন ও নণা আছে 
দেবাদিগণের ঘত পুরী আছে, এবং এই সমস্ত ভূমগ্ডলের পরিমাণ কত, হহাৰ 
আধার কি, উপাদান কি এবং আকারই বা কিরূপ, অগ্ুগ্রহপূর্ধমক বখাঁব 
বলুন।২।৩। পরাশর কহিলেন, মৈরেয় ! এই নকল সংগ্গেগে বলিতেছি, 
অবণ কর, ইহার বিস্তার বিবরণ শতবত্সরেও বলী যায় না।৪। “হ দ্বিজ' 
জন্ম পক্ষ, শালী, কৃশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুঙ্গব, এই সপ্ত দ্বাপ ক্রমান্বয়ে 
লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, এবং জল; এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্্ত্র সম. 
ভাবে পরিবেটিত। ৫1৬। হে মৈত্রেত! জন্বন্বীপ এই সকলের মধাস্থিত! 
তাহারও মধ্যস্থলে সুবর্ণ পর্বত মেরু অবস্থিত । ৭। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি 
সহ যোজন। অধোদিকে যোঁড়শ সহজ যোজন প্রবিষ্ট উপরিভাগে 
দ্বাত্রিংশৎ সহজ যোজন বিস্তুত এবং ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার যোড়শ 
সহত্র যৌজন। : (সুতরাং) শৈলরাজ (ুমের) এই পৃথিবীরূপ পদ্দের 
কণিকার অর্থাৎ বীজকোশ-রূপে সংশ্থিত।৮ 1৯ ইহার দক্ষিণে হিমবানূ, 
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হে়কুট, ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সকল বর্ষ-পর্বত 
অর্থাৎ ভারতাদিবর্ধের সীম! নিরূপক পর্বত আছে 1১০। মধ্যস্ ছুই 
পর্বত (নীল ও নিষধ) পূর্ব পশ্চিমে লক্ষ যোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর 
দুই ্ইটী দশাংশ দশ'ংশ নান, অর্থাৎ হেমকট ও শ্বেত নবতিনবতি সহ 
যোন্পন এবং হিমনান্‌ ও শ্ঙ্গী একাণীতি একাশীতি সহত্র যোক্ন দীর্ঘ । 
তাঁশারা প্রত্যেকে ছই ছুই মহ যোজন উচ্চ এবং মেই গণরখাখে বিশ্ব ত। 
১১। হে দ্বিজ! মেকর দক্ষিণদিকে প্রথমে (অমুদ্ তীরে) ভারতবর্ষ, 
তৎপরে কিল্পুকষবর্ষ এবৎ তদনন্তর হরিবর্ধ কথিত হব । ১২। পবং উত্তরে 
রম্যক, তত্পরে হিন্থাঘ ৭৭১ তধনন্তর ভারতের ন্যাঘ গাঁ ধনুরকোর উত্তর 
কৃকবর্ধ। ১৩। হে দ্িজসন্তম! ইহাদের এক একটি নবসহন্ম যোজন িস্ত ত। 
ইলাবৃতবর্ষও নয়সহস্র যোজন, তাহার মধ্যে সুবর্ণ পর্বত মেক উত্ডি" 1১৪। 
মহাভাগ ! সেই ইলাবৃন্কদর্ধ মেকর চতুর্দিকে নব বেন গার্চা তি 
বিস্তাত। চারিদিকে চাটি পর্নত আছে 1১৫। ঈশর কহ মেকর 
বিচন্ত র্থাং ধারণ'থ শক্ষুস্বঃূপ নির্মিত হইয়া উহার চা“ ব দশ দশ 
মহজ যোজন উন্ন *'য্া আছে। পূর্বদিকে মন্দব, দাদংণ "্মাদন, 
পশ্চিন পার্খে বিপুত। এবং উত্তরদিকে স্ুপার্ধ ॥ ১৪১৭1 সেও অকল 
পর্বতে ক্রমাগয়ে কদস্ব, অন্দু, পিপল ও বট, একাদশশত থোজন উচ্চ এই 
চার বট পর্বতে” ধবজার ন্যায় নির্মিত হইয়া রহিয়াছে । ১৮। হে সঙামূনে। 
মেই জশুই জন্ব্বীপ নাম হইবার কারণ। সেই জন্ব বৃক্ষের মহাগজ পাবামৃত 
ফল£সকল পর্বতপুষ্ঠে পতিত হুইয়! বিশীর্ঘ হইয়া যায়, তাহা:দর রসে 
তথায় বিখাত জন্দুন্দী উত্গন্ন হইয়াছে |১৯।২০। সেই নদী গন্ধঘাদন 
হইতে নির্গত হইতেছে, তথাকাক্প নিবামিগণ উহার জল পান করে, জনুনদীর 
জলে স্বেদ বা দৌর্গন্যু নাই, এই জল পান করায় তথায় লোকদিগের জর! 
বা ইন্দিয়ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়। তীবস্থ মৃত্তিকা তাহার 
সিক্ত এবং সুখ বায়ু দ্বারা বিশোধিত হইয়া! জান্ুনদ নাম স্ুবর্রূগে পরিণত 
হয়। ইহা পিদ্ধগণের ভূষণ |২১। ২২। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! মেরুর পৃর্ববাদিকে 
ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ধ | ২৩। 
সুমেরুর পূর্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বল, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং 


৬ _. বিষ্ুপুরাণ। ২য় অংশ। 


উত্তরে সেইকপ নদনবন আছে । ২৪। অরুণোদ, মহাভদ্র অদিতোদ, এবং 
মানস এই চারিটি দেবভোগ্য সরোবর সর্বদা মেরুর চারিদিগে রহিয়াছে । ২৫। 
শীতান্ত, ক্রমুঞ্চ কুবরী এবং মাল্যবান, বৈকঙ্বপ্রধান এই সকল পর্বত 
(ভূপদ্ের কর্ণিকার রূপ) মেরুর পূর্মদিকের কেসর। ত্রিকুট, শিশির, 
পতঙ্গ এবং রুচক শিষবপ্রধান এই নকল পব্বত তাহার দক্ষিণ দিকের 
কেসর! শখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল ও গন্ধমাদন, জারুধিপ্রধান এই সকল 
কেসর প+ত সেইরূপ পশ্চমদিকে অবস্থিত। ২৬।২৭। এবং শঙ্খ কুট, 
ধষত, হংপ এবং গাগ, কাঞঞ্জরপ্রধান এই সকল কেপরাচল উত্তরদিকে 
অবস্থিত। এই সমুদাক় পর্দত মেরুর অন্তরক্গে অর্থাৎ মূল সমীপস্থ অঙ্গে 
এবং জঠবাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে । ২৮। ছে মৈত্রেয় । মেরুর উপরিভাগে 
অস্তরীক্ষে চতুর্দশ সহঅযোজন পরিগিত বরদ্ধার বিখ্যাত মহাপুরী (ব্রদ্গপুরী ) 
রহিয়াছে। *৯। তাহার চারিদিকে ও চারি কোঁণে ইন্দ্রাদিশোকপাপগণের 
খিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুর সকল আছে । ৩০ বিষুপাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্ত্রমগলের 
চতুর্দিক প্লাবিত করিয়! অস্তবীক্চ হইতে ্রন্গপূরীতে প।তত হইতেছেন। ৩১। 
সেই গঙ্গা রেখনে পতিত হইয়া চতুর্দিকে চহ্‌র্দ। বিভক্ত হইতেছেন। 
তাঠাদের নাম দাতা, অলঞ্ননা, চক্ষু ও ভদ্র।। ৩২। তন্মধ্যে সীত। পুবব- 
বাহিনী হইয়া শাকাণ পথে এক পর্বত ভইতে অন্য পর্বতে গমন করিতে- 
ছেন, তদণন্তর তিনি ভদ্রাথ নামক পৃর্ববধ 'দঘ। সমুদ্রে মিলিত হইতে- 
ছেন।৩৩। মহামুনে! মেঃগবপ অলকনন্দাও দক্ষিপবাহিনী হইয়া 
ভারতবধে মা'সণা মপ্তভাগে বিভক্ত হওত মাগরে গমন করিতেছেন । ৩৪। 
চ্ুও পশ্চিঘ দকৃস্থিত পর্নতদকল অতিক্রমপূর্ববক কেতুমাল নামক 
পশ্চিমবর্ধ হইযা মাগরে মিলিত হইতেছেন। ৩1। মহামুনে ! ভজ। সেইরূপ 
উন্তরগিরি এবং উত্তরকুক্ক অঠিক্রম করিয়া উত্তর সবুদ্রে গমন করিতেছেন।৩৬ 
মাল।বান্‌ ও গন্ধমাদন পর্ধত উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্য্যন্ত 
দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মণ্যে কার্ণকাকারে সংস্থিত। ৩৭। মর্ধ্যাদা শৈলের 
মধ্যবস্তী ভ'রতবর্ষ কেতুমালবর্ষ, ভগ্রাশ্ববর্ষ। এবং কুরুবর্ষ, জন্ঘবীপরূপ 
পদ্বের পত্র *রূপ।৩৮। জঠর ও দেবকুট এই দুইটী মর্যযাদ! পর্রত। তাহারা 
উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পরাস্ত দীর্ঘ । ৩৯। পূর্বপশ্চিমে আয়ত্ত 
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গন্ধমাদন ও কৈলাস এই ছুই মর্ধ্যাদ! পর্বত অশীতি যোজন করিয়া দীর্ঘ 
এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবশ্থিত। 8০। মেরুর পশ্চিম 
দিগৃগাগে নিষধ ও পারিপাত্র নাক ছুই মর্ধ্যাদ] পর্বত, পূর্বদিস্তী ছুই 
পর্বতের অবস্থিত অর্থা২ তাহারা যেমন নীল নিষণ পধ্যন্ত দীর্ঘ, 
সেইরূপ মেরুর উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি ছুই বর্ষ-পর্বত আছে, এই 
৪ইটি পূর্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং সাগরগর্ডে প্রবিষ্ট | ৪১২। হে মুনিবর! 
এই সকল জঠকাদি সীমা পর্বতের বিষয় তোমাকে বলিলাম । তাঁহাদের 
ছুই ছুইটি পর্ত মেকুর চতুর্দিকে আছে | ৪৩। মুনে! মেকর 
চতদ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি দে সকল কেপর পর্থতের কথ| বলিলাম, 
তাহাদের মধ্যে অনেক মনোবম কন্দর আছে। দিদ্ধ-দেব-গায়কগণ তথায় 
এ করেন। সেই সকল কন্দরে স্থরম্য কানন ও পুর আছে। ৪818৫। 
হে সুনিসন্তম! সেই সঞ্ল স্থানে লক্ষী, বিষুট, অগ্নি, ও স্থর্ধ্যাদি দেব 
গণের শ্রেষ্ঠ কিন্নরসেবিত আয়তন বর্ষ সকল রহিয়াছে । ৪৬। গন্ধ, 
” রক্ষ, দৈতের ও দানব্সমূহ সেই সকল রমণীম্ শৈলকন্দরে দিবা- 
নিশি ক্রীড়া করিতেছেন । মুনে! এই সকল স্থান ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর 
ধর্থ বলিয়। উল্লিখিত হয়। ইহা ধার্মিক লোকদিগেরই বাদ স্থান, পাপিষ্ঠ- 
ঘন শতজন্মেও এখানে বাইতে পারে না। ৪৭। ৪৮। বর্ধন! ভগবান্‌ 
'বধুং ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিবারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহরূপে এবং ভারতবর্ষে 
কম্মবূপে অবস্থিত আছেন। ৪৯। জনার্দন গোবিদ কুকুবর্ষে মংম্যবূপে 
রাহয়াছেন। সর্ব্ষ সর্ধেশ্বব হরি বিশ্বূপে সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি 
কলের আধার ও মখিপাত্বক। মহামুনে! কিংপুরুযাদি যে আটটি বর্ধ, 
ঘেনমকলে শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধ!, ও শয়াদি নাই।৫*।৫১। গ্রজা- 
গণ গন্ছ, নিরাতন্ক, সর্বছু :থ বিবর্জিত এবং দশ বা দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ন্ছিরাযু 
হইয়া জীবিত থাকে । ৫২। ফেসকগ স্থানে পর্বন্যর্দেব বর্ষণ করেন না, 
পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে আছে এবং দেই সকল স্থানে সত্য ত্রেতাদি 
কল্পনা নাই। ৫৩। হেদ্বিজোন্তম। এই সকল বর্ষে াত-সাতটি করিয় 

হুলাচল এবং শত শত নদী আই, নদীদমূহ সেই সকল কুলপর্বত হইতে 

নিংস্যত। ৫৪ দ্বিতীয় অধ্যায় অন্পূর্ণ। 


ভতীয় অধ্যায়। 


পরাশর কছিলেন, ।-1 সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়পর্জজেন দক্ষিণ, তাহার 
নাম ভারদ্বা 7; হোখ।নে ভবতের বংশ বাস করেন ।১। হে য্হ'মনে ! 
ইছার বিস্তার নরসঞস 'সাজ্জন। ইহা ম্বর্গগাী এবং সোক্ষগাসা পুকষ- 
দিগের কর্মহনি। ২1 এখান মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুভিনাণ, খন্ষ। 
বিন্ধ্য ও গা'হপাত্র, এই সাণ্টি কুলপর্বত আছে ।৩। মুলে! এই 
স্থান হইতে পর্ণ প্রাপু হওয়া নায়, পুকসেবা এই স্তন হইতে সক্তি 
প্রাপ্ত হয়েন এবং এখান হইতেই তিষ্যকৃ জানতে ও নরকে গমন 
করে। ৭। এই স্থান হইতে খ্র্গ তভোমস্গন এনাবুভ।পবর্ষ ১ মোন 
(সর্দযমুকি) অন্থনীদ্ £টাক এবং পাতালাদি লোকে গনন লনা খাম অন্ত 
কোনও স্থানে মরষাদিগের কর্মের বিপি নাই। ৫1 এই ভাপমন্বর্ষর নদ 
ভাগ আছে, এ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেকনান্, হাসবপ, গতম ন্‌, নাগ- 
দ্বীপ, ঘৌর্া, গাঁ বারুণ) এবং এই সাগরসংবৃন্ দ্বাপ, ভাহ পক মধ্যে 
নব্ম এই দীপ উত্তর ৪!ক্ষণে মহত যোজন দীর্ঘ । ১। ৭1] ইহা পর্বাদকে 
(করাতগণ আছ, পশম ঘবনের| অবস্থিত, এব মধান্ছংন বাদন শতক 
বৈঠ্য ও শুদ্রগণ ভ'ণ'৪সারে সঙ্জ যুদ্ধ, বাণিজ্য প্র্হ অবলম্বন পন্ু” বাঁ 
কারতেছেন। শতদ' চন্মভাগ আদি নদী হিনালয়ের মুন্শ হইতে 
নিত হইয়াছে। হেমুনে! বেদ স্মৃতিগ্রধাদ কতকগুলি নদা পাবপাত্র 
পর্বত হইতে উত্পনা। নর্ধ্দা ও জ্রসাদি নদা বিন্ব্যাচন ₹£তে নির্গত 
|৮। ৯।১০। আাণী, পর্বোষ্কী ও [নর্বিন্ধ্য| প্রঃ ৩ নদী, খন্স পর্ধত 
হইতে সমংপন্না। গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী আদি ”াপভয়হারিণী 
সহ পর্বতেন গাদদেশ হইতে উৎপন্ন।। কৃতমাঁলা ও তাম্রপণীপ্রধান কতক- 
গুলি নদী মলয় হতে উতপন্না। ১১।১২। ত্রিসমে! ও আধ্যকুল্যাদি নদী 
মহেন্দ্র পর্বত হইত উত্পন্না। এবং ধষি খুল্য। ও কুমারী আদ কঙকগুলি 
নদী শুক্তিমান্‌ পর্বতের পাদ সম্ভব ।১৩। ইহাদের সহত্র সহত্রশাখ। 
নদী ও উপন্দী আছে কুরুপাঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসি জনগণ, 


তৃতীয় অধ্যায়। ৯ 


পূর্বদেশবাগিগরণ, কামরূপ নিবাসিগণ, পণ, কলিক্ব, মগধ, ও সমস্ত দাক্গি- 
পাত্যবাসিগণ এবং অপরাস্ত, সৌরাষ্&, শূর, তীর, অর্বরদ, কারুষ, মালব ও 
পারিপাত্র নিবামিগণ, সৌবীর, সৈম্ধব, হণ, শাব, ও শীকলবাসিগণ, মদ্র, আরাম, 
'মন্বষ্ঠ, ও গারসীকাদি, এই সমস্ত লোক সেই সকল নদীর তীরে বাস করেন 
এবং তাহাদের জল পান করেন। এই মকল নদীর সমীপবর্তা স্থান জষ্ট 
পুঃ মনুষ্য পরিপূর্ণ এবং মহাভাগ্যবান্‌ | ১৪।১৫।১৬|১৭।১৮। হে 
গহামুনে ! এই ভারভবর্ষেই অত্য ব্রেত। দ্বাপর ও কলি চাপ্সিযুগ অর্থাৎ 
বনের হাস বৃদ্ধি আছে, অন্ত কোথাও নাই। ১৯! এখানে মুনিগণ 
তপস্তা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং এই স্থানেই লোকে 
পদ্লোকের জন্ত আদর পৃর্ধক দান করিয়া থাকেন। ২৪ । জন্বদ্বীপে, 
ননুষ্যগণ যজ্ঞমঘন ঘক্পুকণ বিকুকে সর্বদা যন্ঞর্কাণ। পুজা করিয়া 
থাকেন। অন্তবাঁপে অন্ত প্রকাষ, অর্থাৎ পোমস্্ধ্যাদিব পুজা হয়। ২১। 
মহাগুনে দ্বীপের মধ্যে ভারতবর্মই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কম্ম চাম, তগ্চিন্ 
গন্ধ স্থানগুলি ভোগ ভূমি। ১২। হে দাশুশ্রেষ্ঠ ! জীবগণ সহশ্র সহস্র জন্মের 
পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভাঁরাতবধে মন্ত্যা জন্ম লাভ কবেন।২৩। দেবগণ 
এইবপ গীপ্তিগান করিদ্না থাকেন যে, “যাহারা স্বর্গ এবং মোক্ষ আম্পদের পথ 
স্বপ ভারত ভূ'মতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা আমাদের অপেক্ষও অধিক 
ধন্ত।২৪। সেই অমল অর্থাং নিষ্পাপ বাক্তিগণ এই কম্মভূমিতে জন্ম 
গ্রহণপূর্বক নিক্ষাম কর্ম করতঃ পরমাত্মভূত বিখুঃতে অর্পণ করিয়া তাহাতে 
লয় (এঁকা) প্রাপ্ত হয়েন ।২৫। সর্ণপ্রদ কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে আমর! 
কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহ| জানি না। সেই সকল মন্ুষ্যই ধন্ত, যাহার! 
নিতান্ত ইন্ত্িয় বিহীন না! হইয্! ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছেন। ২৬। 
মৈত্রেয় ! নববর্ষবিশিষ্ট লক্ষযোজন বিস্তত এই জন্ব্বীপের কথা তোমাকে 
ক্ষেপে বলিলাম ।২৭। হে মৈত্রেয়! লক্ষযোজন বিস্তুত লবণ সসুস্্ 
জদুদবীপকৈ পরিবেষ্টন করিয়া বলয়াকারে বহির্ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে | ২৮। 
তৃতীয় অধ্য।য় সম্পূর্ণ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, জঙ্গনামক দ্বীপ যেমন লবণ অমুদ্ধ দ্বারা অভিবেষ্টি ত, 
সেইরূপ পক্ষদরীপ লবণ সমুদ্কে স বেষ্টন করিয়া অবন্থিত। ১। হে ব্রহ্গন্‌! 
জমুবীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরিমিত, সেই প্রক্ষ্ীপ এইরূপ দ্বিগুণকধিত 
হয়।২। প্রফদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাতপুত্র। জ্যেষ্টযের নাম শান্তভয়। 
তদস্তর শিশির, সুখোঁদয়ু, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক) এবং ধ। তাহাদের সপ্তম 
তাহার! প্রক্ষদ্বীপের ঈশ্বর । ৩। ৪। পূর্বে শান্তভয়বর্ষ,পরে শিশিরবর্ধ, সুদ বর্ষ, 
আনন্দব্র্য, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ, এবং ক্রুববর্ম। ৫। তাহাদের মধ্যাদাকারক 
অন্ত স[তটিবর্ষ পর্বত আছে। হেমুনিসত্তম তাহাদের নাম শ্রনণ কর। ৬। 
গোমেদ, চন্দ্র, নারদ দুন্দুভি, সোমক, স্ুমনাঃ এবং সপ্তম বৈত্রাজ। ৭। 
এই সঞ্চল রমণীয্ বর্ধাচলে 0েব ও গন্ধরেবেগণ্র সহিত নিষ্পাপ গ্রজ। 
সকল সতত বাদ করেন।৮। দেই সকল পর্বতে পবিত্র জনপদ সকল 
আছে। সেখানে চিরকল (পঞ্চসহস বৎসর) পরে লোকের মৃহ্য হয়। 
আধি কিম্বা ব্যাধি নাই, অতএব সর্বদাই সুখ। ৯। সেই সকল বর্ষের 
সাতটা সমুদ্রগাসিনী নদী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শবণ 
করিলে পাপ নই হয়।১০। অগ্ুতপ্তা, শিখী, বিশাশা, ত্রিদিবা, ভ্রম, 
অমৃতা, ও স্থকৃতা। তথায় এই সপ্ত নদী আছে ।১১। এই সকল প্রধান 
প্রধান পর্বত গু নদীর বিষয় তোমাকে বল! হইল। সেখানে আরও 
সহঅ সহ ক্ষুদ্র নদী ও পর্বত আছে। ১২। পৃর্বোক্ত জনপদবামী হৃষ্ট 
লোকগ্রণ সর্বদা সেই জকল নদীর জল পান করেন। হে দ্বিজ। সেই 
জনপদবাদি-গণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই ।১৩। হে মহামতে! সেই সপ্তস্থানে 
যুগাবস্থ। নাই সর্বদাই ত্রেতাধুগ সম কাল বর্তমান আছে। ১৪। ব্রহ্মন্‌! 
প্ক্ষদ্বীপাদ্দি ও শাকদ্বীপাস্ত সপ্তদ্বীপে মনুষ্য সকল অনাময় হইয়া পঞ্চমহস্র 
বৎসর পধ্যন্ত জীবিত থাকেন। ১৫। এই সকল দ্বীপে বর্ণাশ্রম বিভাগানুমারে 
পাঁচ প্রকার ধন্ম আছে (ব্রঙ্গচর্যয, অহিৎসা, সত্য,অন্ত্যের়। ও অপরিগ্রহ) এবং 
চারি বর্ণ আছেঃ তাহা! তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৬। মুনিসত্বম! 


চতুর্থ অধ্যায়। ১১ 


তথায় ধাহারা আরধ্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাহারাই ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। ১৭। হে দ্বিজোত্তম! তাহার প্রক্ষদ্বীপের) মধ্যে 
জনৃদ্বীপন্থ জু বৃক্ষ পরিমিত একটী সুমহান প্ক্ষ তন্থ আছে। তাহাতেই এই 
দ্বীপ প্রক্ষ নামক হইয়াছে ?১৮। তথায় জগংঅষ্টা সর্ব সর্কেশ্বর হরি মোম- 
রূপী ভগবান্‌ আর্ধ্যকাদি ত্রিবর্ণ কর্তৃক পৃজিত হয়েন। ১৯। প্রক্ষদ্ীপ প্রমাণ 
মগ্ডলাকার ই্ষু সমুদ্র দ্বারা প্রক্ষদ্বীপ সমাবৃত। ২০। হে মৈরেয় ! তোমাকে 
গ্ষদ্বীপের বিষয় এইরূপ মংক্ষেপে বলিলাম। আবার শান্ুল দ্বীপের বিষয় 
আমার নিকট শ্রবণ কর। ২১। শান্সল দ্বীপের রাজা বীর বপুষ্মান্। তৎ- 
পুল্রগণের নাম শ্রবণ কর। মহ্ামননে! তাহাদের নামানুসারে মেই সাতটী 
বর্ধের নাম হইয়াছে। শ্বেত, হরিত, জীমৃত, রোহিত; বৈছ্যত, মানস ও 
সপ্রভ। ২২। ২৩। এই ইক্ষবসোদক সমুদ্র আপনাপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তুত 
শালদীগ দ্বারা সর্ধাতঃ আবৃত হইয়া স্ফীত আসে ।২৪। সেখানেও রঙের 
উত্পাত্ত স্থান ও বদের সীমা নিন্বপক সাতটি পর্বত এবং সাশুট নদী আছে 
জানিবে। ২৫। কুফুদ, উন্নত, তৃতীয় বলাহক, চতুর্থ পর্বত দ্রোণ, যেখানে 
মহৌধধা সকল আছে। ২৩। পঞ্চম কন্ক, ষষ্ঠ মহিষ, এবং পর্বতবর ককুম্মান্‌ 
সপ্তম। নদী সকলের নাম বগ্তেছি শ্রবণ কর।২৭। যোগী, তোয়।, 
[এইফঠা, চক্জ, শুক্লা, বিমোচিনী এবং নিবৃত্তি তাহ।দের সপ্তমী । সেই সকল 
নদীকে স্মরণ কবিলে পাগ শাস্তি হয়। ২৮। অতি:শাভন শ্বেত, হরিত,বৈছ্যত, 
মানস, জীমূত, রোহিত, ও সুপ্রভ চাতুর্বণ্য যুক এই সাত বর্ষ আছে। 
হে মহামুনে! শান্মল দ্বীগে কপিল, অরুণ, গীত ও কৃষ্ণ এই ঘে পৃথক্‌ পৃথক 
বর্ণ বান করেন, তাহার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র। সেই যাগশীলগণ, সক- 
লেব আত্ম! অব্যয় ও যজ্ঞের আশ্রয় ভগবান্‌ বাঘুভূ ত বিষুকোশ্রেষ্ঠ ঘক্জ দ্বারা পূজা 
করিয়া থাকেন। ২৯। ৩৪। ৩১। ৩২। এই অত্যন্ত সুমনোহর স্থানে, 
দেবগণ নিকটম্থছ থাকেন। শান্মলী নামে একটি জুখদায়ক সুমহা বৃক্ষ 
আছে। ৩৩ 1 এই শান্মলদ্বীপ শান্মলদ্বীপ-তুল্য-বিস্তৃত হুর! সমুদ্র দ্বার! চতু- 
দিকে সম্পূর্ণ আবৃত । ৩৪। স্মুর! সমুদ্র শাল্সলদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপ 
দ্বারা চতুর্দিকে সম্পূর্ণ সর্ধোতোভাবে পরিবেষ্টিত। ₹৫। কুশদ্বীপে জ্যোতি- 
ম্ানের সাত পু, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। উদ্ভিদৃ, বেধুমান্, বৈয়ধ, 


হু বিুপুরাণ। ২য় অংশ । 


লম্বন, তি, প্রভাকর এবং কপিল। তাহাদের নামানুসারে বর্ষ সকল 
নিরপিত। সেস্থানে টৈতের দানবগণের সহিত মনুয়্গণ এবং দেব, গন্বন্ব, 
বক্ষ, কিংপুরুষাদিগণু বান করেন। সেখানেও স্ব অন্ষষ্ঠানে তত্পর চারিবর্ণ 
আছেন । ৩৬। ৩৭1৩৮। হে মহামুনে ! দমী, গুগা, ও লেহ মন্দেহগণ 
ক্রমারয়ে ব্রন্ষণ ক্ষ্িষ বৈ এবং শদ্র বলিয়া কথিত । ৩৯ । তাহারা 
সেই কুশরীপে শান্্রবিহিত কন্ম করিয়া আত্রজ্ঞান দ্বারা কর্ধাধিকার 
ক্ষয়ের নিমিত ব্রদ্ন্পগ জনার্দনের আরাধনা করতঃ অতুযুগ্র ফলগ্রদ 
অধিকার অর্থাৎ এঅহঙ্ক(রকে উশ্পিত করেন ৪০ বিক্রম, হেমশৈল, 
ছ্যতিমান্, পুষ্পবান, কৃশেশক, হরি, এবং সগডম মন্দরাচল, মহামুনে ! 
সেই দ্বীপে এই সাতটি বর্ষ পর্ধত আছে ।৪১। সাতটি নদী আছে, 
বথাক্রমে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ধৃতপাপা, শিবা, পবিত্র, সম্মতি, 
বিদ্যুত, অন্তা ও মহী। ইহার! সর্বাপাপ হারিণী। তথায় অন্যান্ত 
সহুত্র সহত্ ক্ষুদ্র নদী এব পর্বত আছে। ৪২। ৯৩। কুশদ্বীপে একটি 
কুশ স্তন্ব আছে, তাহ'র নাম।মুসারে কুশন্বীশ কথিত হঘ। সেই দীপ 
তংপরিমাণ দ্বৃত সমু দ্বারা সমাবৃত। ৪৪ । এবং দ্বুতোন সমুদ্র করো 
দ্বীপ দ্বারা সংবূত। হে মহাভাগ ! ক্রৌঞ্চ নামক এই অপন মহাঁদীপের 
বিষয শ্রবণ কর। ৪৫ নাহার বিস্তার কুশদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ, 
ক্রৌঞ্চ দ্বীপে মহাত্মা ছ্াতিমানের সাত পুল্র হয় |৪৬। মহীপি 
(ছ্যতিমান) তাহাদের নামানুসারে বর্ষসকলের নাম নিরূপণ করেন 
| 8৭। মুনে! কৃশল, মন্দগা, উষ্ণ, পীবব, অন্ধকারক, মুনিও দুন্দুভি 
এই সাতটি তাহার পুত্র ।৪৮। হে মহীবুদ্ধে! সেখানেও দেব গন্ধর্ব- 
সেবিত সুমনোহর নবপর্ধত আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ 
কর। ৪৯। ক্রৌঞ্চ, বমেন, তৃতীয় অন্ধকারক, দেবাবৃৎ্, অন্য পুগুরীক- 
বান্‌ পঞ্চম, ছু্দুভি এবং সপ্তম মহাশৈল। তাহারা উত্তরোউত্তর পরম্পরের 
দ্বিগুণ। অর্থাৎ এক দ্বীপ অপেক্ষা অপরদ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইন্ধপ সেই সকল 
দ্বীপে যে সকল পর্বত আছে, তাহারাও পবম্পর দ্বিগুণ | ৫১। 
এই সকল রমণীয় বর্ষ ও পর্বতে নিরাতঙ্ক প্রজাবর্থ দেবগণের স্থিত 
বাস করেন। ৫২। হে মহামুনে! এই দ্বীপে পু্ধর, পুক্ষল, ধন্য, ও তিষ্প 


চতুর্থ অধ্যায় । ১৩ 


নামক লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্জ বলিয়া! কথিত। ৫৩। 
হ মৈত্রেয়! তাহারা! তথায় যে সকল নদীর জলপান করেন তাহাদের নাম 
গবণ কর। সাতটি নদী প্রধান, গৌরী, কুমুদ্ধতী, সন্ধ্যা, রাতি, মনোজবা, 

গাস্তি ও পুগুরীকা এই দাতটী বর্ষ নদী। তথায় অন্যানা শত শত কুদ্ 

দী আছে। ৫৪1 ৫৫| সেই দ্ীপেও পুক্ষরাদি বর্ণ সকল রুদ্ররূপী ভগবান্‌ 
“নারদ বিষুণকে যজ্ডে পৃজা করিয়া থাকেন। ৫৬। কৌ দীপের তুল্য 
গাবমাণ দধিম্ডোদক সমূদ্র দ্বার] ক্রৌঞ্চ দ্বীপ সর্দতোভাবে আরৃত। ৫৭। 
মহামুনে ! দধি মমুদ্রও ক্রৌঞ্চ দ্বীপ অপেক্ষা দ্িগুণ বিস্তৃত শাঁকদীপ দ্বার 
গংবুত। ৫৮। শাকদ্বীপের ঈর স্থমহাত্বা ভব্যেরও সাত পুল্র। ন্তিনি 
তাহাদিগকে অপ্তবর্ধ বিভাগ করিয়া দেন। ৫৯। জলদ, কুমার, সুকুমার, 
মনীচক্‌, বু্থমোদ, মৌদাদি, এবৎ সপ্তম পুত্র মহাক্রম। ৬৯*। ভথায় বথাক্রমে 
শক্খনামক সাতটা বর্ষ আছে এবং বর্ষ বিচ্ছেদকারী সপ্তপন্সত 
আছে। ১১।.হে দ্বিজ! তাহার পূর্বদিকে উদয় গ্রিবি, অপরের নাম জলাধার, 
বেবতক, শ্যাম, অন্তগিররি আপ্িকের, রম্য এবং পর্দমতোত্তম কেসরী। তায় 
'সক্ষ গন্ধর্্ব সেবিত একটা মহাশাক বৃক্ষ আছে। ৩১। ৬৩। এই স্থানের বাখু- 
'দর্শে পরম আহ্লাদ জন্মে। সেখানে চাতুর্বণ্য সমন্বিত অনেক পবিত্র 
ুনপদ আছে ।৬৪। সর্ধপাপ ভয়নাশিনী অতি পবিত্র অনেক 
নাও 'সাছে। হুকুমারী, কুমারী, নলিনী, এবং ধেনুকা, ইন্ষ। 
বকা, গভস্তি এবং সপ্তমী। মহামুনে! তথায় অন্যান্য আঅযূত 
অয্ত ক্ষুদ্র নদী, এবং শত সহজ পর্ধত আছে। স্বর্ভোগানন্তর পর্ণ 
হইতে মেদিনীতে আসিয়া জলদাদিবর্ধে বাহারা জন্মগ্রহণ করিয়] আছেন, 
তাহারা আনন্দিত হইয়া ?সই সকল নদীর জলপান করেন। সেই সকল 
বর্ষ ধর্মহাঁন এবং পরস্পর কলহ নাই | ৬৫। ৬৬। ৬৭।৬৮। সেই সপ্র- 
এেশে মর্ধ্যাদাহানি নাই। মুগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ চারিব্ণ আছে। 
তাহাদের মধ্যে যৃগগণ ব্রাহ্মণ ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বোক্ক সমস্ত ব্রাঙ্গণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট। মাগধগণ, ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্য এবং মন্দগগণ শৃদ্র। ৬৯। ৭০। 
হে মুনে! শাকন্ধীপ পুর্বোজ্তি বর্ণ সকল সংযতাত্বা হইয়া যথাশান্ত্র কর্দাদ রা 
ভগবান্‌ হ্্্যরূপধারী বি্ুকে পূজা করিয়া থাকেন 1৭১ হে মৈত্রেয়! 
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শীকদ্ধীপ প্রমাণ বলয়াকার ক্ষীরোদ সমুদ্র দ্বারা শাকন্ীপ চতুর্দিক বেষ্টিত।৭২। 
ব্রহ্মন! শাকন্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত পুক্কর নামক দ্বীপ ক্ষীর 
সমুদ্রক্ষে চারিদিকে অর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়! আছে । ৭৩। পুষ্কর দ্বীপে 
লবলের পুজ্র মহাবীর এবং ধাতকি। তাহাদের নামানুসারে তথায় 
ছুই বর্ষ হয়। ৭৪। মহাবীর বর্ষ এবং অন্যটির নাম ধাতকি থণ্ড। হে মহা" 
ভাগ! এখানে মানসোত্তর নামে একটি বিখ্যাত বর্ষ পর্বত আছে। ৭৫। 
মধ্যভাগে বলযাকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ সহ যৌজন উচ্চ এবং সেই 
পরিমাণে বিস্তীর্ণ । সম্পর্ণ গোলাকার এই গিরি বলয়াকার পুফ্ষর দ্বীপকে 
মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া স্কিত আছ্চে, তাহাতে মেই বর্ধদয় বিচ্ছিন্ন হইয়া 
প্রত্যেকেই সেইরূপ বলয়াকার হইয়াছে । ৭৬। ৭৭ ৭৮1 পৃক্ষর দ্বীপে 
মান্বগণ নিরাময় বিশোক এবং রাগ দ্বেষ বিবর্জিত হইয়! দশসহত্র 
বৎসর পর্যাস্ত জীবিত থাকেন। ৭৯। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে উত্তম 
অধম নাই, বধ্য বধক নাই, ঈর্ষ। নাই, অন্য়া, ভয়, দ্বেষ, ও “লাভাদি 
দৌধ নাই । ৮০। দেব দৈত্যাদি সেবিত মহাবীর বর্দ মানসোত্তর গিরির 
বহির্ভীগে এবং ধাতকি থণ্ড অত্তর্ভাগে অবশ্থিত। ৮১। পুক্র নামক 
সেই দ্বীপে সত্য মিথ্যা নাই বর্ষদ্বয়ািত সেই দ্বীপে কোন নদী বা অন্য 
পর্জত নাই ।৮২। সেখানে মন্ুষ্যগণ ও দেবগণ তুল্যবেশ (সমান সুখী) 
এবং একরূপ। হে মৈত্রেক্স! সেই বর্ধ ছইটি বর্ণ ও আশ্রমাচার হীন, 
কাম্যধর্দ্মানুষ্ঠান বর্জিত, এবং ত্রয়ী বার্তা, দণ্ড, নীতি, ও শু্ষ। 
রহিত। (সুতরাং) ইহা উত্তম ভৌম সর্গ ।৮৩৮৪। মুনে! ধাতকি 
থণ্ডে ও মহাবীর বর্ষে সময় জর! রোগাদি বর্জিত এবং সকলের 
সুপ্রদ ।৮৫। পুফ্রদ্বীপে ব্রদ্মার উত্তম স্থান একটি ন্তগ্রোধ বৃক্ষ 
আছে। ব্রহ্মা সুরাস্ুরগণ কর্তৃক পুজ্যমান হইয়া তাহীতে বাস 
করিতেছেন ৷ ৮৬। পুক্করের সমান বিস্তৃত বাদক সমুদ্র পুক্ষর 
দ্বীগকে মগ্ুলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছে 1৮৭। এই 
রূপে সপণ্তদীপ সপ্ত সমুদ্র দ্বারা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত 
পরবর্তী সমুদ্র পরম্পর সমান এবং পরবস্তী ত্বীপ ও সমুদ্র পূর্ববর্তা 
দ্বীপ ও সমুদ্রের' দ্বিগুণ 1৮৮। সকল সমুদ্রের জল সর্বদা সমান 


রূপ উদ্রিক্ত হইয়া কে 









হে বিগ্র! সেই পুর ধা 
(অবনত সুলভ) বড় রস বিশ 
স্বাদুদক সমুদ্রের পরে কাহার দি 
সর্ব জন্ত বিবর্জিত কাঞ্চনী চি | ধা যয |১৪। তাহার 
পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক এ ত( দেই”গৈল অযুত মহ্র 
যোজন উচ্টি। ১৫। তদনস্তর গাঢ় অর্থাকার সেই পর্বতুকে সর্ব 
আবৃত? করিয়া অবস্থিত। অন্ধকারও অওফাটাহ্‌ দ্বায় চতুর্দিকে পরি 
বেস্টিত। ৯৬ মৃহামুনে! অগুকটাহের সহিত, স্বীপ, সমুদ্র ও পর্বতের 
সহিত সেই এই পৃথিবী পঞ্চাশত কোর্টি বোল্ধন, বিস্তৃত ।৯৭। হে 
মৈত্রেয়! আকাশাদি সর্ধবভূত অপেক্ষা অধিকগুপবিশিষ্টা দেই এই 
পৃথিবী সমস্ত জগতের ধাত্রী (পালনকর্তা) বিধাত্রী (জনস্িত্রী) এব 
আধারভূতা। ৯৮। 


স্থিতি বং 


চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 







ক পসনইলেমালফ্হপ্বসা 

€ সুক্কল আছে। গাপিঠগন এ 

, কাছের বিবরণ তিষণ ঝর । ১ ৪ ০০848 

₹:4 তপতৃত্ত, শবমন, বিঘোহন, কিবা সি সনি | 

থাঃপতর বন কচ) লাল তঙ্ছ) থাকিণ, পাপ পুয়কই, বে জবান পরা 
(ক) কাহার, তমঃ মনীচি) গ্ঠাজান, মঞাি্, ও. আব ছটা 


এস কপি উনি পপ পি শা পাই খচ ল১৯০প্পীসিশিপই 
:এ মাপ শিস পাপ ৩ স্পস্দ-৪সপিস্তক 


* পৃথিবীর এবং তমোনর্ন্থ জলের গং৫ও যাগ ধর্তোদফে। নি 


খ্  বিষুগুরাধ। ২ অংশ। 


পীতা, শর্করা, শৈলী এবং কাঞ্চনী ।৩। মহামুনে ! সেই সকল শানে 
দ্ানবগণ, দৈতেম়গণ) শত শত যক্ষ এবংঘমহানাগজাতি সকল বাস করে। ৪। 
নারদ ০ (পাতাল সকল পরিভ্রমণপুর্বক ) স্বর্গে গিয়া 
দ্বেবগণের মধ্যেনর্ধগর্মাছিলেন যে, পাতাল সকল স্বর্স'লোক অপেক্ষাও 
রমণীয়।৫। তথায়্ংআানন্দজনক স্তর প্রভাশালী অনেক শুত্র-মণি আছে, নাগগণ 
সেই সকল মনি ধারণ বক, সেই পাতাল কাহার সহিত মান হইবে অর্থাৎ 
অপ্রতিম স্ুধস্থান ?1৩। দৈত্য দানবকন্তাগণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত, পাঁতালে 
কাহার ন! প্রীতি জন্মে? বিরাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয়।৭। দিবাঁকররশ্মি তথায় 
কেবল প্রভ। বিস্তার করে, উত্তাপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের রশ্মি 
কেবল আলোকের কারণ হয় শীতের কারণ হয়না । ৮। তথায় অতি ভোগ- 
বিশিষ্ট দনুঞ্জাদিগণ ভক্ষ্য ভোজ্য ও মহাপানে আনন্দিত হইয়া সময় গত 
হইলেও জানিতে পারেন না। ৯। অনেক বন, নদী, রমণীয় সর, কমলাকর 
( কমলপুপ সরোবর ) পুংস্কোকিলের মধুর আলাপ এবং অপর অনেক মনোজ্ঞ 
বিষয় আছে। ১*। হে দ্বিজ! অতি রমণীয়ু ভূষণ সকল, গন্ধপূর্ণ অনুলেপন, 
বীণা, বেণু ও মৃদগ্গের স্বর এবং তূর্ধ্য এই সকল এবং সৌভাগ্য ভোগ্য অন্ঠান্ত 
অনেক বিষম পাঁতালবাসী দানব দৈত্য সর্গগণ ভোগ করিছেছেন। ১-।১২। 
পাতাল সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ নামে যে তামসী তনু 
আছেন, দৈত্যদানবেরাও যাহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত এবং যে দেবধি 
পুজিত দেবকে দিদ্ধগণ অনন্ত বলিয়া থাকেন। তিনি সহ শিরা এবং ব্যক্ত 
স্বস্তিকরূপ অমল ভূষণ অর্থাৎ মস্তকের চিন্ তাহার তৃষণম্বরূপ। ১৩। ১৪। 
তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহ ফণ! মণি দ্বারা দিকু সকল সমুজ্জল করিয়। 
সমস্ত অস্্রকে নি্বাধ্য করিতেছেন । ১৫ হানি একটি ও ধাক্্রী এক 
-শ? কুগুল, কিরীট ও মালাধারী মে ইনি দা ্ রঃ রা তাহাতে বাধ 
ধাশিবি্ত স্বান্দক ৃ 
০ টবে ব্টন কারুর আছ ও ্ 
রুপে ০ দয এ সুর হার আত ম্বীপ ও তাছার অব্যবহিত 
পাবস্তং সদ বাসর অন এ গাব স্বীপ ও মম পুরা 
দ্বীপ ও জমু্রের ছিগ 1৮1 নাকগ সমুদ্র কল পর্দা সমান 


ষষ্ঠ অধ্যাঁয়। ১৭ 


রুদ্র নিঙ্ধান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেন। ১৯। সেই অশেষ দেবগণ 
পূজিত শেষ মুকুটবৎ স্থিত অশেষ ক্ষিতি মণ্ডলকে ধারণ কর্তঃ পাঁতালমূলে 
অবস্তিত আছেন | ২০। দেবগণণ্ড তাহার বীর্য) প্রভাব, স্বরূপ (তত্ব) 
এবং রূপ বর্ণন করিতে বাজানিতে পারেন না তু এডি সমস্ত পৃথিবী 
বাহার ফণা মণি সকলের কিরণে অরুপবর্ণ হইয়া পুষ্ঠমালার ন্যায় মস্তকে 
স্থিত রহিয়াছে, তাহার বীর্ধ্য কে বর্ণন করিতেস্গী|রবে | ২২। মদঘুণিত 
লোচন অনন্ত যখন জুত্তণ করেন, তথন গিরি, সমুদ্র ও কাননমহ এই 
ভূমগ্ডল কম্পিত হইতে থাকে | ২৩। গন্ধর্ব, অগ্নর, সিদ্ধ, কিন্র, উরগ 
ও চারণগণ গুণের অন্ত পান না, সেইজন্ত এই অব্যয় অনন্ত নামে 
খ্যাত। ২৪। নাঁগবধূগণ তাহার অঙ্গে হরি চন্দনের অনুলেপন দিয়! 
থাকেন, তাহা তাহার নিশ্বাস বায়ু দ্বারা বারম্ার বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে 
জন-সুগান্ধকরণ চুর্ণশ্বরূপ হয় ।২৫। পুরাতণ খ্লঁধি গর্ণ ধাহার আরাধনা 
করিয়। গ্রহ মক্ষত্রাদি এবং উৎপাত শক্নাঁদি বিষয়ে গুভাশুভ যথার্থব্ূপে অব- 
গত হইয়াছেন |২৬। সেই নাগশ্রেঠ কর্ৃক এই পৃথিবী ধৃত হইয়। দেব 
অন্থুর "ও মমুষ্য সহিত লোকমালা (পাতালাদি লোক সকল) ধারণ 
করিতেছেন । ২৭। 
পঞ্চম অধ্যায় জন্পুর্ণ। 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 

পরাশর কহিলেন,-হে বিপ্র ! তদনস্তর, পৃথিবী এবং জলের নিয়ভাগে * 
নরক সকল আছে। পাপিষ্টগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। হে মহামুনে! 
তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। ১। তৌরব, শুকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহা: 
জ্বাল, তথ্কুত্ব, শ্বসন, বিমোহন, কধিরান্ধ, বৈতরণী, কমীশ, কৃমি ভোজন, 
অফ্িপত্ধ বন, কৃষ্ণ, লাল ভক্ষ, দারুণ, পাপ পুয়ঝহ, বহি জাল) অধঃশিরা, 
সন্দংশ, কালহৃত্র, তম, অবীচি, শ্বডোজন, অগ্রতিষ্ঠ ও অপর বীচি 
* পৃথিবীর এবং-তমোগর্তন্থ জলের অধঃ ও বন্ধাগুগ গর্ভোদফেদ 


42 
সুরত 






১৮ বিষ্ুপুরাণ। ২য় অংশ। 


ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। ২।৩।৪।৫। 
শস্তপ্য় ও অগিতয্বদামী এই সকল ঘোরনরক যমের অধিকারস্থ। যে 
পুরুষের! পাপকর্ম্নে রত হয়, তাহারা সেই সকল নরকে পতিত হয়। ৬। 
ষে ব্যক্তি কুট নি বলে না অন্থা বলে) যে-সম্পূর্ণ পক্ষপাত 
করিয়া বলে এবযে মিথ্যা কহে, তাহার। রৌরব নরকে গ্রমন করে। ৭। 
হে মুনিসত্তম! যাহীযী হত্যাকারী পুরহরণ কর্তী ও গোঘাতক তাহার! 
রোধ নরকে গমন করে, যেখানে শ্বাস রোধ হইয় যায়। ৮, তবরাপায়ী, 
ব্রহ্মাহত্যাকারী, সুবর্ণ চৌর, এবং যাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ করে 
তাহারা শুকর নরকে গমন করে। ৯। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ হস্তা'লোক, তাল 
নরকে এবং গুকুপত্বীগামী তপ্তকুণ্ড নরকে যায় । ভগিনীগামী-ব্যক্তি, যে 
রাজদুতকে হত্যা করে, স্ত্রী খিক্রয়া, কারাগৃহ রক্ষক, অশ্ব বিক্রেতা এবং 
ষে ত্তক্তব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে ইহারা তগ্লৌহ নরকে পতিত হয়। ১০।১১| 
পুত্রবধূ বাঁ কন্য| গমন করিলে মহাজাল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, যে নরাধম 
গুরুজনের অবমাননা বা তাহাদের প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদনিন্দ ব। 
বেদ বিক্রয় করে এবং ঘে অগম্যা গমন করে, হে দ্বিজ! তাহার লবণ 
নরকে যায় । ১২। ১৩। চৌর ব্যক্তি বিমোহন নরকে পতিত হয়। শিষ্টা- 
চার নিন্দক, দেব ব্রাঙ্মণ ও পিতৃদ্বেষ্টা এবং যে রত্বকে দৃষিত$করে, তাহারা 
কলমিভক্ষ নরকে ও অভিচারকারী ব্যক্তি কূমীশ নরকে গমন করে। ১৪। 
যে নরাধম পিতৃদেব ও অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া! অগ্রে আহার করে, সে 
অতি উগ্র লালভক্ষ নরকে এবং বাণ প্রস্তত কারী বেধক নরকে গমন 
করে। ১৫। যেব্যক্তি কর্ণী নামক বাণ বা যে ব্যক্তি খর্গাদি নিন্মাণ করে 
তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসক নরকে গমন স্তরে । ১৬। অসৎপ্রতিগ্রাহী, 
অযাচ্য যাজক এবং নক্ষত্রগণকেরা অধোমুখ নরকে বায় । ১৭। একামিষ্টার 
ভোজী ব্যক্তি কৃমিযুক্ত পুষবহ নরকে গমন করে। হে দ্বিজ ! লাক্ষা, মাংস, 
সমস্ত রস (ছুগ্ধীদি) তিল এবং লবণ বিক্রেত। ব্রাহ্মণ সেই নরকেই যায়।১৮ 
হে দ্বিজসত্তম! বিড়াল, কুকুট, ছাগ, কুকুর, বরাহ ও পক্ষী সকলকে (জীবি- 
কার্থ পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই নরকেই যায়। ১৯। যে ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবী 
( নট টুঁলাদি বৃত্তি অবলগ্বনকারী ), ধীবর, কুণ্ডাশী (গতিবর্তমানে উপ- 


ষ্ঠ অধ্যায়। ১৯ 


পতির ওরসজাত ব্যক্তির অন্নভোজী ), বিষদাতা, খল, মাহিধিক, * পর্বকারী 
(ধনপোতে অপর্ধে অমাবস্যাদি ক্রিয়। গ্রবর্তক) গৃহদাহী, মিত্রহস্তা, 1, শাকুনিক 
ও গ্রামযাজক হয় এবং যাহার! সোম বিক্রয় করে . এই কল ব্রাহ্মণ কধি- 
রান্ম নরকে পতিত হয়।২০1২১। মধু ও গ্রহ 
নরকে যায়। যাছারা রেতঃ পাতাদি কর্তী এবং যাহঠর। ক্ষেত্রাদির সীমা 
অতিক্রম করে, সর্বদা অণুচি, এবং যাহার কুর্দীবি তাহারা কৃষ্ণনরকে 
গমন করে ।২২। যেব্যক্কি বৃধা বন চ্ছেদদন করে সে অজিপত্রবন নরকে 
গমন করে। মেযোপব্ীবী ও মৃগ ব্যাধগণণ বহ্িজাল নরকে পতিত হয়। ২৩। 
হে ্রক্ষন্! যাহারা মৃদ্ভাও ইষ্টকাদি সঞ্চযে অগ্রিপ্রদান করে তাহারাও 
সেই নরকে যায়। যেব্যক্তি ব্রত লোপক এবং স্ব আশ্রম ভরষ্ট তাহার! 
উভয়েই সন্দংশ নরকের যাতনামধ্যে পতিত হয়। যে সকল ব্রস্মচারী 
মনুষ্য দিবানিদ্রায় রেতঃ পাত করে, যাহারা পুজের নিকট অধ্যয়ন করে 
তাহারা শবভোজন নরকে পতিত হয়। ২৪।২৫ [এই সকল এবং অন্যান্য 
শত সহত্র নরক আছে, যাহাতে দুক্ৃর্শিগণ যাতনা! ভোগ করিতে থাকে । ২৬। 
এই সকল.পুর্বোক্ত পাঁপ যেরূপ, সেইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপ আছে 
নরকান্তরম্থ পুরুষেরা যাহার ফল ভোগ করে। ২৭। যেষ্কল মনুষ্য কর্ম 
মন ও বাক্য হ্বার! বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ কর্ম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হয়। ২৮। 
অধোমন্তক, নরকস্থ জীবের! স্বর্গে দেখতা সকলকে দেখিতে পায় এবং 
দেবগণও অধোঁদিকে অধোমুখ নরকম্থ জীব সকলকে দেখিতে পান। ২৯। 
পাপিগণ নরক ভোগানস্তর যথাক্রমে স্থাবর,কুমি, জলঙ্জ, তৃচর, পক্ষী, পশু, নর, 
বার্মিক মনুষ্য এবং ধার্মিক নরদেহ হইতে পুণ্যবশে মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। ৩০। দ্বিতীয় স্থানীয় কমি বর্গ হইতে প্রথম স্থানীয় স্থাবরগণ সহঅগ্ুণ 
অধিক। হে মহাভাগ ! মুমৃক্ষু জন্ম পর্য্যন্ত এই অমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবস্তা 

অপেক্ষা পূর্ববস্তী সহত্রগুপ অধিক। ৩১। নরক ভোগের পর এইরূপ স্থাবরাদি- 
ক্রমে পাঁপিগণ দেবত্ব লাভ করে এবং স্বর্গবাসিগণও পুণ্যক্ষয় হইলে পাপ- 

কর্মে কখন নরকস্থ হয়েন। প্রায়শ্চিত্ত বিমুখ পাপকারী মন্ুষ্যই নরবে যায় ৩২ 


* মহিষোপজীবী কিন্বা যে ব্যক্তি স্ত্রীর অসংবৃত্তি দ্বারা উপার্জিত ধনে ধনে 
জীবিকানির্ববাহ করে। মহিষী পৰে শ্রীকেও বুঝার । 





২০ বিষুপুরাঁণ । ২য় অংশ। 


যে পাপের যেরপ প্রায়শ্চিত্ত অনুরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া পরমর্ধিগণ 
বলিয়াছেন । ৩৩। প্রায়শ্চিত্ত তত্বজ্ঞ স্বায়ভভৃবাদি মনুগণ গুরুপাপে গুরু 
প্রাশ্চত্ত ও অল্প পাপে শ্বলল প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা! করিয়াছেন । ৩৪। হে 
মৈত্রেয়! তপ কর্মাত্সক যে অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে 
তাহার মধ্যে কের অনুষ্মরণ শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত । ৩৫। পাপ করিয়! যে 
পুরুষের অনুতাপ জে তার পক্ষেই মন্বাদ্ির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত 
উপযুক্ত। হরি সংম্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরি: 
শ্বরণে পাপ নষ্ট হয়। কিস্ত অন্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ ব্যতীত পাঁপ ক্ষয় 
হয় না। ৩৬ মন্ুয্য প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্াদি সময়ে 
নারায়ণকে ম্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পাপ মুক্ত হয়।৩৭। বিষণ সংস্মরণ জন্য 
সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া! মুক্তি লাভ করে। স্বর্গ প্রাপ্তি তাহার পক্ষে বিদ্ব 
বলিয়া অন্থমিত। ৩৮। হে মৈত্রেয়! জপ হোম ও আর্চনাদি কর্থ্ে যাহার মন 
বাস্ুদেবে আসক্ত হয়, ইন্রত্বাদি ফল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছত্বহেতু অস্তরাক়্ 
অর্থাৎ বিদ্রন্বরূপ | ৩৯। পুনরাবর্তন বিশিষ্ট স্বর্গ গমনই কোথায় আর 
উত্তম মুক্তিজনক « বাসুদেব” এইরূপ জপই বা কোথায়। ৪০। অতএব 
মুনে! মরণ ধর্মশীল পুরুষ অহর্নিশ বিষুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ 
হয়, নরকে যাঁয় না। ৪১। স্বর্গ মনের প্রীতিকর এবং নরক মনের অশ্রী- 
তিকর। হে দ্বিজোত্বম! পাঁপ পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ। অর্থাৎ 
পাপ পুণ্য, নরক ও স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল। ৪২। 
যখন এক বস্থাই দেশ কাল পাত্র ভেদে স্থখছুঃখ, ঈর্ষোৎপত্তি ও কোপের 
কারণ হয়, তখন বস্ত, নিয়ত স্বভাব অর্থাৎ স্থির স্বভাব কোথায় ?। ৪৩। 
যা্ছ। গ্রীতিজনক তাহাই আবার ছুঃখের ক।রণ হয় তাহাই কোঁপের এবং 
প্রসনতারও কারণ হয়। ৪৪। অতএব কোন বস্তই ভ্বঃখাত্বক বা স্থখাত্বক 
নাই। মুখ ছুঃখ কেবল মনের পরিণাম অর্থাৎ অবস্থাস্তর মাত্র। ৪৫। 
জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, (অবিদ্যাদ্বার! অহঙ্কার দিকূপে পরিণত ) জ্ঞানই বন্ধনের 
কারণ। এই বিশ্ব জ্ঞানাত্বক, জ্ঞানব্যতীত অন্য কিছুই নাই। হে মৈক্রেষ 
জ্ঞানর্কেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণ কর। ৪৬। হেছিজ! 
তোমাকে এই ভূমণ্ডলের বিষয় এইক্প কহিলাম এবং সমস্ত পাঁভাল, নরফ, 


জপ্তম অধ্যায় । ২১ 


সমুদ্র, পর্বত, হ্বীপ, বর্ষ, এবং নদী, সকলই সংক্ষেপে বলা হইল আর কি 
গুনিত্তে ইচ্ছা! কর। ৪৭। £৮। 


ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





অগ্ুম অধ্যায়” 


মৈত্রেয় কহিলেন,--হে ব্রদ্ধন্! আপনি আমাকে এই অখিল ভূতলের 
ধিষয় কহিলেন। মুনে ! আমি ভূবর্লোকাদি সমস্ত লোকের বৃত্তান্ত শুনিতে 
ইচ্ছা করি। ১। হে মহাভাগ! গ্রহগ্রণের সংস্থান (কাহার উপরে কোন্‌ 
গ্রহ অবস্থিত) এবং প্রমাণ (তাহাদের পরস্পর অন্তরাল কত যোজন) 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, অপিনি আমাকে বলুন। ২।. পরাশর কহিলেন,-- 
নুর্য্য চন্দ্রের ফিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র নদী ও পর্বত সমবেত 
ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত। ৩। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমগ্ডল যে 
পরিমাণ, ভূৰর্পোকেক বিস্তার পরিমগ্ডুলও সেই পরিমাণ । ৪। ছে মৈত্রেয় ! 
তৃমি হইতে লক্ষাযোজন উদ্ছেন্র্যযমণ্ডল। দিবাকরের ও লক্ষযোজন উর্ছ্ে 
ন্্রমগডল স্থিত। ৫। নিশীকর হইতে পূর্ণ লক্ষযোজন উপরিভাগে সমস্ত 
নক্ষত্রম্ল প্রকাশ পাঁইতেছে। ৬। হে ত্রদ্মন্! নক্ষত্রমগ্ুল হইতে 
হুইশক্ষ যৌন উপরে বুধ। এবং বুধের ছুইলক্ষযোজন উপরিভাগে শুক্র 
অবস্থিত । ৭। শুক্রের ছুইলক্ষ যোজন উর্ধে মঙ্গল। মজলের ছুইলক্ষ যোজন 
পরে বৃহস্পতি স্থিত আছেন।৮। হে দ্বিজোত্ম ! বৃহস্পতি হইতে ছুই 
লঙ্ষ যৌজন উর্ধে শনি অবশ্থিত। শনি হইতে এক লঙক্গ যোজন উপরে 
সগ্তরধি মগুল। ৯। সপ্তর্ধ হইতে লক্ষ যোজন উদ্ধে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের 
মেধীভৃত ( নাভিস্বরূপ ) গ্রব ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। ১*। হে মহামুনে ! এই 
ব্রলোক্যের উচ্চতার বিষয় কহিলাম। এই ভ্রৈলোক্য যক্তাঁদির ফলভোগের 
ভূমি এবং এই ভারতবর্ষে যতানুষ্টান হয়।১১। গ্রধ হইতে কোটা যোজন উদ্ধে 
ধহর্জোক আছে যেখানে সেই কবাধিগণ বাস করেন সে স্থানও কোটি 
বঁজন। ১২। তরে | প্রথলো'ক ইইতে ছুই কো্ী যোজন উর্ধে জনলোকি) 


২২ বিষুপ্ুরাণ। ২য় অংশ। 


যেখানে অমলচিত্ত বিখ্যাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুভ্রগণ বান করেন । ১৩। 
জনলোক হইতে অষ্টকোটী যোজন উর্ধে তপোলোক কথিত হয়, যেখানে দাহ 
বর্জিত সেই বৈরাজ নামক্ক দেবগণ অবস্থিত ।১৪। তপোপোকানত্তর 
পুর্ণোন্ত জনলোকখহ্ইঞ্তে দ্বাদশ কোটী যোজন উর্ধে সত্যুলোক শোভা 
পাইতেছে । তাহাই ব্র্ষলোক ও বৈকু্ঠ লোক বলিয়া কথিত। 
তথায় পুনম শৃন্ত ২২ খঅমরগণ বাঁ করেন। ১৫। যতদুর পর্যাস্ত 
পাদগমা অর্থাৎ পদ সম্ধারের' যোগ্য পার্থিব বস্ত আছে ততদুর পর্য্যন্ত 
ভূলোক বঙিয়। খ্যাত। ইহার বিস্তার আমি বলিয়াছি। ১৬। হে মুনিসত্তম! 
ভূমি ও হর্ষ্যের মধ্যবর্তী যে স্থান তাহা ভূবর্জোক বা দ্বিতীয় লোক [সদ্ধাদিগণ 
ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিত। ১৭। প্রুব ও হৃর্য্ের মধ্যবর্তী যে চতুর্দশ 
লক্ষ যোজন স্থান, তাহাকেই লোক সংস্থান চিন্তকগণ স্বর্জোক কহেন। ১৮। 
হে মৈত্রেয়! এই তিনটা (ভৃঃ তুবঃ স্বঃ) লোক কৃতকনামে এবং জনঃ তপঃ 
ও মতা এই তিনটি অকৃতক নামে অভিহিত হয়। কারণ প্রথমোক্ত তিন- 
টির প্রতিকল্সেস্থট্রি হয়, অন্ত তিনটির হয় না।১১। কৃতক ও অকৃতকের 
মধ্যে মহলোক। ইহার নাম কৃতাকৃতক। কারণ ইহ! কঙ্পাত্তে জনশৃন্ত 
হয় কিন্ত একেবারে বিনষ্ট হয় না। ২০। মৈজ্রেয়! আমি এই সপ্তলোকের 
বিবরণ তোমাকে বলিলাম। সপ্ত পাতালের কথাও বলিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডের 
বিবরণ এই ।২১। কপিথের বীন্গ যেমন চারি দিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, 
সেইরূপ এই চতুর্দশ তৃবনাত্মক জগ্গৎপা্শব উদ্ধী ও অধঃ চারি দিকেই অ- 
কটাহ দ্বারা সমাবৃত | ২২। মৈত্রেয় সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বার! 
আবৃত । এই সমস্ত জলাবরণ বহির্ভাগে অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত। ২৩। হে 
মৈত্রেয়! বহি বাযুদ্ধারা, বাযু আকাশ দ্বারা আবৃণ্ম। আকাশ তামস অহঙ্কার 
দ্বারা এবং তামদ অহঙ্কার ও মহত্বত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত | ২3। মৈত্রেক্! 
অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধিভীব প্রাপ্ত । প্রন্কৃতি আবার 
মহত্তত্বকেও আবৃত করিয়া অবশ্থিত। ২৫। সেই অনস্তের ( সর্ধগত প্রকৃতির ) 
অস্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা নাই। যেহেতু তাহা! অনস্ত (নিত্য )। 
অনংখ্যাত, (অপ্রমাণ এবং দর্কব্যাথী বলিয়া প্রসিগ্ধ 1২৬। হে মুনে! 
সেই পর! প্রন্কৃতি সমস্ত কার্য্ের হেতুদ্ত1। তাহাতে এইন্প লহ সহ 


সপ্তম অধ্যায়। ২৩ 


অযূত এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। ২৭। যেমন কাঠের 
মধ্যে অগ্নি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাকে সেইরূপ চেতনাত্মা বপ্রকাশ 
সর্বব্যাপী পুরুষ প্রধানে (প্রকৃতিতে ) অবস্থিত | ২৮।) হে মহাবুদ্ধে! 
নর্দতৃতের আত্ম স্বরূপা বিশ্তুশক্তি (বিষ্ুুর স্বরূপভৃত/চিৎশক্তি) দ্বারা 
অধিটিত প্রধান ও পুরুষ নিয্নম্য নি্্তত্ব তাবে অবস্থিত৯। হে মহামতে ! 
পেই চিৎশক্তিই গ্রলয়কালের প্রধান ও পুরুষের পৃ হইবার কারণ । স্থিতি- 
কালে সংযোগের কারণ এবং স্থষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয়। ৩০। বাধু যেমন 
জলকগাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাঁহার সহিত বাস্তবিকরূপে মিশ্রিত হয় 
না সেইরূপ বিষুর চিৎশক্তি প্রধান পুরুষে অধিঠিত হইয়া জগৎকে ধারণ করি 
যাছেন কিন্তু তাহাদের সহিত বস্ততঃ মিলিত হয়েন নাই । ৩১। মুনে ! আদি 
বীজ হইতে যেমন মূল ক্বন্ধ শাখাদি সংযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়)তাহা হইতে আবার 
অনাবীজ জন্মে তদনস্তর সেই সকল বীজ হইতে অপর বৃক্ষ সকল উৎপন্ন 
হয় এবং তাছার! ও পূর্ব বৃক্ষের সমজাতীয় আমাদি দ্রব্যবিশিষ্ট হয়। 
এইরূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহদাদি ও বিশেষাস্ত সমস্ত উত্পন্ন হয়, 
. তদনত্তর সেই সকল হইতে অন্ুরাদির উত্পত্বি হয়, তাহাদের অনেক 
পুল্ জগ্মে এবং সেই পুক্রগণেরও আবার পুক্র উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে 
বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন পূর্ববৃক্ের অপচয় হয় না, সেইরূপ ভূতগণের 
থ্রি হইলেও পূর্ব্বভূতগণের অপচয় হয় না। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ | আকাশ 
ও কান প্রভৃতি যেমন সন্নিধানহেতু বৃক্ষোৎপত্বির কারণ হয়, সেইরূপ 
ভগ্রবান্‌ হরিও জগতের পরিণামের কারণ । ৩৬। হে মুনিসত্তম! ধান্যের 
মধো যেমন মূল, নাল, পত্র, অস্কুর। কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তওুল, তুষ ও কণা 
কল আছে এবং অস্থুরোৎপত্তিরহেতু (ভূমি জলাদি) মামগ্রী প্রাপ্ত 
হইয়া আবির্ভূত হয়। সেই প্রাক্তন কম্ম সকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয় 
বিষুশক্তি প্রাপ্ত হইন্বা আবির্ভৃত হয়েন। ৩৭। ৩৮। ৩৯ । সেই বিষ্ণুই 
পরম ব্রহ্ধ, যাহা! হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপর, যিনি জগৎ যাহাতে জগৎ 
অবস্থিত এবং ধাহাতে লহ প্রাপ্ত হইবে। ৪০। সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম 'বিষুর 
পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ যেহেতু তিনি সদসতের পরম পদ । যাহ! হইতে সমস্ত 
এই চরাচর গৎ অভিন্ন হইয়। জন্মিতেছে এই হেতু বিষ আর ব্রদ্ের লক্ষণে 


২৪ বিষ্ুপুরাণ। ২য় অংশ। 


ক্য হওয়ায় ব্র্গই বিষ্ণু ।৪১। প্রকৃতি, তিনিই ব্যক্তরূপী (ব্রহ্মাওড ) সমস্ত 

জগৎতাহাতে অবস্থিত এবং তাহাতেই লীন হয়। ৪২। তিনিই ক্রিয়া! সকলের 

কর্তা তিনিই বজ্র অনুষ্ঠিত হয়েন, তিনিই সেই যজ্জের ফল এবং হজ্জের করক 

আদি যে অশেষ মাধম তাহাও তিনি । কিছুমাত্রও হরি ব্যত্বিরিক্ত নাই । ৪৩। 
প্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ! 





ট্রাম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, হে শুত্রত! তোমাকে এই ব্রশ্ষাের সংস্থান 
কহিলাম। তাহার পর সুর্ধ্যাপ্দির সংস্থান ও প্রমাণ বলিতেছছি, শ্রবণ কর। ১। 
মুনিসত্তম ! তাস্করের রথ নবসহআ যোজন এবং ইহার ঈষা| দণ্ড অর্থাৎ অক্ষ ও 
যুগের সন্ধানার্থ দণ্ড, দ্বিগুণ (অষ্টাদশ যোজন সহত্র ) ।২।* তাহার 
অক্ষ দেড় কোটি সপ্ত নিধুত যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক। তাহাতে চক্র 
প্রতিষ্ঠিত।৩। পূর্বাহ মধ্যাহ ও অপরাহূ এই ভ্রিনাভি বিশিষ্ট, সংবৎসর 
পরিবৎসর আদি পাঁচটি অর অর্থাৎ শলাকা বিশিষ্ট, বসস্তাদি খতুরূপ ছয় 
নেমি অর্থাৎ প্রাস্তবলয়বিশিষ্ট সেই অক্ষয় সংবৎসরমর় চক্রে সমুদয় কালচক্র বা 
জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে । ৪। হে মহামতে ! সুর্য্যের রথের দ্বিতীয় অন্ধ 
সার্দপঞ্চ চত্বারিংশৎ সহত্র যোঙ্রন। ৫। অক্ষের যাহা পরিমাণ তাহাই 
সেই যুগার্দ ছইটির পরিমাণ। হস্ব (পূর্বোক্ত দ্বিতীয়) অক্ষ রথের যুগা- 
বের সহিত বায়ু রজ্ছুতে বন্ধ হইয়া প্রবাধার রূপ বর্তমান আছে। দ্বিতীয় 
অক্ষ মানসাচলে সেই চক্র সংস্থিত। | সাতটি ছন্দ, হুর্য্যের অশ্ব। 
তাহাদের নাম মামার নিকট শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উঞ্চিক্‌, জগতী, 
ব্রি প, অনুষ্টপ ও পংক্ি এই ছন্দ গুলি রবির সপ্ত অশ্ব বলিয়া কথিত। ৭। 
মানসৌত্তর শৈলে পুর্বাদকে ইন্ত্রপুরী, দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের। 
এবং উত্তরদিকে লোমের পুরী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ 
টির 808885৮8305 


* বুগ্ অর্থাৎ ঈষার অগ্রতাগে অশ্বযৌজনার্থ বক্রভাবে স্থিত কাঠ। থে 
কাঠ বার এই উভয়ে যোগ হয় তাহার নাম ঈম1 [ও । 


অস্টম অধ্যায়। হ 


কর।৮। ইস্ত্রের পুরী বন্ৌকসারা, যমের পুরী সংযমণী, বরুণের পুরী 
সুধা এবং সোমের পুরী বিভাবরী।৯। ছে মৈত্রেয়, জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত 
ভগবান্‌ ভানু দক্ষিণায়ণে প্রবিষ্ট হইয়। ক্ষিপ্তধাণের ন্যায় শীঘ্র গমন 
করেন । ১০। চ্াহীতে ভগধান রবি অহোরাত্র ব্যবস্থার কারণ হয়েন, 
এবং তিনিই, রাগাদি ক্রেশ সকলের সম্যক ক্ষয় হইলে ক্রমমুক্তি ভোগী 
যোগীগণের দেবযান নামক শ্রেষ্ট (পুনরাবৃত্তি রছিভ)'পথ হই থাকেন ।১১। 
মৈত্রেক্স ! এই দ্বীপের ভারতধর্ষে মধ্যাঙ্ন সময়ে হুর্ধ্য যেমন লক্ষ যোজন 
উচ্চ আকাশে তীব্র প্রকাশ শুরু কিরণে বর্তমান ধাকেন, সেইরূপ উদয়াস্ত- 
শয় সমস্ত দ্বীপেই। এবং যখন যে দ্বীপ বর্ষাদিতে মধ্যাহে বর্তমান থাকেন 
তখন তাশ্থীর সমান হুত্রের দ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্ঘ জন্মে তাহারও সন্ুখ- 
বন্তী হয়েন। ১২। যেখানে মধ্যান্ণ হয় তাহার পার্্দ্ধয়ে উদয় ও অস্ত 
হইয়া থাকে । সেই উদয় ও অন্ত পরস্পর সনুখবর্তী অর্থাৎ সুর্যেযের সমসথাতর 
পাতে হয়। হে ব্রহ্মন্! দিক বিদিক্‌ জমুদয়েই এইরূপ। ১৩ । 
যাহারা যেখানে হৃর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহারে পক্ষে তাহা 
হুর্েযাদয়্ এবং যেখানে হৃর্ধ্য অনৃশ্ত হয়েন সেই স্থলেই ত্তাহার অস্ত কথিত 
হয়। ১৪1 জর্ধ্বদা বর্তমান হুর্ের উদয় ও অন্ত নাই। রবির দর্শন 
ও অদর্শনই উদয় ও অন্ত নামে কথিত ।১৫। ইনি মধ্যাহ্নে ইঞ্জী- 
দির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া দেই পুর, তাহার সন্খবন্তী ছুইপুর 
ও গার্খশ্থ ছুই কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ ক্বরশ্ি দ্বারা আলোকময় করেন। 
এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্র্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সমস্থ 
ছুই কোণ তন্মধ্যবর্তা ছুই পুরকে শ্পর্শ করেন। ১৬।%*। রবি 


* যখন ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্কে থাকেন, তথন চন্রলোকম্থদিগের পক্ষে অস্ত 
ময়, ঈশানকোপন্থদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্সিকোণস্থপ্দিগের প্রথম প্রহর, 
দক্ষিণম্থদিগের পক্ষে হৃর্য্ের উদয়। এইরূপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্তে 
থাকেন তখন ইন্ত্রপুরে অন্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈর্ তকোণে 
প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয় । যখন পশ্চিমে মধ্যাহ হয় তখন দক্ষিণে 
অস্ত, নৈথধ তকোণে তৃতীয় প্রহর, বাযুকোণে প্রথম প্রহর। যখন চন্রলোফে 
উদয়। যখন চক্ত্রলোকে মধ্যাহ, তখন পপ্চিমে অন্ত, বাযুক্ষোণে তৃতী্ 


২৬ বিষুপুরাণ। ২য় অংশ। 


উদিত হইয়া মধ্যাহ পর্যন্ত বর্দমান এ্রবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ ছার! 
তাপ বিস্তার করতঃ অন্ত গমন করেন। ১৭। উদয় অন্ত দ্বারাই পূর্ব 
পশ্চিম দিক নিন্্পিত হয়। হৃর্ধ্, সন্মুখে যতদুর পধ্যন্ত কিরণ বিস্তার 
করেন, পশ্চাৎ এবং ছুই পার্থেও ততদূর। ১৮। অমর গিরির (ন্ুমেরুর) 
উপরিভাগে ব্রদ্ধ্! ব্যতীত সর্বত্রই আলোকময় করেন। হ্ৃর্ধ্যের যে 
সকল কিরণ বরহ্মসতভাক় খাস তাহারা তাহার প্রভায় নিরস্ত হইন্া প্রত্যাবৃত্ত 
হয়। ১৯। স্মেরু, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ষের উত্তরদিকে এবং লোৌকালোক 
পর্বত) সকলের দক্ষিণে অবস্থিত। জেই জন্ত মেরুর উত্তরদিকেন রিস্তর 
রাত্রি ও দক্ষিণদিকে নির্ভর দিন। ২০। ৃর্ধ্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে 
তাহার গ্রভা অগ্নিতে অন্থু প্রবেশ করে এই নিমিত্ত দূর হইতেও অগি দৃষ্ট 
হয়।২১। হেদ্দিজ! এইরূপে, দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ হুর্ধ্যে অথ প্রবিষ্ট 
হয়, এই অগি সংযোগ হেতু স্ুধ্য গতান্ত প্রথররূপ প্রকাশ পাঁন। ২২। 
র্ধ্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণ হ্বরূপ তেজ পরম্পর অনু প্রবিষ্ট হইয়া 
দিবারাত্রি পরম্পরকে আপ্যায্রিত অর্থাৎ পরম্পরের উৎকর্ষ বিধান করে। ২৩। 
হুর্ধ্য সুমেরুর দক্ষিণ ভূম্যর্দে গমন করিংল দ্রিনে তমঃশীগ রাত্রি এবং 
উত্তর তূম্যর্ঘে গমন করিলে রাত্রে প্রকাশশীণ দিবা জলে প্রবেশ করে' ২৪। 
দিবায়, জলে রাত্রি গ্রবেশ হেতু জল সকল ঈষৎ তাত্রবর্ণ হয় এবং সূর্য্য 
অন্ত হইলে জলে দিন প্রবেশ করে, এক্সন্য রান্রিকালে জল সকল শুরুব্ণ 
হয়। ২৫। এইরূপ দিবাকর যখন পুষ্কর ছীপে পৃথিবীর ভ্রিংশত্তমভাগে গমন 
করেন তখন তাহার মৌইহূর্তিকী (মৃহস্তন্বন্ধিনী) গতি হয়। ২৬। হে 
ব্রহ্গন! এই দিবাকর কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তর ন্যায় ভ্রমণ করতঃ 
পৃথিবীর ত্রিংশৎ ভাগ পরিত্যাগ পূর্বক দিব। ও রাত্রি করিয়! থাকেন 
অর্থাৎ এক এক মুহূর্ধে এক এক অংশ অতিক্রম করিতেছেন এইক্ধপে ত্রিংশৎ 
ভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হয়।২৭। হে দ্বিজ ! ভাঙ্কর উত্তরায়নের 
প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন, তদনস্তর কুস্ত ও তৎপরে মীনরাশিতে 


ও প্লাস কপ পা 


প্রহর ক্রশানকোণে প্রথম প্রহর, ইন্ত্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে 
মধ্যণহ, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্ত্রপুরে তৃতীয় গ্রছর, যমপুরে প্রথম প্রহর, 
এবং নৈথতকোণে উদয় ইত্যাদি। 
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গমন করেন। ২৮। এই তিন রাশিতুক্ত হইলে পর হৃুর্ধ্য অহোঁরাত্র সমান 
করতঃ বৈষুৰতী গতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিষুব রেখায় গমন করেন। 
তদনস্তর প্রতিদিন রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দিত হইতে থাকে॥ ২৯। তদনস্তর 
(মেষ বৃষ অতিক্রমের পর ) মিথুন রাশির অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় 
উপস্থিত হয়েন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিয়া! )দক্ষিণায়ন করিতে 
থাকেন। ৩০ । কুলাল চক্রের প্রান্তবস্তী জন্ত যেমন ০্শীঘ্র গমন করে, ৃর্য্য 
দক্ষিণায়নে সেইরূপ শীঘ্র গমন করেন। ৩১। বায়ু বেগবলে অতি দ্রুত 
গমন করতঃ অল্নকালেই এক স্থান হইতে অন্য প্রকুষ্ট স্থানে উপস্থিত 
হয়েন।৩২। হে ছ্বিজ! দক্ষিণায়নে তৃর্ধ্য দিবসে শীন্রগামী হইয়া দ্বাদশ 
মুহূর্তে জ্যোতিশ্চক্রের এবং রাত্রিকালে মৃছ্গামী হইয়া! অষ্টাদশ মুহুর্তে 
অপরার্দী গমন করেন। ৩৩। কুলাঁলচক্রের মধ্যন্থ অন্ত যেমন মন্দ মন্দ 
গমন করেন,হুর্্য উত্তরায়নে দিবসে সেইরূপ মন্দগামী হুইয়! গমন করেন 1৩৪) 
এজন্য দ্ীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান গমন করেন। উত্তরায়ণের শেষ দিনে 
জ্যোতিশ্চক্রের অর্দবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী হৃর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহ্ত 
গত হয় তাহাই দীর্ঘ দিবস হইয়া থাকে । ২৫। রবি দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্তে 
যেমন অগ্ক বৃত্ত অর্থাৎ সার্দত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন রাত্রিকালে দ্বাদশ 
মুহূর্তে সেইরূপ অপর অর্ধ বৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সার্দত্রয়োদশ ক্ষেত্র গমন 
করেন। ৩৬। অনন্তর, কুলালচক্রের নাভি এবং নাভিস্থিত মৃত্পিও যেমন 
মন্দতর বেগে ভ্রমণ করে জ্যোতিশ্চক্রের নাভি এবং তত্রস্থ প্ুবও, সেইরূপ 
মন্দ মন্দ ভ্রমন করিতে থাকে । ৩৭। হে মৈজ্রেয় ! কুলালচক্রের নাভি এবং 
নাভিস্থ মৃৎ্পিও যেমন ম্বপ্থান পরিত্যাগ না করিয়৷ সেই স্থানেই পরিভ্রমণ 
করে, পরব সেইকপ স্বস্থান পরিত্যাগ করে ন! সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করিতে 
থাকে ।৩৮। উভয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণদিকে মগ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে 
সময়ানুসাঁরে হুর্ধ্যের, দ্রিবা এবং রাত্রিতে শীত্রগতি এবং মন্দগতি হইয়া 
থাকে ॥৩৯॥ যে অয়নে দিবসে সুর্যের মন্দগতি হয় ত/হাতে রাত্রিকালে 
শীঘ্রগতি হয় এবং যখন নিশাকালে শীগ্রগতি হয়, তখন ইহার দিবসে মন্দগতি 
হয় ॥৪০॥ এই দিবাকর, এক প্রমাণ অর্থাৎ দ্বিধা এবং রাত্রিতে তুল্য পরি- 
মাণ পথ অতিক্রম করেন; কেদ্বিজতিনি অহ্োরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ 
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করিয়। থাকেন ॥৪১| রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ 
করেন (সতরাৎ দ্বাদশরা।নময় পথের অর্ধ অর্থ করিয়! দিবা গন্তব্য ও রাত্রি 
গন্তব্য পথ তুল্য হইল,) দিঝসের জাসবৃদ্ধি রাশিপমূহের প্রমাণান্সারে হইয়া 
থাকে এবং রাত্রিরও হ্রাসবৃদ্ধি রাশি প্রমাণান্মারে হয় 1৪২। (যেহেতু) রাশি 
ভোগবশতঃই দিবারুত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উত্তরা্ণে রাব্রিকালে কৃর্য্যের শীঘ্র 
গতি এবং দিবসে মন্র্ন্তি হয় এবং দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ 
দিবঞ্ধে শীঘ্রগতি এবং রাত্রিতে মন্দগতি হয় তোহার কারণ, উত্তরায়ণে রাত্রি 
ভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনতোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক এবং 
দক্ষিণায়নে বিপরীত)।॥ ৪৩॥ উষাকাল রাত্রি বলিয়া নির্দিষ্ট এবং বুযুষ্টি অর্থাৎ 
প্রভাত দিন বলিয়া উক্ত হয় এবং যাহ। উক্ত উষাও বৃযুষ্টির অন্তর্ধস্তীকাল 
তাহা সন্ধ্যা বলিয়। কথিত হুইয়। থাকে 188॥ (সন্ধ্য। উপাদনা ন! করিলে তৃর্য্য- 
হত্যা দৌষ হয়, অতএব দ্বিজগণের সদ্ধ্যো পাসন! কর্তব্য ইহা বুঝাইবার জন্ত 
কএকটা শ্লোক উক্ত হইতেছে; যথ1) পরম দারুণ রৌদ্রমূতুর্তা বক সন্ধ্যা- 
কাল প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষমগণ হূর্ধ্যকে ভক্ষণ করিতে হচ্ছ! 
করে॥৪৫॥ হেমৈত্রেয়! সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষয়ত। এবং 
প্রতাহ মরণ এই প্রঞ্জাপতিদত্ত শীপ আছে' ॥ ৪৬॥ অনস্তর তাহাদিগের 
সহিত হুর্ধ্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয়। হে মহাসুনে! তৎপরে দ্বিজো তমগণ 
্রহ্মরূপী ও'কার ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত যে জল নিক্ষেপ করেন, সেই 
বন্তরূপী বারি দ্বার সেই সকল পাপাচারী রাঙ্ষ্গণ দগ্ধ হইয়। যায় ॥ ৪৭18৮ 
অগ্নিহোত্র কালে হৃর্ষে্যোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে, প্রথম আহুতি 
প্রদত্ত হয় তাহাদ্বারা সহঅ কিরণ, প্রভাকপ্প, ও'কাররূপী, খগ্‌ যদ্বুঃ সাম 
তেজাঃ, বেদাধিপতি, ভগবান্‌ বিঞুন্বরূপ হৃ্য, দীপ্তিমান্‌ হ'ন্‌। এবং সেই 
'আহুতি মন্ত্র উচ্চারণমাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয় | ৪৯৫০ ॥ সৃর্য্য, 
বৈষ্বঅংশ । যিনি নিব্বিকার উৎকৃষ্ট ও অন্তর্জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্ম শ্বরূপ। 
পরম ও কার, তাহ।র বাচক এবং রাক্ষসবধে তাহাকে প্রবন্তিত করেন ॥ ৫১॥ 
সেই ও কার-প্রবন্তিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ, মন্দেহ নামক দেই সমস্ত রাক্ষমকে 
দগ্ধ করেন ॥ ৫২ ॥ অতএব সন্ধ্যাকালীন উপাসনাকার্ষ্যের লঙ্ঘন কর! উাচত 
নহে। যে, জন্ধ্যাকালে উপাসন! না করে, সে হৃর্যহতা। করে ॥ ৫৩॥ অন: 
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স্তর জগৎপালনে উদ্যক্ক ভগবান্‌ হু্্য বালখিল্যাদি ব্রাহ্গণসমূহ কর্তৃক রক্ষিত 
হইম্সা গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ পঞ্চদশ নিমেষে এক কাঠা; ত্রিংশৎ কাঠাকে 
এক কল! বলিয়! গণন1 করিবে। ত্রিংশত্‌ কলাতে এক মুহূর্ত হইবে; এবং 
ব্রিংশৎ মূহুর্তে সম্পূর্ণ অহোরাত্র ॥ ৫৫॥ দিবসাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল মধ্যাহু- 
কাল ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ দিবপের ( এইরূপ রাত্রির ) হ্বাসরদ্ধি আচ্গে। কিন্ত 
সন্ধা (সকল সময়েই ) মুহুর্তাস্থিক! দিবারাত্রের হও বৃদ্ধিতে তুল্য অর্থাৎ 
হ- বৃদ্ধি শুন্য বলিয়া স্থৃত হইয়াছে ॥ ৫৬॥ আদিত্য (লেখ অর্থাৎ) অদ্দোদয় 
হইতে তিন মুহুর্ত গমন করিলে, & গমন কাল, অর্থাৎ তিন মুহূর্ত, প্রাতঃকাল 
বলিয়া নির্দিষ্ট * এবং ইহ] সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের 
এক ভাগ ॥ ৫৭॥ সেই প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত “সঙ্গ” এবং সেই 
সঙ্গবকালের পর তিন মুহুন্্ মধ্যাহ্ন ॥ ৫৮॥ সেই মধ্যাহনকালের পর তিন 
মুর্তি অপরাহ্‌” এই বলিয়া স্থৃত হইয়াছে । অপরাহ্ অতীত হইলে 
সায়া কাল ॥ ৫৯ ॥ পঞ্চদশ মুহুর্তাত্মক অর্থাৎ ত্রিংশন্দগাত্বক দিবসে এই 
সকল মুহূর্ত অন্যুনানতিত্রিক্ত ভাবে পাচ ভাগে বিভক্ত হয় কিন্ত অন্ত সময়ে 
তিন মুহূর্ত, ভ্রাসবৃদ্ধি হয়। বৈযুবত দিন অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ১০ চৈত্র ও ১০ 
আশ্বিন পঞ্চদশ মৃহূর্তাত্বক ॥ ৬০ ॥ উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণায়নে 
হাম হয়, যথাক্রমে দিন রাত্রিকে গ্রাস করে ও ধাত্রি, দিবসকে গ্রাস করে।৬১া 
শরৎ ও বসস্ত ধতুর মধ্যে ভানু, তুলা বা মেষগত হইলে যথাক্রমে তুলাখা ও 
মেযাধ্য “বিষুব”” হয় তাহ! অমরাতরিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে (অয়নাংশবিশেষে 
পর্বাপর ৫৪ দিনের মধো এক এক দিন) রাত্রি ও দিবসের পরিমাঁণ সমান 
হইয্বা থাকে ॥ ৬২॥ কৃর্য্য কট রাশিতে অবহ্ঠিত হইলে দক্ষিণায়ন উত্ত 
হয় এবং মকরদ্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়। (হর্ষ্ের) কর্কট হইতে ধন্ুঃ পর্য্যন্ত 
রাশি শ্থিতিকাঁল দক্ষিণাকপণ এবং মকর তইতে মিথুন রাশি স্থিতিকাল উত্তরা- 
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* উপরে যে অর্থ লিখিত হইল তাহা স্বামিসম্মত। অন্তবিধ অর্থ যথা - 
লেখশবে দিমুহূর্তাত্বক অরুণোদয় কালের পূর্ব মুহূর্ত এ সময় হইতে হৃ্য্য 
তিন মুহূর্ত গমন করিলে ওদনস্তর প্রাতঃকাল তাহ দ্রিবসের পাঁচ ভাগের 'এক 
ভাগ অর্থাৎ ত্রিমুহূর্তীত্বক। 
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ণ ইহা ভাবার্থে)॥ ৬৩॥ হে ব্রহ্ষন! ত্রিংশৎ মুহূর্তীত্মক যে অহোরাত্র 
ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছি, দেই গঞ্চশ অহোরাত্র পক্ষ বলিয়া কীত্তিত 
হয়॥ ৬৪ ॥ দুই পক্ষে এক মাঁস উক্ত হইয়াছে, ছুই সৌর মাসে এক খত, 
তিন খতুতে এক অয়ন, ছুই অয়নের সংজ্ঞা “বৎসরঠ” *& | ৬৫ ॥ চতূর্বিধ 
অর্থাৎ সৌর সাবন চান্দ্র নাক্ষত্র মাসানগমারে বিবিধরূপে কল্িত অংবসরাদি 
পঞ্চক সকল কালের 'অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ, এবং তাহা যুগ নামে 
উক্ত হইয়াছে 1 ৬৬॥ স্্রথম--দংবৎসর, দ্বিতীয়স্-পরিবৎসর, তৃতীয়-_ 
ইদ্দৎসর, চতুর্_-অন্থবংসর, পঞ্চম” বৎসর, এই কাল যুগ” নামে খ্যাত 
॥ ৬৭৪ শ্বেত বর্ষের উত্তর দেশবস্তা “শৃঙ্ষবানৃ” নামে যে পর্বত আছে ' 
তাহার তিনটা শৃঙ্গ ) যে সকল শূঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্বত «শূজ্বান্‌* নামে 
খ্যাত হইয়াছে ॥ ৬৮॥ একটা শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটা শৃঙ্গ উত্তর এবং অপরটী 
মধ্য, এই শৃঙ্গটাই “বৈষুবত” স্রধ্য, পরত এবং বসস্ত কালের মধ্যে সেই 
অর্থাৎ বৈষুবত শৃজে গমন করেন ॥ ৬৯1 হে মৈত্রেয়! তিমিরাপহ অর্থাৎ 
হূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার গ্রথঙ্গ দিনে (প্রথম দিন শবে 
তাৎপধ্য--অয়নাংশ ভেদে তত্তন্াসীয় পুর্ব ২৭ দিন উত্তর ২৭ দ্রিন এই ৫৪ 
দিনের মধ্যে কোন এক দ্দিন) বিষুব নামক শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া তৎকালে 
অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন। সেই সময় এই উভয় অর্থাৎ দিবা ও 
রাত্র পঞ্চদশ মুহূর্ত করিয়া! স্মত হইয়াছে ॥৭০॥ হেমুনে! তূর্য যৎ্কালে 
কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অথাৎ মেষাত্তে অবস্থিত) তখন চক্র বিশাখার চতুর্থ 
ভাগে বৃশ্চিকারস্তে নিশ্চয়ই অবশ্থান করেন ॥৭১ ॥ এবং তৃর্ধ্য যখন বিশা- 
খার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার অন্তভাগ ভোগ করেন, তখন চন্ত্রকে কৃত্তিকা 
প্রথম পাঁদে অর্থাৎ মেষাস্তভাগে স্থিত বলিয়া জানিবে ॥ ৭২ ॥ তখনই পবিভ্ত 
বিষুবনামা কাল অভিহিত হইয়াছে, সের কালে পবিত্রাত্বা ব্যক্তিগণ দেব 


সস 


* পক্ষ মাস, বর্ষ, দৌর সাধন চান্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ আছে; কিন্তু খত 
এবং অয্নন কেবল সৌর হইয়া থাকে এবং মৌর (ছুই) মা হুইলেই যে খু 
হইবে তাহ] নহে, কিন্ত নিদ্ধীরিত ছুই সৌর মাদে এক ধতু, যথা অগ্রহায়ণ 

পৌষ হেমন্ত খতু ইত্যাদি। 
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বা 


[7 বিপ্র! এক্ষণে সম মন্বস্তর বিদ্যমান। একণে সুর্যের পুজ দীধিশালী 
ও বুদ্ধিমান, শ্রান্ধদেব মনু হইয়াছেন ॥৩১॥ হে মহামুনে! এই বৈবন্থত 
মন্তস্তরকালে আদিত্য, বস্থ ও রুদ্রগণ দেবত। আছেন। হে মৈত্রেয়! 
সগ্তম মন্বতস্তরে পুরদর দেবগণের অধিপতি ॥৩২। বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, অন্বি, 
জমদগি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ-_ ইহারা সপ্তর্ঘি॥ ৩৩ ॥ ইক্ষাকু, 
নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্ধাতি, বিখ্যাত নরিষ্যস্ত, না : করুষ, পৃথ্ধ ও 
লোৌকবিশ্রুত বন্থমান--এই নয়টা বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইহার! পরম 
ধার্মিক ॥ ৩৪-৩৫॥ এক্ষণে বিষুশক্কি, উপমারছিত ও সত্বোদ্রিক্ত। বিষুশক্তি 
হইতেই লোক সকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ুুশক্তিই অশেষ মন্বস্তরে 
দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন ॥ ৩৬॥ প্রথম শ্বায়ভূব-মন্বস্তরকালে আকুতির 
গর্ভে বিষ্র অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন ॥ ৩৭ ॥ ত্বারোচিষ মবত্তর 
কালে উত্ত অজিত মানসদেব তুঁষিতগণের সহিত তৃধিতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করেন ।৩৮॥ পরে ওত্তম-মবন্তরকালে এ তুষিত, স্থরোত্তম মত্যগণের সহিত 
মত্যার গর্ভে পুনর্বার জন্মগ্রন্থথ করত সত্য নামে বিখ্যাত হন ॥ ৩১ ॥ পরে 
ভামস-মৰস্তর উপস্থিত হইলে, এ সত্য হরিগণের সছিত হরি নাম গ্রণপূর্ধ্ক 
হর্যার গর্ভে উৎপন্ন ছন ॥ ৪০ ॥ রৈবত-মনস্তর সময়ে রাজসগণের সঙ্ছিত 
দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি সভ্ভৃতির গর্ভে জন্মগ্রছণ পূর্বক মানস নামে বিখ্যাত 
হন। ৪১। চাক্ষুস-মন্বত্তরে পুরুষো তম, বৈকুঠনামক দেবগণের সহিত বি্ক- 
গার গর্ভে বৈকুগ্ঠনাম ধারণপুর্ক জন্মগ্রহণ করিলেন ৪২। হে বিজ! 
বৈস্বত মন্বস্তর উপস্থিত হইলে, এ মহাত্মা বৈকুঠ বিষুঃ)কগ্তপ হইতে অদ্দিতির 
গর্ভে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভিপদ দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়! 
নিষ্ষটক করতঃ দেবরাজকে তাহা প্রদ্ধান করেন 981 হেবিপ্র! স্মন্স্তরে 
বির এই সতমৃত্তি আবিভত হইয়া! প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন ॥ ৪৫। সেই 
মহাত্মা! নারায়ণের শক্তি হইতে এই বিশ্ব-উৎপন্ন এবং সেই শক্তি সকল বিশ্বেই 
প্রবিট,--এইজন্ত তিনি বিষু। বলিয়। অভিহিত ) গ্রবেশার্থক বিশধাতু হইতেই 
বিষু এই পদটী সাধিত 8৪৬1 সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত সগ্তষি, সমুদায় 
মনুপুত্র, সমুদায় দেবরাজ ইল্্,_ইহার। সকলেই বিঞুর প্রসিদ্ধ বিভূতি 18৭1 
প্রথম অধ্যায় মম্পূর্ণ। 
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মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমার নিকট অতীত অপ্ত- 
মন্বত্তরের বিষয় কহিলেন, এখন ভবিষ্য সপ্ত-মনস্তরের আখ্যান কীর্তন 
করুন॥ ১॥ পরাশর কছিলেন,-_বিশ্বকর্মার সংজ্ঞা নামে এক তনম্বাকে) 
চুর্ধ্য, পত্বীরূপে গ্রহণ কূরেন। হে মুনে! এই সংজ্ঞার গর্ভে, সুর্যের ওরমে 
মন, যম ও যী নামে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হয়।২॥ কিছুদিন পরে সংজ্ঞা 
ভর্তার তেজ সহা করিতে ন1 পারিয়া ছাত্নানায়ী একী কন্তাকে স্বামি 
গুশ্রযায় নিধুক্ত করতঃ স্বয়ং তপ্তার্থ অরণ্যে গমন করিলেন & ৩৪ এছায়া 
সংজ্ঞার অনুরূপ ছিল। দিবাকর, এ ছায়ানায়ী কন্যাকে সংজ্ঞ। জ্ঞান 
করিয়া, তাহার গর্ভে ছুইটী পুর্ন ও একটা কন্য। উৎপাদন করিলেন। 
প্রথম পুক্রটার নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয়টার নাম সীবর্ণি মন্ব। কন্যাটীর নাম 
তপতী ॥ ৪॥ অনস্তর একদ। ছায়া কুপিতা হইয়া! কোন কারণে যঘমকে 
শীপ দিলেন। তখন যম হু্ধ্য উভয়েই বুঝিলেন যে, তিনি যম্জননী 
সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন ॥ € || তখন ছায়া, প্রকৃত ব্যাপার 
প্রকীশ করিলে হৃর্ধ্য সমাধি-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সংন্ঞ! 
অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থান পুর্ধক তপস্যা করিতেছেন || ৬। 
অনস্তর হুর্য্যও অশ্বরূপ ধারণপূর্বক সেই অশ্বরূপিমী সংজ্ঞাতে তিনটা পুত 
উৎপাদন করিলেন। তন্মধো দুইটী পুত্র দেব অশ্বিনীকুমার বলিয়া কীর্তিত 
হইলেন ; তৃতীয় পুত্রটী রেতের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করাতে রেবস্ত নামে 
কীর্তিত॥ ৭॥ ভগবান্‌ রৰি সংভ্তাকে পুনর্ধার শ্বস্থানে আনয়ন করিলেন। 
তখন বিশ্বকর্ম। শৃর্ধ্ের তেজের প্রশমন করিলেন ॥৮॥ তিনি স্ৃর্ধ্যকে 
ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপণ পূর্ধক তাহার তেজ চাচিযা ফেলিলেন; কিন্তু স্থর্য্- 
তেজের অক্ষয় অইমাংশ টাচিয়। ফেলিতে পারিলেন না ॥ ৯৪ হেমুনিশ্রে্ঠ! 
বিশ্বকর্মা হুর্য্য হইতে যে বৈষবস্তেজ চাচিলেন, সেই জাজল্যমান তেজঃ 
ভূতলে পতিত হইল &১*॥ তখন বিশ্বকর্মা, তৃপতিত সেই হৃর্তাতেকজ 
দ্বারা 'বিষুর চক্র, রুদ্ডরের ভ্রিশৃল,। কুবেরের শিবিকা নামে অস্ত্র প্রত্তত 
করিলেন ॥ ১১. এবং তিনি এ তেজ দ্বারা কার্থিকেয়ের শাক ও অস্তা্ 
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দেবভাগণের অস্ত্র নির্মাণ করিলেন ॥ ১২£ ছায়ার গর্ভে হুর্য্যের যে ত্বিতীস্্ 
পুর মন্থু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি &জোষ্ঠের লমান-রর্ণ-প্রযুঞ্ত সাবধর্ণ 
নামে অভিহিত হন ॥ ১৩৪ সাবর্ণি মন্থর অন্তরের নাম সাব্ণক মবস্তর | 
মাভাগ ! এক্ষণে সেই সাবর্ণক অষ্টম মন্বস্তরের বিষয় বলিতেছ্ছি, শ্রবণ 
কর। ১৪॥ হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বত্তর শেষ হইলে সঈবর্ণি নামে বে মনু 
হইবেন, তাহার অধিকার-কালে স্থৃতপ, অমির্তাভি ও মুখ্যগণ দেবতা 
হইবেন ॥ ১৫৪ ইহাদের প্রত্যেকগণে একবিংশতি করিনা দেবতা 
থাকিবেন। হে মুনিসত্তম! সেই সময় বাহার! অপ্তর্ধি হইবেন, তাহাদের নাম 
বলিতেছি,॥ -৬॥ দীপ্রিমান্‌ গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বথামা, মৎপুল্র 
ব্যাস, খধ্যশৃঙ্গ, পাতাল*মধ্যবাসী বিরোচন-তনয় পাপহীন বলি, বিষুঃর 
কৃপায় তখন ইন্দ্র হইবেন & ১৭-১৮| বিরজ। আর্বরীবান্‌ ও নির্মোহ 
সাবর্ণ মন্তুর পুত্রগণ রাজা! হইবেন ॥১৯॥ হে মৈত্রেয়! দক্ষ-সাবর্ণ নবম মন্ 
হইবেন। পার, মরীচিগর্ত ও স্ুধর্শ,--এই ত্রিবিধগণ তথৎকালে দেবতা 
হুইবেন। ইহাদের প্রত্যেকগণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। হেদ্বিজ! 
এই সময় মহাঁবী্ধ্য অদ্ভূত নামা ইন্দ্র হইবেন ॥ ২০-২১॥ এই মন্বস্তরে সবল, 
ছ্যতিমান্‌ ভব্য, বন্থু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিগ্মান্‌ ও সত্য)-ইহীরা বণ্তার্য 
হইবেন ॥২২॥ ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতৃ, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রব! 
ইত্যাদি, ক্ষ-মাবর্ণের পুত্রগণের নাম ॥ ২৩৪ হেমুনে! ব্রহ্মাবার্ণ দশম 
মনত হইবেন। এই অময় হথধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইহাদের 
প্রত্যেকগণে একশত করিয়া সংখ্যা ॥ ২৪॥ মহাবল শাস্তি, দেবগণের 
ইত হইবেন। এই সময় বাহার! সণ্তষি হইবেন, তাহাদের নাম শ্রবণ 
কর॥ ২৫॥' হবিস্থান্, ুক্কৃতি, সত্য, অপান্মডি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও 
সত্যকেতু, হুক্ষেত্র, উত্তষৌজা ও ছরিসেন আদি করিয়া শ্রঙ্মসাবর্ণের দশ 
গুত্র পৃথিবী পালন করিবেন ॥ ২৬-২৭॥ ধর্মসাবর্ণি একাদশ মনু হইবেন। 
তৎকালীন বিহজমগণ, কামগমগণ ও নির্দাণগতিগণঠ ইহারা দেবগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিশজন করিয়া 
দেবতা। এই সময বৃষ, ইন হইবেন 8২৮২৯ ॥ এই মন্বস্তরে নিশ্চর, 
অগিতেজা। বপুষ্বান্‌, বিষু, আকুণি, হবিস্বান ও অনধ,--ইস্থারা সথীরষি 


৬৬ বিধুপুরাণ। ওয় অংশ। 


হইবেন 1৩০ ॥ সর্বগ সর্ব্ধন্থী ও দেবানীক গ্রস্থতি এই মন্থুর সস্ভানগণ 
রাজ। হইবেন ৩১ ॥ অনন্তর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ দ্বাদশ মন্গ হইবেন। সে 
সময় খতধামা ইন্দ্র হইবেন। এইকালে যাছার! দেবতা, তাহাদের নাম শ্রবণ 
কর। ৩২ ।। হে দ্বিজ ! হরিতগণ, লোহিতগণ, স্থমনোগণ,স্ুকর্মগণ, ও তারগণ 
_-এই পঞ্চগণ, দেবতা! হইবেন। ইহাদের প্রতিগণেই দশ জন' করিয়। 
দেবতা ॥ ৩৩ ॥ তপস্বী,»সুতপা, তপোমুর্তি তগে।রতি, তপোধৃতি; ছ্যাতি ও 
তপোধন-+ইহীরা সপ্তর্ষি হইবেন 1৩৪ ॥ দেববান্‌ উপদেব:ও দেবশরেষ্ প্রভৃতি 
উদ্ত মন্গুর মহাবলশালী পুত্রের রাজা হইবেন ॥ ৩৫ ॥ হে মুনে ! রৌধ্য 
ত্রয়োদশ মন্গ হইবেন ।।এই মবস্তরে হুত্রামগন, স্ুকর্থগণ ও সুধর্শ্বগণ দেবতা 
হইবেন॥ ৩৬॥ ইহাদের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়। দেবতা। মহাবীর 
দিব্পতি হহাদের ইন্ত্র হইবেন ॥ ৩৭।| নির্মোহ, তত্বদর্শী নিশ্রকম্প 
নিক্ৎস্ক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা,-ইহার! সপ্ডর্ধ হইবেন। এই 
মনুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর? চিত্রসেন ও বিচিত্র আদি ইহারা সক- 
লেই পৃথিবীপতি হইবেন ॥ ৩৮৩৯ | হে মৈত্রেয়! যিনি চতুর্দশ মন হইবেন 
তাহার নাম তৌত্য । এই মন্বস্তরে শুচি, ইন্দ্র হইবেন। এইসময় যে পণ 
গণ হইবেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ. কর ॥$*॥ চাক্ষুষগণ পবিত্রগণ, 
কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ,__-ইহারাই দেবতা হইবেন। এই মন্বস্তরে 
বাহার! সপ্তর্ধি হইবেন, তাহাদের নামও আমার নিকটে শ্রবণ 
কর।। ৪১ অগ্নিবাহ শুচি শুক্র, মাগধ অগ্িধূ, ঘুক্ত ও অজিত 7--ে মুনি' 
শ্রেষ্ঠ । এই মধস্তরীয় মন্থপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর ॥ ৪২॥ উরু, গভীর, 
বর ইত্যাদি ইহার] সকলে পৃথিবীপাদ হইবেন ॥ ৪৩॥ প্রত্যেক চতু 
ধূগাবসানে বেবিপ্লৰ হয়) অনন্তর সপতর্ষিগণ তৃতলে অবতীর্ণ হইয়া 
পুনর্মার বের প্রবর্তিত করেন ॥ ৪৪ ॥ হেবিপ্র! মনু প্রত্যেক সত্যষুগে ধর্ম 
শাস্ত্রের প্রণেতা হয়েন। এক মনম্তর-কাল পর্যন্ত দেবতারা য্ঞতুক্‌ 
হয়েন ॥ ৪৫৪ মনুপুত্র ও তছংশীয়েরা! এক মন্বত্তর-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী- 
পালন করিয়। থাকেন ॥ ৪৬ মন্ধু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ, দেবগণ ও মনুপুঞ্র 
ভূপালগণ_ইহার। প্রতি মহত্তরে উৎপন্ন হন ॥ ৪৭1 হে দ্বিজ| এইরূপ 
চতুর্দশ মন্বস্তরে সহজ চতুর্চগ অতীত হইলে এক কল কথিত হয় ।9৮। 


তৃতীয় অধ্যায় । ৬৭ 


অনন্তর ও কল্প পরিমিত রাত্রি হয়। হে-সাবুশ্রেষ্ঠ ! সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মরপা 
হরি জলবিপ্ীবে অনভ্তশয্যায় শয়ন করেন ॥ ৪৯। হে বিএ ! ভগবান্‌ আদি-বিভূ 
সর্বভৃতাধার জনার্দন কল্পান্তে সকল ত্রেলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার 
মায়াতে অবস্থিতি করেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর তাদৃশ নিশাবসানে প্রতিকঙ্গেই 
অব্যয়নাত্মা ভগবান্‌ প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুপাশ্রত্ে পূর্বেরন্যায় পুনর্ধবার সৃষ্টি 
করিয়। থাকেন ॥ ৫১ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মনুগণ, “নুপুত্র ভূপালগণ, ইন্ত্রগণ 
দেবগণ ও সপ্তর্ধিগণ,--ইহারা সকলেই বিষুণর তুবন-স্থিতিকারক সাত্বক 
অংশ ॥ ৫২। হে মৈত্রেয়! অগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষু। চারিযুগে যে 
প্রকার যুগান্গুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহ! শ্রবণ কর ॥ ৫৩॥ তিনি সত্যযুগে 
সর্বতূত-হিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিক্ূপ অবলশ্বন করিয়া! সকল প্রাণীকে 
উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান-প্রদান করেন ॥ ৫৪ ॥ ত্রেতাযুগে সেই প্রভু চক্রবর্তি- 
দবরূপে হুষ্টগণের নিগ্র করতত ত্রিভূবন রক্ষা করেন ॥ ৫৫ তিনি দ্বাপরযুগে 
বেদব্যাস রূপ ধারণপূর্বক এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ শত 
শাখায় বহুলীকৃত করেন এবং পুনর্ধার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া 
থাকেন ॥ ৫৬ ॥ সেই হরি এইপ্রকার বেদধ্যাস-রূপে বেদ বিভাগ করিয়া, 
পশ্চাৎ কলির শেষে কন্ছিরূপ গ্রহণ করত তর্বত্তিগকে স্পথে আদয়ন 
করিবেন ॥ ৫৭ ॥ অনস্তস্বক্ধপ বিষুও এইরূপে নিখিল জগং থপ করেন, 
পালন করেন এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেই বিছ্ক। ব্যতীত দ্বিতীসব 
আর কেছুই নাই ॥৫৮॥ হেবিগ্র! ইহলোকে বা পরলোকে, তৃত ভবিষ্যৎ 
ও বর্তযান, বত পদ্দার্থ আছে, তাহা! সকলই ভগবান্‌ মহাত্ব। বিষুঃ হইতেই 
উৎপন্ন ইহ! তোমাকে বলিয়াছি। অশেষ মন্বস্তর ও মন্স্তরাধিপতিগ্ণণের 
বৃত্বাস্ত, তোমায় বলিলাম এক্ষণে আরকি বলিব? 


দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





তৃতীয় অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন, এই জগ |বিষুম্বরূপ ; বিসুতেই ইহা! অবস্থিত 
করিতেছে ? এবং সেই ঝিজ্ু। ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই এবিষয় 


৬৮ বিষ্ণপুরাণ। ৩য় অংশ । 


পূর্বে আপনার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি। মহাত্ব! বিষু। বেদব্যাসরূপে, যুগে যুগে 
যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! 
করি ॥ ১২॥ পরন্ত হে ভগবনূ মহামুনে! কোন্‌ কোন্‌ যুগে কে কেবেদব্যাস 
হন এবং শাখ। সকলের কয়গ্রকার ভেদ, তাহা! বলুন। পরাশর কহিলেন, হে 
মৈত্রেয় ! বেদরূপ বৃক্ষের সহত্র-প্রকার শাথ।-ভেদপ্রবুক্ত সেই সমুদায় শাখার 
বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন'ক(রিতে অ্মর্থ, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় 
শ্রবণ কর ॥ 9 ॥ 

. হে মহামুনে! ব্যাননপী বিষু প্রতি দ্বাপরযুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য 
এক বেদ বহুতাগ্গে বিভাগ করেন ॥ ৫॥ তিনি মানবগীণের বীর্য্য তেজ ও বলের 
অল্পতা দেখিয়। সর্ধভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন ॥ ৬ 
সেই গ্রভু বিষ যে মুর্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্তির 
নামই বেদব্যাপ॥৭॥ হেমুনে! যেযেমঘঘন্তরে ষিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া 
যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ 
কর॥৮॥ এই বৈবস্বত মন্বস্তরে সকল দ্বাপর যুগেই মহধিগণ পুনঃপুনঃ 
অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন ॥ ৯॥ হে জজ্জনশ্রেষ্ঠ ! 
প্রতিদ্ধাপরযুগে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিম যে অষ্টাবিংশতিসঙ্ঘ্যক 
বেদব্যা অতীত হইয়াছেন, তছাদের সকলের পরিচয় বলিতেছি॥ ১০॥ 
এই মৰস্তরের প্রথম ছাপরে ভগবান্‌ দ্বয়ভূ দ্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীপু 
দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস হন ॥১১॥ এই: প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে 
উশনাঃ) চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে অবিতা। যষ্ঠে মৃত্যু, ॥ ৯২॥ সপ্তমে ইন 
অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারম্বত, দশমে ত্রিধাশা | ১৩॥ একাদশে ত্রিবৃষা। 
দ্বাদশে ভরদ্ধাজ, ত্রয়োদশে অস্তরীক্ষ, চতুর্দশে বপ্রী॥ ১৪॥ পঞ্চদশে 
ত্রধ্যারুণ, ষোড়শে ধনগ্রয়। সথদশে কৃতঞ্য়, অষ্টাদশে খখজ্য | ১৫ ॥ উন- 
বিংশে ভরদ্বাঞ্, বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্ষ্যাত্বা ॥ ১৬। 
দ্বাবিংশে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ, অরয়োবিংশে সোমশুম্মার গোত্রীয় 
তৃপবিন্ু ॥ ১৭॥ চতুর্ত্বংশে ভার্গবান্বর খক্ষ -যিনি বাশ্সীকি বলিয়া আঅভি- 
ছিত হয়েন, পঞ্চবিংশে মৎপিতা শক্তি, ষড়ংবিংশে আমি॥ ১৮1 সপ্তবিংশে 
জাতুকর্ণ, অই বিংশে কষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদব্যাস 1১৯ 
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ছারাই প্রত্যেক ছ্বাপর যুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগে বিতক্ত 
রেন। মৎপুজ্র কৃষ্ণদ্বৈপানাখ্য বেদব্যাস মুনি অভীত হইলে, ভবিষ্য 
পর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বথামা বেদব্যাস হইবেন ॥ ২০॥ ও এই একাক্ষরই 
স্বরূপে ব্যবস্থিত) এই ও'কার, বেদের কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, 
ইজন্যই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইম্বা থাকে ॥ ২১৭ তৃর্লোক তুবর্লোক 
 স্বর্লোক, ইহার! গ্রণবন্ধপ ব্রহ্ষেতে নিম্নত অবর্থিতি করিতেছে । ওষ্কার -. 
ক্‌ যজ্ব সাম ও অথর্ব বেদস্বরূপ, এইহেতু ওষ্কাররূপী ব্রহ্ষকে নমস্কার ॥ ২২ 
ঘনি জগতের হ্যত্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতে ও মহৎ ও পরম 
ঠহ্, সেই ওক্কার্বরূপ পরম ব্রন্ধাকে নমস্কার করি | ২৩॥ তিনি আদ্যন্ত-শূনা, 
তনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহন তমোগুণের আধার, তিনি সংগ্রকাশ 
সত্তবগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজো গুণ) দ্বার! পুরুষগণের ভোগ ও মোক্ষরনপ 
প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন ॥২৪॥ তিনি সাঙ্যাদর্শনজ্ঞ জনদিগের 
পরমনিষ্ঠা ; অস্তরিক্জরিয় ও,বহিরিজ্দ্রিয়। যাহাদের সংযত, তিনি তাহাদিগের 
ববেকজ্ঞানের হেতু। তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশ-রহিত। 
তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ক্রন্ষম॥ ২৫॥ তিনি 
বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ) তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অন্ত কেহই 
তাহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান) তিনি 
বিভাগ রহিত; তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয় শৃন্ত এবং বহুস্বরপ | ২৬ পরমাত্ম- 
স্বরূপ বান্থদেবের গ্রতিক্কতি সেই পরমব্রন্ষকে নিত্য নমস্কার & ২৭॥ এই 
ওষ্কাররূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুদত্রয় বিভাগ স্থারা তিন প্রকারে প্রতীয়মান 
হইয়া! থাকেন। সেই প্রভু অভিন্ন ভাবে সর্ধভৃতে অবস্থিতি করিতেছেন, 
তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন॥২৮॥ তিনি 
ধকৃবেদ সামবেদ ও যজুর্কেদ স্বরূপ; তিনি খক, য্ুঃ ও সামবেদের সার 
ছ্রূপ; তিনি শরীরিগণের আত্মাস্বরূপ ॥ ২৯॥ তিনি একমাত্র বেদন্বরূপ, 
অথ; (শ্াখাদিছেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে 
বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখা রচগ্জিতা, তিনিই সমস্ত 
শাখান্বরূপ। তিনি জ্ানত্বরূপ ভগ্গবান এবং অনস্ত ॥ ৩০ | 
তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ 
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পরাশর কহিলেন, ঈশ্বর হইতে আবিভূ্তি খক্‌ যজুঃ প্রভৃতি ভো- 
সম্বিত বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই জর্বপ্রকার 
অভিলাষ প্রদানকারী অগ্রিহোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ প্রবর্তিত হই 
ঘাছে। ১॥ ততপরে " আষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে সেই চতুষ্পদ 
বেদকে, একীভূত দেখিয়া মৎপুক্র ধীমান ব্যাসদেব, পূর্বের সভায় পুন- 
র্বার চারিভাগ্গে বিভাগ করেন। এই প্রকার অন্তান্ত বেদব্যাসগণ, আমিও 
পূর্ব বিভাগ করিয়াছিলাম ॥ ২॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ট ! এইরূপেই সমস্ত চতুর্ধ গে 
বেদ সকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও ॥ ৩॥ হে মৈত্রেয়। 
রুষছৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে ॥ ৪ ॥| 
নারায়ণ ভিন্ন অন্ত কোন্‌ ব্যক্তি মহাভারত রচন! করিতে পারে॥ ৫॥ 
মৈত্রেক়! দ্বাপর যুগে আমার পুত্র মহাত্মা ব্যাস, যেরূপে বেদ বিভাগ 
করিয়াছেন, তাহ। থামথ আমার নিকটে শ্রবণ কর ৬ ব্রহ্মা বেদ- 
ব্যামকে আজ্ঞা করিলে তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরত্ত করিয়া 
প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৭।| সেই মহামূনি, 
পৌল) বৈশন্পায়ন, ও জৈমিনিকে, যথাক্রমে, ঝক্‌ যজুঃ ও সামবেদের প্রাবক 
রূপ গ্রহণ করেন। অথর্ববেদজ্ঞ হুমজ্জও সেই ধীমান্‌ বেদব্যাসের শিষা 
হইলেন ॥ ৯ | অনন্তর তিনি সৃতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে 
ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষা বলিয়! গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ | পুর্বে যু- 
রদ একপ্রকার ছিল। বেদব্যান এ যঙ্ুঃপ্রথ।ন বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত 
করিলেন। তাহাতে চাতুহ্োত্র হইল। তিনি তন্ব(রা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করিলেন ॥১১॥ এই চাতুহ্বোত্রের মধ্যে যজুর্কেদ দ্বারা অধ্যব, খরবেদ 
স্বার। হোত) সামবেদ দ্বারা ওদগাত্র ও অথর্ববেদ দ্বারা মুনি বেদব্যাস 
ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন করেন ১২॥ তৎ্পরে তিনি খকৃবেদ সকল উদ্ধার 
করিয়! খকৃবেদ সংহিতা) যভুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্কেদ সংহিতা, ও 
সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদ সংভিত। রচনা করিলেন ॥ ১৩। হে 
মৈত্রেয়! অধর্ধবেদ রাজগণের কর্ম সমুদয় ও যথারীতি ভদ্ষত্বের ব্যবগ্ 
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করিলেন ॥ ১৪ বেদব্যাস, এইরূপে মহাবেদ-বৃক্ষকে বিভক্ত করিলে, ওই 
.বেদ সকল নান! বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া! কাননরূপে পরিগণিত হইল ॥ ১৫ 
হে বিপ্র! অগ্রে পৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য খকৃবেদরূপ বৃক্ষ ছইভাগে বিভক্ত 
করিষ্া, ইন্্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যত্য়কে ছুই সংহিতা অধ্যয়ন 
করাইলেন 1১৬ হে দ্বিজ! মহামুনি বাস্কপিও খক্ষেদ সংহিতার প্রথম শাখ। 
চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য আদি শিষ্যগণকে অধ্যনম করাইলেন ॥১৭ ॥ 
বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল.ক্য ও পরাশর নামক শিষ্য চতুষ্টরও উক্ত শাখার 
প্রতিশাঁখ। অধ্যয়ন করিলেন ॥ ১৮॥ হে মৈত্রেয়! ইন্ত্র গ্রমতি যে সংহিতা 
অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার একাংণ স্বীয় তনয় মহাত্ব। মাওুকেয়কে অধ্য- 
ঘন করাঁইলেন ॥ ১৯৪ ঈন্ত্র প্রমাতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে তাহাদিগেরও 
শিষা-পুজরাদিতে প্র শাখা ক্রমশ বিস্তারিত হইল। এইরূপে শিষ্য প্রশিষ্যে 
বেদমিত্রনামক সাঁকল্প ও উক্ত জংশ্থিতা অধ্যয়ন করিলেন ॥২*। পরে তিমি 
& শাখা হুইতে পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়। গাচ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন 
করাইলেন। প্র পঞ্চ শিষ্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর)-_মুদগল,। 
গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ জন মহাসুনিই বেদমিত্রের 
শিষা। ২১-২২॥ ইন্তরপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপুর্ণি অধীত খককে বিভক্ত 
করিয়া তিনথানি সংহিত1 করিলেন। পরে তিনি একথানি নিক্ুক্তও প্রণয়ন 
করেন ॥ ২৩॥ ক্রোঞ্চ বেতালিক ও মহামতি ব্লাক,_-এই তিন মহর্ষি উক্ত 
তিন খানি পাঠ করিলেন। যিনি নিরুক্ত অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তকৃৎ 
নামে প্রথিত হইলেন ॥২৪॥ হে ছ্বিজ! এই নিরুক্তরুণ্ বেদ ও বেদা্স 
সমূহে গারগ ছিলেন । এইকপে বেরৃক্ষের প্রতিশাখা হইতে অনুশানা মকল 
উৎপন্ন হইল 1২৪॥ হে দ্বিজ! বাস্কপিও অপর তিনটা সংহিতা! করিলেন ॥২৫া 
তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে তিন সংহিতা 
অধ্যয়ন করাইলেন। এইবূপে অনেক মহ্র্ষ কর্তৃক বহুপ্রকারে বেদের 
সংহিতা সকল প্রবর্তিত হইয়াছে। 
চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 


পারার 


ও 


পঞ্চম অধ্যায়। 


পরাশর বলিলেন,_মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন। যভুর্বেদরপ | 
সপ্তবিংশতি শাখা প্রণয়ন করিলেন ॥১॥ তিনি সেই সমূদায 
বহু শিষ্যফে দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে উহ গ্রহণ করিলেন। বৃ 
পুল পরম ধর্মজ্ঞৰ ত্রাহ্গণ যাজ্বঙ্ধ্য নাম! শিষ্য জর্বদা। ওয়ুসেবাপ 
ছিলেন । ২1 

হে ব্রন্গন ! পূর্বে খধিগণ একদা সকগে একত্র হইয়| নিয়ম করি 
আঁমাদের এই মহামেকুস্িত সমাজে অদ্রা যিনি আসিবেন না, সেই পর 
রাত্রির পর ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিগু হইবেন 1৩ & অকল ধষিই এই | 
পাঁলন করেন; কিন্ত এক খৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন ॥৪॥ পরে 
ধর শাপক্রমে স্বকীয় ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন 
তখন তিন শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন।_ছে শিষ্যগণ! ৫ 
সকলে আমার জন্য ব্রন্মহত্যা-পাঁতক-বিনাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর 
করিও না॥৬॥ এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবন্কা কহিলেন, ভগবনূ! 
নকল ব্রাঙ্গণ অধিক তেজন্বী নহ্থেন, অতএব ইহাঁদিগকে বৃথা বে 
প্রয়োজন নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাঁচরণ করিব ॥ ৭ মং 
গুরু বৈশল্পায়ন এই কথ শ্রবণ করিয়া, রোষ-পূর্বক যাল্তবন্যকে ক( 
অরে বিপ্রগণের অবমাননাকারিন্‌ ! তুমি আমার পিকটে যাহা গ 
করিয়াছ, তাহ! সমুদায় পরিত্যাগ কর॥৮॥ যে শিষ্য তুমি ব্রার্ম 
গণকে নিস্তেজ বলিতেছ সেই আমার-আজ্ঞা-লজ্বনকারী তোমা 
শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৯॥ অনন্তর যাজ্ঞবস্ক্য কহিগেন, ্ঘ 
আপনাতে তক্তি আছে বলিয়া আমি আপনাকে ঈদৃশ বাক্য কি 
আমারও আপনকার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই। আপনকার নিকট' 
ধাহা অধায়ন করিয়াছি, এই গ্রহণ করুন ॥ ১০ | 

পরাশর কহিলেন, অনন্তর মহর্ধ যাঁজ্বন্ধ্য এই বলিয়া! কুধিরাঞ্জ ? 
যভুর্বেদ উদগীরণ করিয়া দিলেন ॥ ১১॥ তখন ব্রাহ্মণের তিত্তির গদ 
ছুইয়া! তাহা গ্রহণ করিলেন। এইজন্য উক্ত য্তূর্বেদ-শাখ। তৈত্বিরীয 
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কত হয়॥১২ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ট | যাহারা গরুকর্তৃক আজ্রপ্ত হইয়া ব্দ্ধ- 
পাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাহাদের অবলম্বিত শাখ! চরকাধ্য 
বিখ্যাত হইল ॥১৩। হে মৈত্রেয় ! অনন্তর যাজ্বন্ক্য যুরবেদ পাইবার 
নাষে প্রাণান্বাম পরায়ণ হইয়া ধিবাকরের স্ভৃতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ | 
নব্য কহিলেন, মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদ্দীপ্ত সবিতাকে নমস্কার । বেদ 
র তেজ:স্বরূপ, মেই খক্‌ যজুঃ ও সামময় সবি গাকে নকস্কার॥৮১৫॥ যিনি 
ধোমীয় যজ্ঞমুস্তি এবং জগতের কারপন্ব পপ, যিনি স্ুযুক্ননামক মহৎ তেজ 
। কবেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার ॥ ১৬॥ সেই কলাকাষ্ঠা নিমেযাদির 
১ কারণ, ধ্যেয়, বিষুস্বরূপ, পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার ॥ ১৭ | 
'নিঞ্জ কিরণ দ্বারা চন্ত্রকে পরিবদ্ধিত করতঃ স্ধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণের 
তি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা কুরধ্যকে নমস্কার ॥ ১৮& যিনি যথাসময়ে 
বৃষ্টি ও গ্রাক্ম বিতরণ করেন, ও সমুদয় সংহার করিয়া থাকেন, সেই 
ালহ্বরূপ বিধাতা গ্রত ুর্যাকে নমস্কার ॥ ১৯॥ ধিনি একাকী এই 
তের তিমিরসমূহ দুর করেন, যিনি সত্বুণের আধার ও জগতের অধিপতি, 
' দেব দিবাকরকে নমস্কার ॥ ২০॥ যিনি উদ্দিত না হইলে জনসমূহ 
শবানুষ্ঠান করিতে পারে না, জলও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব 
'করকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ মানবগণ যাহার অংশ্ত দ্বারা স্পৃ্ট হয় ক্িয়ানু- 
[র যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ব-স্বভাব,সে্ই দিবাকরকে নমস্কার ॥২২। 
তাকে নমস্কার, সথর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্কে নমস্কার, 
গণের আদিতৃত আদিত্যকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥ ঘাহার চক্ষুং সমুদায় 
ন অবলোকন করিতেছে, ধীহার রথ হিরপ্নয়। অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ 
[কে বহন করিতেছে, সেই কুরধ্যকে নমস্কার ॥ ২৪ । 

পরাশর কহিলেন, _যীজ্ঞবন্া, এই প্রকারে স্তব করিলে পর, র্যা, 
কপ ধারণ করিয়া! যাল্তবন্থ্যকে কহিলেন,-"তোমার অভিলাধানুরূপ 
প্রার্থনা কর” ॥ ২৫1 তখন যাঁজধন্কা দিবাকরকে প্রথা করিয়া! কহি- 
) আমীর গুরুও যাহা জালেন্‌ না, ঈবৃশ যজুর্কেদ আমাকে দান 
নৃ॥২৬॥ পরাশর কহিলেন ;--যাল্ঞবন্ধ্য গ্রার্থনা করিলে, তগবান্‌ 
, বাছা! যাজবন্ধা-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না, ভ্কাদৃশ আবাত- 
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যাম নামক যভুর্ষেদ তাহাকে দান করিলেন ॥ ২৭॥ ছে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যে সকল 
ব্রা্মণ কর্তৃক এই অযাত-যাম নামক যজুর্ন্েদে অধীত হয় তাহারা বাজিরূপ 
হুর্য্য-প্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়। বাজিশব্বে অভিহিত হইয়া থাকেন, 
কারণ এই বেদ দান কালে, ভগবান্‌ সুর্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন ॥ ২৮॥ মহাভাগ! এই বাজি-প্রোক্ত যজুর্কেদের কাণূপ্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদগ শাখা আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবন্ক্যই এর শাখা সকলের 
প্রবর্তক ॥ ২৯॥ 
পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, নৈত্রেয়! ব্যাস-শিষ্য সেই জৈমিনি, যে প্রকারে 
সামবেদরূপ বৃক্ষের শাখা সকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকটে 
শ্রবণ কর ॥ ১॥ জৈমিনির সমস্ত নামে এক পুত্র ও স্বকন্মা নামে এক 
পৌত্র ছিলেন। এই মহামুনি দ্ব় জৈমিনি সকাঁশে এক এক সামবেদ 
শাখা অধ্যয়ন করিলেন | সুমন্ত ও তৎ্পুত্র স্থকর্মা ত্র শাখা ছ্বয়কে সহত্র 
প্রকার, সংহিতায় বিভাগ করিলেন হে দ্বিজোত্তম ! পরে স্থুমত্ত পুত্র 
স্থুকর্মার শিষ্যদ্বয়। মহামতি কৌশল্য, হিরণ্যনাভ ও পৌল্পিত্রি, এ 
সহম্র প্রকার সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন ॥২॥ হিরণন্যাছের 
পঞ্চদশসঙ্ঘ্য শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা 
হইয়াছে । ইহারা উদীচ্যসামগ শীমে বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥এইরপ 
এ হিরণ্যনাতের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন। এ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ 
সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পর্ডিতের| এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্য-দামগ 
বলিয়। থাকেন ॥ ৫॥ লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি, ইহীরা 
পৌম্পিঞ্জির শিষ্য। ইহাদের হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা হইয়াছে | 
কৃতি নামে হিরগ্যনাভের এক জন মহাবুদ্ধিমান, শিষা, চতুর্বিংখতি শিষ্যকে 
চতুর্বিংশতি সংহিতা! অধ্যয়ন করান ॥৭॥ কৃতির এই সকল শিষ্যগণঞ্জ 
সামদেষের অনেক পাখার বিস্তার করেন ॥ ৮॥ এক্ষণে অধর্ববেদের শাখা 
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সকল বলিতেছি ॥ ৯॥ অমিতদ্যতি মুনি সুমন্ত, কবস্ধনামক শিষ্যকে 
অথর্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অধর্ববেদকে ছই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া, দেধ্র্শ ও পথ্য নামক ছুই জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান ॥ ১*॥ 
মৌদগা, ব্রহ্মব্ি, শৌক্তায়নি ও পিপ্পলাদ, ইহার। দেবদর্শের শিষ্য ॥ ১১। 
পথ্যেরা তন জন শিষ্য--জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনুক॥ ১২।॥ তন্মধ্যে 
শৌন$ আপনার অধীত সংহিতা ই ভাগ করিয়া, একট্রী শাখা বন্রকে ও 
একটী শাখা। সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান ॥ ১৩৪ সৈদ্ধব ও মুঞ্কেশ স্ থ 
সংহিতা ছুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন । নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতা- 
কল্প, আঙ্গিরসকল ও শাস্তিকলপ ; এই পাঁচ ভাগ সংহিত, সক্ছে 
বিকল্পক ও অথর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪স৮১৫॥ তত্পরে পুরাণার্থবিশারদ 
তগ্ববান্‌ বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও করশুদ্ধির সহিত, পুরাণ- 
সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ১৬॥ বেদব্যাসের স্ৃতজাতীয় লোমহর্ষণ 
নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস, তাহাকে পুরাণ- 
সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ১৭ ॥ গোমহ্ষণের ছয় জন শিষ্য । তাহাদের 
নাম-_স্থমতি, অগ্রিবচ্চা, মিত্রযু, শাংশপায়ন, অক্ৃতব্রণ ও সাবর্ণি॥ ১৮ ॥ 
কাশাপ-বংশীয় অক্ুতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইতর রোমহর্ষণ হইতে 
অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে, প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা 
করেন॥ ১৯॥ হেমুনে! এ চারি সংহিতার সার-গ্রহণ করিয়। আমি এই 
(বফুপুরাণমংহিত। রচন1 করিয়াছি ২০ ॥ 

্রাহ্মপুরাণ, সমুদায় পুরাণের আদি বলিয়া কীর্তিত। পুরাপবিৎ 
ব্যক্িরা বলেন, পুরাণ সকল অষ্টাদশ সংখায় বিভক্ত ॥২১॥ তন্মধ্যে 
প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষুপুরাণ, চতুর্থ শবপুরাণ, 
পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ট নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কওেয়পুরাণ, অষ্টয 
অগ্লিপুরাপ, নবম ভবিষ্যপুরাপ॥ ২২॥ দশম ব্রন্ষবৈবর্তপুরাপ, একাদশ 
দিঙ্নপুরাণ দ্বাদশ বরাহুপুরাণ, ত্রয়োদশ স্বন্দপুরাঁণ ॥২৩| চতুর্দশ বামন- 
পুরাণ, পঞ্চদশ কুর্পুরাণ, যোড়শ মত্স্তপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ 
্হ্ধাগুপুরাণ ॥ ২৪॥ এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রত্তিসর্গ, বংশ, মনবস্তর ও 
বংশানূচরিত, এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ২। হে মৈত্রেয়| এই জাহি 
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তামার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষুপুরাণ। ইহা! পন্মপুরাণের 
শষে রচিত হইয়াছে ॥২৬॥ হে জঅন্ধম। এই বিষুপুরাণে অর্গ, গ্রতিসর্গ, 
ংশ ও মবস্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই ভগবান্‌ বিষুর মাহাত্ব্য বর্ণিত 
 নাছে॥২৭। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ভ্তায়, পুরাণ ও ধর্শশান্, 
৪ই চতুর্দশ প্রকার বিদ্যা | ২৮7 আযুর্দেদ, ধনূর্বেদ, গান্র্ববেদ অর্থাৎ 
লীতবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশান্্, এই বিদ্যা-চতুষ্ট় মিলাইয়া অষ্টাদশ 
বদ্য। হয়॥২৯॥ খধি-প্রধান তিন প্রকার; প্রথম ত্রহ্গর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, 
তীয় বাব ॥ ৩০ | 
এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সংখ্যা, শাখাতেদ, শাখাকর্তা ও শাখা- 
ভদ্দের কারণ বলিলাম ॥ ৩১॥ প্রত্যেক মন্বস্তরেই এইরূপ বেদের শাখা- 
ভদ হয়। প্রাজাপত্য, শ্রুতি অর্থাৎ হ্তির প্রান্তালে, গ্রজাপতি ব্রহ্মা যাছ! 
প্রকাশ করেন, তাহা নিত্য । এই সমুদ্দায় শাখাদিভেদ তাহার বিকল্লুমাত্র 1৩২ 
হ মৈত্রেয়! তুমি বেদসম্বন্ধে আমার নিকট যাহ! জিজ্ঞাস] করিয়াছ্িলে, তৎ- 
দমৃদায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে আর কি বলিব ?॥ ৩৩।॥ 
ষষ্ট অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
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মৈত্রের় কহিলেশ,--হে দ্বিজ! আমি আঁপনকার নিকট যাহ! জিন্তাসা 
করিয়াছি, আপনি তাহা! সকলই যথাযথরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি 
একটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা! করি, আপনি তাহ! বলনৃ।। ১।। হে মহামুনে ! 
দপ্ততীপ, পাঁতালবীথি অপ্তলোক প্রভৃতি ব্রদ্ধাণ্ডাত্তর্দত সকগ স্থানই 
হৃপ্য সৃক্ষ্মতর,হুগ্ধানুকত্স্ুণ ও স্থলতর জীবগণ দ্বার! বেষ্টিত রহিয়াছে ২৩।। 
[ুনিশ্রেষ্ঠ ! এমন যবোদর প্রমাণ স্থানও দেখ! যায় না, যেখানে স্বকীয় 
ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীবগণ বিচরণ না করিতেছে ॥ ৪ | ভগবন্‌! আযুঃশেষ 
হইলে সকল জীবগণই ধমের বশ হয়ু,ও পরে যমের আন্দেশে নরকে অশেহ- 
বধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়। থাকে ॥৫॥ অনস্তর।,পাপভোগ শেষ হইলে 
ভাহারা দেবাদি শরীর গাহণ করে। শাস্ত্রের ইহাই মিশ্টয়। মন্ত্যগণ 
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যে, কিপ্রকার কর্ম করিলে আর যমের জধীন হয় না; আমি. সেই ব 
জানিতে ইচ্ছুক, আপনি শীঘ্র বলুন ॥ ৭ ॥ 

পরাশর কহিলেন, __মুনে ! মহাত্সা নকুল, পিতামহ ভীদ্ষের নিব 
এই বিষয় প্রম্ম করেন। তৃত্তরে ভীম্ম যাহ! বলেন, তাহা আমার নিক। 
শ্রবণ কর॥৮॥ ভীম্ম কহিলেন,স-বৎস ! কলিঙ্গ দেশোন্তব আমার সূ 
একজন ব্রাক্ষাণ, একদিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আ' 
কোন জাতিম্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করাতে । ৯॥ তিনি বলিলেন, ই 
বর্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎংকালে এইরূপ হইবে। বৎস নকুং 
সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল ॥১০॥ আমি শ্রন্ধাযু 
অন্তঃকরণে পুনর্বার দেই কলিঙ্গ দেশোষ্ৰ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করি 
তিনি জাতীম্মরোক্ত যে সকল কথা আমাকে বলিলেন,তাহা! সকলেই অব্য 
চারী (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য)॥ ১১॥ এক্ষণে তুমি যাহ জিজ্ঞাসা করিত 
একদ! আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই কালিঙ্গক ব্রাহ্মণ, জাতি* 
মুনির বাক্য স্মরণ পূর্বক বলিলেন ॥*২ ॥ পুর্বে যম ও যমকিন্ক 
পরস্পর যে অত্যন্ত গোপনীয় কথোপকথন হইয়াছিল, সেই বিষয় জাতিন 
ব্রাক্ষণ আমার কাছে বলেন। এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি। ১৩ 
কালিঙ্গ কহিলেন, পাশহন্ত স্বীয় দৃতকে দেখিয়! যম তাহার কর্ণমুলে কছিলে 
মধুস্ছদনের শরপাগত ব্যক্তিগ্রণকে পরিত্যাগ করিও যেহেতু অমি বৈষ 
ভিন্ন অন্য সকল জীবের প্রভু ॥ ১৪1 দেবগণ কর্তৃক অর্চিত বিধা 
লোকের পাপ-পুণ্য-বিচারের জন্য “যম এই নাম দিয়া আমাকে নিযু 
করিয়াছেন। আমি গুরু শ্বরূপ হরির অধীন কিন্তু স্বাধীন নহি, যেছে 
হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে অমর্থ ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণ যেমন একরূপ হইয়া 
বলয় মুকুট কর্ণভূৃষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে নানারপে নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রক' 
একমাত্র হরি, দেব, মনুষ্য, পণ্ড গ্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক রূপতেদে বং 
রূপে কীর্তিত ॥ ১৬৪ বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, মেই সম 
যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণু সমষ্টি পৃথিবী মাত্রাদিতে মিশিয়া যা 
সেইরূপ গুণ ক্ষোভজনিত স্থুরাস্থর মনুজাদিও প্রলয় কালে সেই সর্ব 
প্রভু সনাতন বিষ্থৃতেই বিলীন হয়। ১৬ দেধগণ যাহার পাদপদ্ব পৃ 
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করিয়া খাকেন, সেই হরিকে ধিনি সকল বস্তর আত্মা ভাবিয়া নমস্কার করেন, 
সেই অপগতত পাঁপ পুরুষকে, দ্বৃতাহুতি দ্বারা প্রজলিত অগ্নির ন্যায় স্পর্শ 
করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও ॥১৮॥ পাশহত্ত যমদুত ধর্রাজ যমের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কছিল, [বভে।! কিরূপে কোন গ্রকার 
ব্যক্তি হরির ভক্ত, হন তাহা! বলুন ॥ ১৯ যম কহিলেন,-যিনি নিজ 
বর্ধের ধর্ম হইতে বিচলিত না হন, ধিনি নিজ সুহদ্ৰর্গে ও বিপক্ষ পক্ষে 
সমভাবে দেখিয়া থাকেন; যিনি পরঝ্জরব্য অপহরণ করেন না, কোন 
ভীব হিংসা করেন ন, যাহার অন্তঃকরণ রাগাদি শুন্য ও অতি নির্মল, 
তীহাকেই বিষুণভক্ত বলিয়। জানিবে॥ ২০ ॥ খাহার নির্মল অন্তঃকরণ 
কলিকলুষ দ্বার! সমল ন! হয়, যান মোহশুন্য হয়ে সর্ঘধা জনার্দনকে 
চিন্তা করেন, তাহাকেই হরির পরম তত্ত বলিয়া জানিবে | ২৯ ॥ যিনি 
নির্জনে পরস্থ স্থবর্ণ দ্েখিয়াও তৃণের ন্যায় বুৰিয়া উপেক্ষা করেন, যিনি অন্য 
চিত্ত। পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্ত! করেন, মে” পুকষ প্রধানকে 
বিষুণ্তক্ত বলিয্বা বিবেচন1! করিবে ॥ ২২॥ স্টিক [গরির ন্যায় নির্মূল বিষু 
বাঁ কোথায় ও মন্্ুযোর মাৎসর্ধ্যাপি দোষ কলুবিত হুনয়ই বা কোথায়, এ 
উ্ভয়ের অনেক অন্তর। চন্ত্র কিরণ-দমুহে কখনই হৃতাশন দাঁধি 
জাত উগ্রত। থাকেন। অথাৎ রাগদেশাদ-যুক মন্ুধ্য কথনই হরিকে জয়ে 
ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বিষুতত্কই হইতে পারে না ২৩ এ 
ব্যক্তি নির্্ল-চিত্ব, মাতসর্ধয-রহিত, প্রশান্ত বিশুদ্ধটারত, সকল জীবেরই 
মিত, প্রিষবাদী ও হিতবাদী, এবং আঁতমান ও মায়া রহিত, তাহার হুদয়েই 
বান্থুদেৰ বাস করেন ॥ ২৪ ॥ সেই সনাতন বধু; হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য 
সকল লোকেরই প্রিরদর্শন হয়। রমণায় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে 
বুবিয়। থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রম আছে ॥২৫॥ হে দূত! 
ধম ও নিয়ম দ্বারা ধাহাদের পাপরাশি দূর হইথাছে, খাছাদের হৃদয় সপ্জদা 
অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, খাহাদের অভিমান, অহঙ্কার ও'মাৎসর্ধ্য নাই, 
এবস্বিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দুর হইতেই পলায়ন করিও ॥ ২৬॥ শঙ্ঘখড়া 
গ্দাধারী অবায্রাখ্বা। ভগবান হরি যদি হুদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে 
সকল পাপই পাপবিনাশী ভগবান্‌ স্বার নষ্ট হয়, কারণ হৃধ্য থাকিতে কথন 


অণ্তম অধ্যায়। ৭৯ 


অন্ধকার থাকিতে পারে না। ২৭1 যিনি পরধন হরণ করেন, যিনি প্রাণি- 
গ্রণের হিংসা! করেন, যিনি মিথ্য1 বাক্য ব্যবহার করেন, ধিনি নিষ্ট'র বাক্য 
প্রয়োগ করেন, ধাহার মন নির্মল নহে, অমঙ্গল কার্যে ধাহার হাদয় আসক্ত 
হইয়াছে,_ঈদৃশ ব্যজির হৃদয়ে ভগবান বাস করেন না॥২৮॥ যিনি পরের 
ধশ্ব্ধ্য সহ্য করিতে পারেন না) যাহার মতি কলুধিত) যিনি সাধুদ্িগের 
নিন্দা করেন, যে অসাঁধু, যিনি যাগ করেন না, সাধুকে দান করেন না. 
ঈদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দন বাস করেন না &২৯॥ যে 
ব্যক্তি প্রিয়"মুঘদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যার নিকট) 
পিতামাতার নিকট, ভৃত্য সকলের নিকট, শঠতা অবলম্বন করিয়া অর্থতৃফা 
করে, সেই অধম স্বভাব ব্যক্তি, বিষ্টুভক্ত নহে, জানিবে ॥ ৩০॥ যে বাক্তির 
মন গহিত কার্ষেয প্রবৃত্ত থাঁকে, যে ব্যক্তি সর্বদা অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ষে 
,ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতি নীচসংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই 
লিগ্ত হইতে যত্ব করে,_-সেই পুরুষ-পণ্ু, বাসৃদেবের ভক্ত নয়। ৩১॥ ভগবান্‌ 
বাহ্থদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক, অর্থাৎ তাহার সদৃশ আর কেহই নাই, 
এই সকল জগৎ এবং আমিও, বাস্থদেব ভিন্ন নহি। হ্ৃদয়স্থিত সেই আনস্ত- 
দেবের প্রতি যাহার এইরূপ অচলমতি হয়, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরি- 
হার করিবে ॥ ৩২ ॥ হে কমলনয়ন ! হে বাহুদেব! ছে বিষে! হে ধরণী- 
ধর! হে অচ্যুত | হে শঙ্খচক্রপাণে | আমার আশ্রয় হও; যে সকল ব্যক্তি 
এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপ-রহিত ব্যক্তিগণের দ্র হইতেই পলায়ন 
করিও | ৩৩ ॥ যে পুকুষশ্রেষ্ঠের অস্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাম করেন, 
সেই পুরুষ যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্যন্ত বিষুঃচন্র- 
প্রভাবে তোমার ও আমার বলবীধ্য বিনষ্ট হইবে, স্বতরাং তুমি বা আমি 
ঈদৃশ পুথ্যাত্বার নিকটেও গমন করিতে পারি না, তিনি বৈকুগধামে বাস 

করিবার যোগ্য & ৩৪ ॥ 
কালিঙ্গ কহিলেন)_-হে কুরুবর ! দেব রবিতনয় ধর্্মরাজ, নিজ দূতকে 
এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই জাতিন্মর মুনি আমাকে & কথ! বলিয়া- 
ছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা কহিলাম ॥ ৩৫॥ ভী্ম 
কহিলেন,স-হে নকুল! পূর্বে কলিনদেশ হইতে অভ্যাগত স্বমহাস্থা ব্রাহ্মণ : 
২২ 


৮০ বিষ্ুপুরাণ | ৩য় অংশ। 


প্রীত হইয়া আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ বৎস! অবুনা আমি 
দেই বৃত্বাস্ত যথারীতি তোমার নিকট কহিলাম। এই অংসার-সাগরে বিষ 
ব্যতীত আর পরিত্রাণ নাই।। ৩৭ ॥ ধাহায় হৃদয়, সকল সময়ই কেশব-প্রিয় 
রহিয়াছে, তাহার ধম, যম-কিস্কর, যম-দও) যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় 
নাই ॥ ৩৮॥ পরাশর কহিলেন,_এই নকুল-গ্শ্ন*গ্রসঙ্গে। ভীম্মকীর্তিত, 
যমগীতা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর।৩১। 


মণ্তম অধ্যায় ষম্পূর্ণ। 





অধম অধ্যায়। 


মৈত্রেয় বলিলেন,--ভে ভগবন্‌ ! যাহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা, 
করেন, তাহার! কিন্ূপে ভগবান্‌ দেব জগন্নাথ বিষুণর আরাধন! করেন।। ১॥ 
এবং হে মহামুনে ! ভগবান্‌ বিষ্ুর আরাধন! করিয়া, মনুষ্যগণ কোন্‌ ফল 
লাভ করেন, তাহাও আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছ1 করি || ২॥ 

পরাশর কহিলেন,-তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্বে মহাত্বা সগর 
কর্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া উর্ব যাহা প্রত্যুত্তর দেন, আমি বলি শ্রবণ 
কর।|৩॥ হে মুনিসত্তম! সগর তৃগুবংশীয় বকে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা 
করেন, যে কি উপায়ে বিষুর আরাধনা! হইতে পারে ?॥ ৪। এবং রিষুর 
আরাধনা করিলে মনুষ্যগণের কি ফল হয়? হে মৈত্রেয়। ও্ধব এইরূপ জিজ্ঞা- 
দিত হইয়] যে উত্তর গ্রদান করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫, ও্ঘ কহিলেন, 
বিষুর আরাধনা! করিলে ভূমিসন্বন্ধি সমুদায় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্ষ- 
লোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাণ-মুক্তিও পাওয়| যায় ॥ ৬॥ 
হে রাজেন্্র! যে যেফল যে পরিমাণে ইচ্ছা! কর! যায,তাহ অল্পই হউক্‌, আর 
অধিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাওরী যায় ॥ ৭॥ 
ভূপতে ! কিরূপে বিষধর আরাধন! করিতে হয়? এই কথ! যে তুমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছ, সেই সম্বন্ধে আমি তোমাকে সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৮॥ 
্বকীয় বর্ণোক্ত আচার সমূহের অনুষ্ঠানপর হইলেই, পুরুষ বিষ্ুুর আরাধন! 


অষ্টম অধ্যায়। ৮১ 


করিতে সমর্থ হন, যেহেতু স্বস্ব-বর্ণ-সম্মত, আঁচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য ' 
কোন পথই বিষ্ণুর তোষজনক নহে ॥৯॥ হেনৃপ! বিধি অনুসারে যজ্ত 
করিলেই বিষুর যজন হয়, বিধিপূর্রবক জপ করিলেই বিষ্ুরই জপ হয়, অন্য 
কোন প্রাণিরও হিংসা করিলে বিষুর হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ 
নর্ধভূতময় ॥ ১*॥ অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া দ্ব স্ব বর্ণেইচিত ধর্শানুষ্ঠান 
করিলেই, ভগবান্‌ জনার্দনের আরাধনা করা হয় ॥১১।॥ হে ধরণীপতে | 
ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা ম্ব স্ব ধর্মে রত থাকিলেই ইহাদের 
বিষ্ণুর আরাধনা কর] হয়, ইহা নিশ্চয় ॥ ১২।॥ যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে 
পরনিন্দা বা শঠতাচরণ বা মিধ্যা কথ ব্যবহার করেন না, যিনি এমন কোন 
কারয্যই না করেন যে, তদ্বারা কোন জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, তাহার 
উপরই ভগবান্‌ বিষু সন্ধষ্ট হন ॥ ১৩॥ হেরাজনৃ! যিনি পরপত্বী-হরণে, 
গরদরব্য-গ্রহণে বা পরাহিৎসাঁকরণে মতি ন! করেন, তিনিই ভগবান বিষ্ুুকে 
ন্ট করিতে পারেন ॥১৪॥ যিনি কোন জীবকে বা উত্ভিদৃুকে 
বিনষ্ট বা প্রহার না করেন, সেই পুরুষই ভগবান্‌ বিষুকে অন্তষ্ট করিতে 
পারেন ॥ ১৫॥ যিনি দেবতা ব্রাঙ্মণ ও গুরুর সেবাতে সর্বদা উদৃযোগী 
থাকেন, হে নরেশ্বর ! তিনিই ভগবান বিষুর পরিতোষ করিতে পারেন 
তাহার প্রতিই ভগবান্‌ বিষ পরিতু হন॥ ১৬॥ যিনি সর্বতৃতেরই স্বকীয় 
পুত্রের স্তায় মঙ্গল কামনা করেন, তিনি স্থথে হরির সন্তোষ জন্মাইতে 
পারেন ॥ ১৭ ॥ হে রাজন! যাছার মন হ্দয় রাগাদি দোষে দূষিত নহে, সেই 
বিশুদ্ধচিত্ত মন্থুযোর উপর বিষু সর্বদাই সন্তষ্ট থাকেন ॥ ১৮॥ হেনৃপ! 
শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধর্ম উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত 
থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধূনা' করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় ॥ ১৯॥ 
সগর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমি আশ্রমধন্্র ও বর্ণধর্দ সকল শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা করি, সেই সমুদায় বলুন ॥ ২০ & ওর্ব কহিলেন,_-আমি 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃদ্রদিগের ধর্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনা 
হইয়া শ্রবণ কর ॥২১ ॥ ব্রাহ্মণের কর্তৃব্য এই যে, দান করিবে, যক্জদ্বারা 
দেবতার আরাধন| করিতে থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য ন্নান- 
তর্গণাদদি কম্ম্রে রত থাকিবে এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিবে॥ ২২1 ব্রাহ্মণ 


৮২ বিষুপুরাণ। ৩য় অংশ । 


জীবিকার নিমিত্ত অন্য ব্রাহ্মণাদির যাজন করিবে, ও অধ্যয়ন করাইবে। 
বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বা গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে 
্ায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে 1২৩ ব্রাক্ষণ সর্বপ্রাণির হিতসাধন 
করিবে, কখন কাহারো অনিষ্ট করিবে না, কারণ সর্বপ্রাণির প্রতি 
মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন ॥২৪॥ ব্রাক্মণ পরকীয় রত্বকে প্রস্তর তুল্য 
বিবেচনা করিবে ! হে রাঁজন ! খতুকালে পত্রীগমন করাও ব্রাক্মণের প্রশস্ত 
কর্ম ॥ ২৫। ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাক্ষণকে দান করিবে, বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা 
বিষ্ণুর আরাধনা করিবে এবং ঘঅধ্যম্বন করিবে ॥ ২৬॥ শল্তধারণ করা ও 
পৃথিবী রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ জীবিকা । ইহার মধ্যে পৃথিবী-পালন 
করাই প্রথম কল্প ॥২৭॥ ক্ষত্রিয় পৃথিবী-পালন দ্বারাই কতকৃত্য হন, 
যেহেতু পৃথিবীতে অন্পন্ন ঘঙ্ঞাদি কর্ণের অংশ ছুণীতিগণ প্রাপ্ত হন।২। 
বর্ণস্থিতি-সম্পাদক রাজা ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বার আপনার অভীষ্ট- 
লোক প্রাপ্ত হয়েন॥ ২৯॥ হে মনজেশ্বর ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির 
এইরূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে. তাহার পশুপাঁজন করিবে, বাণিজ্য 
করিবে ও কৃষিকর্মণ করিবে ॥ ৩০ & অধ্যয়ন, যক্ত, দান, এই তিন প্রকারও 
বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম। এতত্যতীত তাহারা অন্তান্ত নিত্য নৈমিত্তিক 
ক্রিয়াকলাপও করিবে ॥ ৩১॥ শৃদ্রের কর্তব্য এই যে, দ্বিজগণের সেবা 
করিবে, দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্মাচরণ করিবে, তদ্বারা আত্ম- 
পৌষণ.হইবে, যদি পূর্বোক্ত কর্মদ্বার! আত্মপোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য 
দ্বারা বা কারুকরের ব্যবসায় দ্বারা জীবিক| নির্বাহ করিবে॥ ৩২। 
এতদ্ব্যতীত শুদ্রেরা দ্বিজসেবাজিতধন দ্বারা বৈশ্বদেব নামক যঞ্জের 
অনুষ্টান করিবে, দানাদি সৎকার্ধ্যে প্রবৃত্ত থাকিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি 
ফরিয়। নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমুহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৩৩। ভৃত্যাদির 
ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থোপার্জন করা এবং থতুকালে স্ব্তরীতে 
গমন করা কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥. জমন্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, রেশসহিযুতা, 
অভিমানশুন্যতা, সত্য, বাহ্যতুত্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি পরিমিত পরিশ্রম 
মঙ্গল, প্রিন্ববাদিতা মৈত্রী, অন্পৃহ! অকার্পপ্য, অননুয়া, ছে রাজন, ! 
এই সমুদয় মমত্ত বর্ণেরই গুণ বলিয়া! অভিহিত ও সাধারণ লক্ষণ | ৩৫। ৩৬| 
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অতঃপর ব্রা্গণ প্রস্থৃতি চতুরর্ণের আপদ্ধর্শ অর্থাৎ শব স্ব বৃত্তিধার! জীবিকা 
না চলিলে, কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন কর! উচিত) তাঁছা৷ শ্রবণ কর ॥ ৩৭॥ যজন 
যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাঙ্গণ-বৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না 
হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়ের কর্ম শন্ত্র ধারণাদি ঘর! জীবিকা নির্বাহ করিবে। 
তদভাবে বৈশ্যকর্ষে পশুপালন কৃষি-বাণিজাদিতে রত হইবে। ক্ষত্রিয় 
আপতকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন কারতে পারিবে, পরস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
কখনও শূড্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবে না॥ ৩৮। হেয়াজন্! যদি কোন 
রূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, শৃদ্দের কর্ণ 
অবলম্বন করিবে না) কিন্ত বিপৎকাঁলে উপায্াত্তর বিদ্যমান না থাকিলে 
কাষে কাষেই শৃদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। যাহাতে চতুবর্ণের 
বৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত ন! হয়, সেই বিষয়ে সকলেই প্রযত্বপর থাকিবে 1 ৩৯ ॥ 
রাজন! এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম সকল কহিলাম। এক্ষণে 
আশ্রম চতুষটয়ের ধর্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর ৪০ ॥ 


অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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ওর্ধ কহিলেন,_হে নৃপতে ! বালক, উপনয়নাস্ত্ে বেঘপাঠে ত্পর 
হইয়! ব্রদ্ষচরধ্য অধলম্থন পুর্বক, সমাহিতচিত্তে গুরুগৃছে বাস করিবে ॥ ১॥ 
সেখানে শৌচ ও আচারানুষ্ঠান করত খকত্তশ্রীধা। করিবে, এবং ব্রতসমূহের 
আচরণ করত বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে ॥২॥ হে রাজন! ছুই 
সন্ধ্যা! সমাহিত হইয়া রবি ও আগ্নির উপাসনা করিবে, এবং উপাসনানস্তর 
গুরুকে অভিবাদন করিবে) গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন 
করিলে উপবিষ্ট হইবে, কখনো প্রতিকৃলাচরণ করিবে নাঁ॥৪ ॥ গুরু অনুত্ঞা 
করিলে, তাহার সম্মুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদ অধায়ন করিবে; পরে 
গুরুর আল্তা অনুসারে ভিক্ষালন্ধ অন্ন ভোজন করিবে ॥ ৫॥ আচার্য অগ্রে 
অবগাহন করিলে, শিষ্য গশ্চাৎ অৰগাহন করিবে এবং গ্রতিদিন গ্রাতঃকালে 
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কুশ জল ও পুষ্প গুরুর জন্য আহরণ করিবে ॥৬। শিষ্য এইরূপে 
আপনার অধ্যয়নোচিত বেদপাঠ সমাপ্ত করত কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে দক্ষিণা 
প্রদান-পূর্ববক গুরুর অনুমতি অন্থসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে ॥ ৭ ॥ 
রাজন! গুরুগৃহে বাস সমাগ হইলে, যথাবিধানে বিবাহ করিবে। 
পরে অধ।াপনাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়! যথাশক্তি অনুনারে সমুদায় 
গৃহস্থ-কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে ॥৮॥ পিওদানাদিদ্বারা পিতৃগণের, 
যজ্তত্বার! দেবগণের, অন্নদ্বার৷ অভিথিগণের, স্বাধ্যায়দ্বার। খধিগণের, অপত্য- 
জননঘারা প্রজাপতির বলিকর্ম্ধারা ভৃতগণের এবং সত্য ঘাক্যদ্বারা 
সমুদায় লোকের অর্চনাকারী গৃহস্থ, স্বকীয় সংকর্ধার্জিত উত্তম স্বর্থাদিলোকে 
গমন করেন ॥ ৯:১০ ॥ যে সকল পরিব্রাঞ্গক বা ব্রদ্গচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবন 
যাত্রা নির্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয় ) সেইজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই 
শ্রেষ্ঠ ॥ ১১। ব্রাহ্মণের! বেদসংগ্রহের জন্য কিন্বা পৃধিবী-দর্শনের জন্য 
পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১২॥ ইহাদের মধ্যে অনেকেরই আহার- 
সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। তাহার! ভ্রমণক্রমে সায়ংকালে যেস্থলে উপস্থিত 
হন, তাহাই তাহাদের গৃহ। গৃহন্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয়কারণ ॥ ১৩ ॥ 
রাজন! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ, কুশল 
জিজ্ঞাসা-পুর্বক মধুর-বাক্য কহিবে, এবং সামর্থ্যান্থসারে আহার আসন ও 
শ্যা গ্রদীন করিবে | ১৪ ॥ অতিথি হতাশ হইয়।, যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়। 
যায়, সে ব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃত গ্রহণ করে; এবং অতিথি, গৃহস্ছের সঞ্চিত 
পুণ্য লইয়। গমন করে ॥১৫॥ অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কার-প্রকাশ, দত্ত, 
দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাথ্যান ও নিষ্ঠ,রতা) এই সমুদ্ায় গৃহস্থের উচিত 
নহে ॥ ১৬॥ যে গৃহস্থ এই সমুদায় উত্তম দুধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি 
সমূদায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। পরকালে উত্তম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত ' 
হন ॥১৭॥ রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ গৃহস্থের কর্তব্যকর্শ্ন নির্বাহ করিয়! 
£পরিণতি হইলে পত্ীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথৰা পত্বীকে সঙ্গে 
লইয়া বনগ্নমন করিবে ॥ ৮॥ হে নৃপ! অনস্তর বনে বাস করিয়া, কেশ 
াশ্র ও জটা! ধারণ করত, ফল মূল ও বৃক্ষের পত্র আহার পূর্বক ভূমিতে 
শয়ন করিবে। এবং সুনিবৃত্তি অবলশ্থন করিয়া সকল প্রকার অভিথি- 
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পুজা করিবে ॥ ১৯॥ চর্ঘ, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র 
নির্মাণ করিবে হে নরেশ্বর ! এইরূপ ত্রিসন্ধযা স্বানও বন্বাসীর প্রশস্ত 
কর্ম॥২০॥ রাজন্! দেবতাপুজ্বা, হোম, অত্যাগত ব্যক্তি সকলের 
পুজা, ভিক্কুককে ভিক্ষা! দীন, দেবতোদেশে পুজোপহার প্রদানও বন- 
মীর কর্তব্য কর্প॥ ২১।॥ হে রাজেন্ত্র! গাত্রে ধন্য দ্েহ মাধিবে, 
এবং শীত-গ্রীম্ম সহ্য পুর্ব্বক তপস্য। করিবে ২২॥ যেব্যক্তি সমাহিত. 
চিত্বে বানপ্রস্থাশ্রমে মুনি ব্যবহার করেন, তিনি হুতাশনের ন্যায় আত্ম- 
দোষ সমুদায় দগ্ধ করত, অস্তে ব্রহ্ধলোক প্রাপ্ত হন ॥২৩॥ হে নৃপ! 
পণ্ডিতের যে চতুর্থ আশ্রমকে ভিস্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিক্ষু 
আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।২৪।॥ হে নরাধিপ | তৃতীয় আশ্রমাস্তে 
পুত্র কলত্র ও সমুদায় দ্রবে ম্েহশূন্য হইয় মাৎসর্ধ্য পরিত্যাগ করত চতুর্থ 
আশ্রমে প্রবেশ করিবে 8২৫1 হে অবনীপতে ! ভিঙ্ষু,_ধর্ম্-অর্থ ও কামরূপ 
ব্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগা্দির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ কবিবেন, এবং শক্ত, মিত্র 
ও ক্ষুদ্র বৃহৎ জমুদায় প্রাণীরই জমীন মিত্র হইবেন ॥২৬॥ বাক্য, মন 
বা কর্ম দ্বার জরায়ুজ অগুজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ 
করিবেন না। সর্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিবেন ॥২৭॥ গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিবেন; 
ইহার অধিককাল থাকিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে প্রীতি জন্মে ও 
দ্বেষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন ॥২৮॥ যে সময় গৃহস্থের পাকাদির 
অগ্নি নির্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহার নিষ্পণ হইয়া যাইবে, জেই 
সময়ে ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন 1২৯॥ পরিব্রাট জন, 
কামক্রোধলোভমোহ অহঙ্কার *গ্রভৃতি দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া 
মমতাশৃন্য হইবেন ॥ ৩০ & যে মুনি সর্ধজীবকে অভয় দাঁন করিয়া বিচরণ 
করেন, সকল জীব হইতেও তাহার ভয় উৎপন্ন হয় ন1॥৩১।॥ যেত্রাঙ্ষণ, 
চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে ম্বশরীরে অংস্কাপন পূর্ব্বক, 
ভিক্ষান্নরপ হবিঃসমুহ্, দ্বারা! নিজ মুখে হোম করত চৈতন্য অগ্নি দ্বারা কর্ণ 
সকল,দহন করেন তিনি উত্তম লোক (ব্রহ্মলৌক- মুক্তি) প্রাপ্ত হল ॥ ৩২ ॥ 
যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতিন্ন সকল মিথ্যা, সমুনায় জগৎ ব্র্মেরই সংকল্প রচিত 


৮৬ বিষুপুরাণ। ৩য় অংশ। 


এইরূপ ভান করিয়। যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মোক্ষের কারণ চতুর্থ 
আশ্রমের অনুষ্টান করিবেন, তিনি অনিন্ধন .প্যাতিঃম্বরূপ এবং গ্রশাস্ত 
ব্রহ্জ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৩৩॥ 


নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





দশম অধ্যায়। 


সগর কহিলেন, দিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি চতুরাশ্রমের কর্ণ ও চতুরর্ণের ক্রিয়া 
সফল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকর্্ম আদি ক্রিয়া 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! করি ১॥ তৃওুশ্রেষ্ঠ! আম জানি যে, আপনি 
সর্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ণ সমুদায় 
অশেষ প্রকারে বলুন ॥২॥ ওর্ধ কহিলেন, নৃপ! আপনি যে নিত্য- 
নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক প্রশ্ন করিলন, তাহা আমি বলিতেছি, 
একমন! হইব! শ্রবণ করুন ॥ ৩॥ পুত্র জন্মাইলে পিতা তাহার জাতকর্ণ 
গ্রভৃতি অশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ও আত্যদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন ॥৪॥ আহ্াদয়িক 
আদ সময়ে ছুই জন ত্রাঙ্মণকে পূর্ববমুখে বমাইয়া স্বকীয় কুল-ব্যবহার ক্রমে 
দেবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের শ্রান্ধকন্ম করিতে হইবে | ৫॥ রাজন! সন্ত 
চিত্তে দধি যব ও বদর মিশ্রিত পিও প্রস্তত কগিয়া, দৈবতীর্ঘ দ্বারা ( অঙ্গুলির 
অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বল! যায়, ) নান্দীমুখ পিতৃগণকে গ্রদ্নান করিবে ॥ ৬॥ 
অথব! প্রজাপতিতীর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠান্ুলি-মুল দ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য 
প্রদান করিবে। ভূপতে ! সমুদায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদক্ষিণ্য ক্রমে করা 
কর্তব্য॥ "| অনন্তর পুজ্রোৎপত্তি দিনাবিধি দশম দিবস অতীত হইলে, 
পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পুরুষের নাম পুরুষ-বাচক হইবে। 
নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্মা বন্মা প্রভৃতিরযোগ করিবে ॥ ৮। 
ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্মা, ক্ষজিয়ের নামের শেষে বন্মা ও বৈশ্য শূত্রের 
নামের শেষে গুপ্ত দাস প্রভৃতি ফোগ কর উচিত ॥ ৯॥ অর্থহীন, অপ্রশস্ত 
অপশব যুক্ত অমঙ্গল্য ও নিন্দিত নাম ব্যবহার করিবে না। নামের অক্ষরগুলি 


দশম অধ্যায়। ৮৭ 


সম হওয়া উচিত ॥১০॥ পিতা,--অনতিদীর্ঘ, অনতিহ্ন্থ, জনতি সংযুক্াক্র- 
বিশিষ্ট, স্বখোচ্চার্ধ্য, মধুর-অক্ষর নাম রক্ষা করিষেন॥ ১১ ॥ অনস্তর বালক 

স্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমনপূর্ব্ক যথোক্ত বিধি অবলম্বন 
করত বিদ্যা! পরিগ্রহে রত হুইবে। ১২॥ হেতৃপাল| পাঠ সমাণ্ত করিয়। 
ওরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার ইচ্ছায় দারপরিগ্রহ করিবে ॥ ১৩৪ 
অথব! সংকল্পপূর্ধ্বক ব্রহ্গচর্ধ্য গ্রহণ করত জীবন অতিবাহিত করিবেএবং গুরুর 
ব! ওরুপুক্রাদির শুশ্রষ!। করিবে ॥ ১৪ ॥ কিংবা! পূর্বে যে প্রকার সংকল্প 
থাকে, তদনুসারে বনবাসী হইবে; অথবা প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যখ। ইচ্ছা 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে ॥ ১৫॥ যিনি গৃহন্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তিনি 
বিবাহ্য কন্যার বয়ঃক্রম আপনার ব়ক্রমের তৃতীয়াংশ সহুওয়! উচিত জানিয়। 
এবং অতিকেশা বা অল্পকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণ। বা অতিপিঙ্গলবর্ণ ॥১৫। স্বভাবন্তঃ 
বিকলান্নী, অধিকাঙ্গী, অবিশুদ্ধা, রুগ্রশরীরা, মন্দকুলোৎপন্ন! ॥১৬॥ হুষ্টা, কটু- 
তাষিণী, পিতামাতা অনুপারে বিকলাঙ্ী, শাচিহু-বিঝিষ্টা, পুকষাকার]0। ১৮॥ 
ঘর্থরস্বর।, অতিক্্ীণবচনা, কাকন্বরা, পক্ষশূন্য-নেত্া, বৃত্তনয়ন! কন্যাকে বিবাহ 
করিবে না ॥ ১৯॥ যাহার অজ্যাদ্ধয় লোমশ, যাহার গলফ উন্নত, হাস্য 
করিবার কালে যাঁসার গও্বয়ে গর্ভ হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে না॥ ২৯ 
যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নখ পাণুবর্ণ ; যাঞ্ছার নয়ন অরুণ, 
এবশ্বিধ কন্যাকে কার্যযবিশারদ্ব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিবাঙ্থ করিবেন না ॥২১। যাহার 
হত্ত ও পদ ঈষৎ স্থূল, ঈদৃশ কন্যা বিবাহের যোগ্য নহে; যাহার শরীর অতি 
ধর্ব বা অতি দীর্ঘ, যাহার ভ্রযুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিত ঈদূশ কন্য। বিবাহ 
করিবেন না ॥২২।। য|হার দত্তম্ধ্যে অপ্িক ছিদ্র আছে যাহার মুখ করাল,-- 
ঈদৃশ কন্যাকে, এবং মাতৃপক্ষে থঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ 
করিবে না /২৩। হে বাজন্‌! গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র ন্যায়ান্ুগত বিধিঅনুসারে 
[ববাহ করিবে ॥২৪| ব্রাক্ষ, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আন্গুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও 
সর্ধাধম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ আছে ॥ ২৫ || এই সকল বিবাহের 
মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্মসন্মত বলিয়া! মহর্ষির কীর্তন করিয়াছেন, সেই 
বিবাহ-বিধি অবলম্বন পুর্ব্বক দার পরিগ্রহছ করিবে, কিন্ত গৈশাচ বিবাছ 


করা উচিত নহে ॥২৬॥ এইরূপে গার্থন্থ্য আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সহধর্শ 
।" ১১ 


বিষপুরাণ। ওর অংশ। 


চার্িণী পত্থী পরিগ্রহ করিষে) যথাশাম বিবাহিত। গর্ী মহাফল প্রদান 
কার। ২৭॥ 


দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





একাদশ অধ্যায়। 


সগর কহিধেন, ছে মুনে ! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও 
পরলোকে ন্বখস্থীন এবং ধর্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ সদাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করি ১] ওর্ধ কহিলেন,--হে পৃথিবীপাল ! জদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুণ। 
সদাচারপরায়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলে!ক জয় করিতে পারেন 1২॥ সৎশবের 
অর্থসামু। বাহারা দোবশূন্য, তাহাদিগরকেই সাধু বলা যায়। সাধুদিগের যে 
আচার, তাহারই নাম্‌ সদাচার ॥ ৩1 ছে মহীপতে | অপ্তর্ধিগণ মনুষ্যগণ ও 
প্রজাপতিগণ, এই সদাচারের বধ ও কর্তা ॥৪॥ হেনৃপ! ব্রাহ্ষ-মুহূর্থে 
নুন্থ ও প্রশান্ত অস্তঃকরণ বুদ্ধিমান জাগরিত হইয়া ধর্মচিত্ত! ও ধর্মাবিরোধী 
অর্থ চিন্ত। করিবে ॥ ৫॥ ধর্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কাম চিস্তাও 
করিবে। ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে কাহার দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি নাহ, 
এই জন্ত ত্রিবর্গের প্রতিই সমদর্শন রাখা কর্তব্য ॥ ৬ হে নৃপ! ধর্িরু্ 
অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে। যেধর্ঘ্ম অন্থকর বা সমাজবিকুত্ধ, তাদৃশ 

1 ধর্শও অগ্গু্ান করিবে না) হে নরেখর ! প্রত্যুষে গাত্রোথান করতঃ গ্রামের 
নৈর্ধত কোণে বাণ বিক্ষেপের-সীম। অতিক্রম করিষ্া বাসস্থান হইতে 
দুরদেশে মল মুত্র ত্যাগ করিবে; যে স্থলে পদাটহ থাকিবে তাদৃশ স্বাদে 
ব! গৃহপ্রাঙ্ণে মৃত্র বাঁ পুরীষ ত্যাগ করিবে না; আত্মচ্ছায়ার উপর গৃহচ্ছায়ার 
উপর এসং গে ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বাধু বা অগ্নির সুখে, অথবা 
সুরয্যাভিমুখেঃ পণ্ডিত প্রত্রাব করিবেন্‌ না | ৮-১০ ॥ পুরুয্রেষ্ঠ | হলাদিঘারা 
কষ্ট-ভূমিতে, শন্বক্ষেত্র মধ্যে, গোষ্ট মধ্যে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদ্যাদি 
তীর্ঘে, জলমধ্যে, তীরে অথব! শ্বশানে মুত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে 
না ॥ ১১-১২॥ রাজন্‌! কোন ব্যাঘাত না থাকিলে পণ্ডিত দিযাতাগে উত্তপন- 
সুখ ও রাত্রিফালে দক্গিণমূখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিখেন | ১৩। পুরীষোৎ- 
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নরগকাংল মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তগ রিছাইবে? বন্তদ্ারা মস্তক আবৃত 
করিবে ? সেম্ছানে অধিক সময় বগিয়া থাকিবে না) কথা কহিবে না ॥ ১৪1 
অনপ্তর, শৌচকালে বন্দীক মৃিকমৃত্তিকা আদ্র মৃত্তিকা শৌচাবশিষট মৃত্তিকা 
ও গৃহলেপ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে ন! ॥ ১৫ ॥ কীটযুক্ত মৃত্তিক। এবং হলোৎ- 
খ্যাত মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে । এই সকল ভিন্ন আর*আর সকল মৃত্তিক! 
দ্বারা শৌচনির্ব্বাহ হইতে পারে ॥ ১৬। লিঙ্গে একবার, গুহ্যদেশে তিনৰার। 
বাম হত্তে দশবার, হত্তব্বয়ে সাতবার, মৃত্তিকা লেগকরিলে শৌচ- নির্বাহ 
হয়॥ ১৭॥ অনন্তর গন্ধশৃন্ত ফেনশুন্ত নির্মল জলে আচমন কতৈবে। আমনের 
পূর্বে সমাহিত হইয়া পুনর্ধার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, পাদ শৌচ 
করতঃ পাদপ্রক্ষালন করিবে। পরে তিনবার মুখমধ্যে জল গ্রহণ করিয়া 
ছুই বার মুখমার্জন করিবে ॥ ১৮।১৯॥ তৎপরে মস্তক ইন্জিয় সকল বহ্মর॥ 
বাহুছ্বয়। নাভি ও হৃদয়, এই অমুদয় স্থান যথাক্রমে সলহত্ত দ্বার! স্পর্শ 
করিবে। ২০॥ এইরূপে শৌচ সাধনপুর্বক ন্নানাস্তে আচমন করিয়া কেশ- 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে, আদর্শ অঞ্জন দুর্বা। গ্রভৃতি মালিক দ্রব্য সমূহের 
যধান্নীতি ব্যবহার করিবে ॥ ২১॥ হে ভূপতে ! এই সমস্ত কার্ধ্য হইলে গৃহস্থ 
জীবিকা জন্ত জাতীয় ধর্ম্মান্ুদারে ধনোগার্জন করিবে, অদ্ধা-সহকারে 
যাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে ॥ ২২। অগ্নিষ্টোমাদি সৌমসংস্থা) অগ্্যাধেয়াদি হবিঃ 
স্থা, অষ্টকাদি পাকমংস্থা,-এট সমুদায় ধর্ধ্য কর্ম ধন দ্বারাই সম্পন্ন হয়) 
সততরাং মনুষ্য ধনউপার্জন করিতে যত্ব করিবে £২৩1 অনস্তর নিত্যক্রিয়ার অন্ত 
নদী নদ তড়াগ কিন্ব। দেবখাতে কিম্বা গর্বতপ্রত্রবণে গান করা উচিত | ২৪ ॥ 
এই সকলের অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া হুমিতে অধবা৷ কৃগোদক গৃহে 
আসিয়া আনান করিবে ॥ ২৫ এই সকল 'দার্থের কোন কারণ সমাবেশ 
মা ছটিলে, শুস্ধবস্ত্র পরিধান করত গুটি হইয়া বাহন তীর্থ দৰে 
খবি ও পিতৃতর্গণ করিবে ॥ ২৬ ॥ 
দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, খধিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, 
প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করিবে ॥ ২৭ ॥ পৃরিবীধতে 
এইক্প পিতৃলোকের তৃণ্ডির নিমিত্ত তিনবার জল প্রদান করিবে। 
পিতামহ গ্রপিতামহ মাতামহ গ্রমাভামহ বৃদ্ধগ্রমাতামহ ইহারদিগকে 
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পিভৃতীর্ঘ দ্বারা জল গ্রদান করিবে। পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি 
শ্রবণ করুন ॥ ২৮২৯ ৪এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার, ইহ! বৃদ্ধপ্রমারভার 
ইহা গুরুপরীর, ইহা গুরুর, ইহা মাতুলমিত্রগণের,। ইহা রাজার 
স্পএই রূপে মন্ত্র পাঠ করিয়! ইচ্ছাক্রমে অভিলধিত বন্ধুগণকে জল প্রদান 
ফরিবে। পরে সকল জীবগণের উপকারার্থ দেবাদি তর্পণ করিবে ॥ ৩১1৩১ 
ভাঙার মন্ত্,-দেবগণ অনুয়গণ ন!গগণ গন্ধর্বগণ রাক্ষসগণ পিশাঁচগণ গুহ্যক- 
গণ সিদ্ধগণ কুম্মাগুগণ বৃক্ষগণ পক্ষিগণ জলতন্তগণ তৃতরস্থ কীটাদি- 
গবনাধারী প্রাণিগণ, ইহারা সকলে জল দ্বারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন ॥ ৩২ 1৩৩। 
যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ যাতনা দিতেছে, 
তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি জল প্রদান করিতেছি ॥ ৩৪ | বাহার 
আমার বান্ধব, যাহারা আমার বান্ধব নহেন, যাহারা অন্য জন্মে, 
আমার বান্ধব ছিলেন এবং থিনি ধিনি আমার নিকট হইতে জল প্রার্ঘনা 
করেন, তাহার! সকলেই মদদ জল দ্বারা ভৃপ্তিলাভ করুন, ( ৩৫॥ + 

হে নৃপ! কাম্যছল প্রদানের পর আমি যে জল প্রদানের কথা বলিলাম, 
ইহা প্রদত্ত হইলে অধিললোক প্রীত হন। হে অপাপ! ইহার 
্রন্থাডাও জগতের তৃষ্চি-সম্পাদন জন্য পরম পুণ্য লাভ করেন। ৩৭। 
পূর্ব ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদানানস্তর শ্রদ্ধা হইয়া, 
আচমন পূর্বক, সূর্যকে সলিশাঞ্লি প্রদান করিবে। তাহার এই মন, 
নমো বিবন্বতে ইত্যাদি। অনস্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধু, দীপ, নিবেদন 
দ্বারা গৃহদেবতা ও দ্বকীয় ইষ্ট দেবতার পা করিবে ॥৪০॥ পরে 
প্রোক্ষণ-পূর্বক অগিহৌত্র নির্বাহ করিয়! প্রথমতঃ ব্রঙ্মাকে। পরে গ্রজা* 
পিকে বদের সছিত আহুতি প্রদান করিবে॥ ৪১॥ তৎপরে খহ 
কণ্ঠপ ও অন্ুমতিকে বথীক্রমে জল প্রধান করিয়া তদবশিষ্টজল, জলাশয় নিকটে 
জ্বল ও মেঘকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিবে ॥ ৪২॥ পুরুষশরেষ্ঠ ! ঘারে দুই 
পার্থে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে ও মধ্যদেশে ব্রদ্ষের উদ্দেশে জল প্রদান 
ক্করিবে। পরে দিক্পালদিগের পুজা বলিতেছি, বণ করুন । ৪৩। 
গৃহের পূর্বে ইন্ত্রকে, দক্ষিণে ধর্মরাজকে, পশ্চিমে বণকে, উত্তরে চনে 
হুতশেষ অন্নরগ বলি প্রান করিযে। ॥ 8৪ ॥ পুর্ব উত্তর দিকে বস্তি" 
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বলি ও বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে, তৎপরে কর্ণ নির্বাহ করিবে ॥ ৪৫) 
ছেরাঁজনৃ! বায়ুকোণে বায়ুকে তৎপরে সমপ্ত দিকে রহ্ধ অস্তরিক্ষ ও তানুকে 
বলি প্রদান করিবে ॥ ৪৬ ॥ পরে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বতৃতগণ। ভূতপতিগণ, 
পিঙৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়। বলি প্রদান করিবে ॥ ৪৭ অনন্তর 
পণ্ডিত ব্যক্তি ছ্বেচ্ছানুদারে অন্য অল্প লইয়া সমাহিত মানসে পবিত্র ভূমিতে 
অশেষ গ্রাণীকে প্রদ্দান করিবেন ॥ ৪৮1 ভাহার মন্ত্র_« দেবগণ) মনুযযগণ, 
পঞ্তগণ, পাক্সিগণ, দিন্ধগণ, বক্ষগণ, উরগঞ্থণ, দৈত্যগণ, গ্রেতগগণ) পিশীচগণ, 
তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীবমন্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা 
এবং গিপীলিক! কীট পঙজ প্রভৃতি যাহারা কর্ম-বন্ধনে জাবদ্ধ ও বুভুক্ষিত 
আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন প্রদান করিতেছি, ইহাতে সকলেই 
পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন ॥ ৪৯।৫*॥ বাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধ 
নাই, জন প্রস্থত করিবার সাধ্য নাই এবং .অন্নও নাই, আমি তীছাদের 
তৃপ্ির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহার! এই 
অগ্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন ॥ ৫১॥ নিখিল জীব, এই অন্ন, এবং আমি, 
সকলই বিষুম্বরূপ ; কারণ বিষণ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এই জন্য 
সমুদায় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে; আমি সমুদায় জীব শ্বরূপ । সুতরাং 
আমি সমুদায় প্রাণিবর্গের তৃথ্থির অন্য অন্ন প্রদান করিলাম ॥ ৫২॥ 
চতুদ্শ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণিকেই তৃণ্তির জন্য আমি অল্প 
প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহারা সকলেই প্রমোদ লাভ করুন। ৫৩। 
গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিষিত্ত 
পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে; যেহেতু গৃহশ্থই সকলের আশ্রয় । ৫৪ ॥ 
অনন্তর কুকুর, চাণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং যে কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য 
আছে, তাহাদিগের ভাব নিমিত্ত ভূমিতে বন্ন প্রদ্ধান করিবে ॥ ৫৫। 
পরে অতিথির জন্য, গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে) অথবা! ইচ্ছানুসারে 
তাহ! অপেক্ষা অধক কাল গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে।। ৫৬॥ 
যদি অতিথি উপস্থিত হয়, তাহ! ছুইলে স্বাগত জিজ্ঞাসা, আমন প্রান, 
পাদ প্রক্ষালন শ্রদ্ধার সহিত অন্ন দান, প্রিপ্ন প্রশ্ন ও প্রি উত্তর দ্বার! 
ও গমনফালে অনুগমন দ্বারা ভাহার প্রীতি উৎপাদন করিবে ৫৭1 ৫৮ 


৯২ বিষুগুনাণ। ৩য় অংশ। 

যাহার কুল ও নাঁম অজ্ঞাত জন্যদেশ ছইডে বিমি সমাগত, ঈদ অতিথি 
পুজা ক্ষরিষে, কিন্ত একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অধিতি বলি পুজা কনা 
উচিত নছে॥ ৫৯ ॥ ধিনি অন্য দেশ হইত্ডে সমাগত) ফাহার অছিত কোন 
ধন্বদ্ধ নাই, ধিনি পাঁথেয়াধি রহিত, ঈ€ুশ ভোদনার্দী অতিথির পুজা না 
করিস স্বয়ং গৃহস্থ ফি আহার করেন তাহা হুইলে তিমি নরকর্থামী হম। 
॥ ৬*।॥ গৃহস্থ ব্যকি অভ্যাগত ব্যঞ্কির গোত্র শাখ। কুল বিদ্যা প্রভৃতির 
বিষক্ক জিজ্ঞাস। ন| করিয়া হিরণ্যগর্ভ বিবেচনায় তাহার পৃঞ্জা। করিনে। 
॥ ৬১॥ নৃগ ! অনস্তর পিতৃলোকের তৃতপ্তিক্স উদ্দেশে, পঞ্চ-যজ্জের অনুষ্ঠান- 
কারী ও তদেশীয় অন্য একটি ব্রাহ্ম ভোজন করাইবে। এই ক্রাক্ষাণের 
আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাক্চা উচিত ॥ ৬২॥॥ রাজন! এই মন্তগথারা 
গতিমন্ত্রিত ও পৃথক স্থাপিত অগ্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাদ্মণকে 
প্রদান করিবে !॥ ৬৩॥ গৃহস্থ এইরূপে তিন প্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া 
যন্গি প্তবর্ধ্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাটও ব্রদ্মচারী দিগকে 
জবারিত দান করিবে ॥ ৬৪ ॥ শেধোক্ক এই তিন প্রকার অতিথি ও 
পূর্বোক্ত তিক্ষুগণ, সমুদায়ে চারি প্রকার অতিথির অর্চনাকারী-গৃহস্থ) নৃযজ্ঞ" 
রূপ খণ হইতে সুক্ত হইতে পারেন।। ৬৫ ॥ যাহার গৃহ হইন্ডে অতিধি 
নিরাশ হইয়া! গমূন করেন, সেই গৃহত্থামী অতিথির পাপ মকল গ্রহণ করেন; 
কার অতিথি গৃহদ্বামীর সঞ্চিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। ॥৬৬|॥ 


নরপতে ! ধাত! প্রজাপতি ইন্জ অগ্নি হুর্যয ও বনুগপ, অভিথিশরীরে গ্রষেশ 


করিত্া অন্ন ভোজন করেন।। ৬৭॥ জতএব অতিথি-পুজ! বিষয়ে 
সকলেই যত্ব করিবে। যে ব্যক্তি অতিথির অপেক্ষা ন। করিয়। একাকী 
ভোব্রন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে ॥ ৫৮।। অতিথিসেবার পর 


গৃহ ব্যক্তি, স্থবাসিনী গর্ভিনী হংখার্ত বাঁক ও বৃদ্ধদ্িগকে হুসংস্কত খর 


তৌগন ধরাইয়। গশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ৬৯ এই সবল ব্যকি 
ভোঁন ন| হইলে, সেই আহার তীহার দুক্কৃতাহার বলিয়া গণ্য এবং গর" 
কালে নরকে গমন করিয়া তিনি শ্লেম্-তুক্‌ হয়েন। যে ব্যক্তি গ্কান না কমা 
তোঞ্জন করে। সে মগ তক্ষণ করে। যেব্যক্তি গ না করিয়া আছান করে, মে 
ব্যক্তি রক্ত ও পু পান করে। যেব্যক্তি অমংদ্ব ত অন্ন ভোজন কয়ে) সে মুগ 


একাদশ অধ্যায় ।: ও 


পাদ করে। যে ব্যজি বালক বৃদ্ধ গ্রভৃতির অগ্রে আহার করে সে বিষ ভক্ষণ 
করিয়। থাঁকে ৭১৪ রাজেম্্র! যেরণপে গৃহস্থ ব্যক্তির তোজন বনা 
কর্তব্য ও ধেরণ তোঞ্জনে পাপ না জগ্মায় তাহ! শ্রবণ কর। ৭২1 বঙ্গা- 
মাগ বিধি জনুলারে আহার করিলে ইহছলোকে সমধিক আরোগা, বলবৃদ্ধি, 
অনিষ্টপাস্তি, ও শক্রপক্ষেয় অভিচার হয় 8 ৭৩॥ গৃহস্থ" ব্যক্তি ল্লানানত্বর 
যথাবিধানে দেবধষি ও পিতৃতপণি করিয়া হতে প্রশত্ত রদাঙগুয়ীয়ক ধারগ- 
পূর্বক গ্রধত হইয়া আহার করিবে ॥ ৭৪1 প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বন্জ পরিধান 
পূর্বক জপ ও হোম করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণ গুরু ও জাশ্রিত ব্যক্চিদিগকে 
আহারচকরাইবে | ৭৫ & অনন্তর পবিজ্ গম্বদ্রব্য ও প্রশস্ত মাল্য ধারণ- 
পূর্বক গ্রীতিযুক্ত ও বিশুদ্ধবদন আদ্রগাণি আদ্র্পদ হইয়া পূর্বা ব| 
উত্তয়দিকে মুখ করিয়! ভোজন করিবে) ভোজনকালে একবন্তরধাযী বিদিঘুখ 
বা অন্যমন! হওয়া উচিত নহে ৭৭॥ অন গ্রশত্ত পথ্য ও পোক্ষগোদফ- 
দ্বারা প্রোক্ষিত হুইবে। কুৎসিত্ত ব্যক্তি ষে অন্ন আনিয়াছে, যাহা করর্য্য 
বা অসংস্কৃত,--এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না॥৭৮॥ অর়ের কিরদংশ 
শিখা ও ক্ুধিত ব্যক্ধিদিগকে দান পূর্বক অকুপিত হইয়া গ্রশত্ত ও বিশুদ্ধ 
পাত্রে আহার করিবে । ৭৯॥ কাষ্ঠময় ধ্রিপদাদির উপরিস্থি পাত্রে অধোগ্য 
স্থানে, অতিম্স্কীর্ণ স্থানে বা অগময়ে ভোজন করিবে না। অগ্নের অগ্রভাগ 
অগ্নিকে প্রদান না করিয়! ভোজন কর! উচিত নহে 1৮ ॥ রাগন্‌! প্রলত্ক 
অন্ন মন্তরদ্বারা অতিযন্ত্রিত করিবে। পযুুধিত অন্ন ভোজন করিবে ন1| 
ফল মাংস ও শাক শু হইলে অভোজ্য ॥৮১॥ বদরিকাবিকার এবং 
গুড়গক দ্রব্য শুক হইলে তক্ষপ করিবে ন1। যাহার সার উদ্ধার করিয়া 
লওয়! হইয়াছে ঈদৃশ বস্তও কখন ভক্ষণ করিবে না॥ ৮২। হে জগতীপত্তে | 
বিবেকী ব্যক্তি, মধু অমন দধি দত ও শক্ত,ভিযন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ 
করিয়া তক্ষণ করিৰে না॥৮৩৪॥ তন্মনা হইয়! ভোজন করিবে, প্রথমতঃ 
মধুর, মধ্যে লব্ধ ও অল্প, শেষে কটুতিক্ঞাদি রস আহার করিবে ॥ ৮৪ | 
যে ব্য্তি প্রথমতঃ দ্রবভ্রধা, মধো কঠিন, শেষে আবার দ্রবজরধ্য ভোজন 
করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না ৮৫॥ এই প্রকার রীতিতে 
অনিহিদ্ধ জয় আহার করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবাষুর তৃণ্থির নিমিশ আহার 


৯৪ বিষগুরাগ। ওয় অংশ । 


সময়ে বাগ্যত হইয়। থাকিবে,এবং ভোজা অন্নের নিন্দা করিবে ন1। ভোজনা 
রত সময়ে মহামৌনী হুঙ্কারাদিবর্জিত হইয়। পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে ॥ ৮৬। 
আহারাত্তে আচমন করিয়! পূর্বব বা উত্তরমুখে বথাবিধানে সৃলদেশ পর্য্যস্ত 
হত গ্রক্ষালন করত পুনর্ষার আচমন করিবে ॥৮৭॥ অনন্তর আষন 
পরিগ্রহ পূর্বক সুস্থ ও গ্রশাস্তচিত্ব হইয়। অভীষ্টদেবগণের ন্মরণ করিবে ৪৮৮ 
বায়ু কর্তৃক পরিবর্দিত অগ্নি, আঁফাঁশ কর্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ 
করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতু 
পরিগুষ্ট হউক, এবং আমার সুখ হউক ॥ ৮৯॥ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত 
পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু, এ সমুদায়ের শক্তি বর্দিত হউক্‌ এবং অননই এ ধাতু 
চতু্ট্পপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার নিরবচ্ছিন় সুখুহউক্‌ ॥ ৯৫ ॥ এই 
অন্ন প্রাণ 'অপাঁন - সমান উদ্বান ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্টিকর 
হউক্‌, আমারও ব্যাঘাত-রহিত সৃখলাভ হউক ॥ ৯১ 1 আমি যে 
সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি তাহা) অগন্তি নামক অগ্রি ও 
বড়বানল বার! সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্ন পরিপাক জন্য 
হুখও লাত করি, আমার শরীরও রোগ্রহীন হউক ৯২॥ একমাত্র 
ত্তগবান্‌ বিষ্ুকে সমন্ত ইন্ত্িয় দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি যে 
উপারন! করি, সেই সত্য উপাসনার বলে এই 'মভূক্ত নানাবিধ অন্ন, আরৌগ্য- 
গ্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক। আমা নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ হউক ॥ ৯৩| 
বিষু ডোক্ত] ) অন্ধ বিফুর পরিধাম।এই প্রকার ভাবনাময় সত্য উপামনা 
বলে আমার এই ভূ অঙ্গ জীর্ণ হউক 1৯৪। গৃহস্থ ব্যক্ষি এই সকল 
ূর্বলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পৃদ্ক উদর মার্জন করিয়া, আলস্য পরিত্যাগ 
করত অনায়াদ-সাধা কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে॥ ৯৫৪ সাধুসমাদৃত পথের 
জবিরোধী সংশান্ত্রীদি পর্যালোচনার ছারা দিবসের শেষভাগ অতি 
বাহিত ফৰিবে। অনন্তর সায়ংকাল উপন্থিত হইলে সমাছিত মান 
সন্ধানে প্ীবৃন্ত হইবে ॥ ৯৬৫ ছেনৃপ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্্া ও 
হুর্ধ্য অর্ধাত্তমিত ছইলে সায়ংসক্ক্যা; আরভ করিবে ॥ সঙ্ধেযোগাসন] সমর 
যথাবিধি আচমন করিবে ৯৭1 হে ্প! হতকাপো মৃতকাশোঁচ হি 
পাড়া, তয়, এ এই কয়েক! ছা  সুক্ধ্যোপাসনা করিতে 





একাদশ অধ্যায় । ৯৫ 


হইবে-&৯৮| যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত, হৃর্যের উদয় বা অন্তকাঁলে শয়ন 
করিয়া! থাকেন, তিনি পাপী হন ॥ ৯৯ & মহীপতে | এই কারণে গৃহস্থ হৃর্ধ্যো- 
দয়ের পূর্বে সমৃখান পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। দিনাবসানে সন্ধ্যাকালেও 
শয়ন ন! করিয়া! সন্ধ্যোপসন] করিবে ॥ ১০০ ॥ হে নৃপ! যে সকল দুরাত্মা পূর্ব 
সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্য। উপাসন। না করে, তাহারা অন্ধতামিত্রা নামক নরকে গমন 
করে 1১১। অবনীপতে ! সায়ংকালে গৃহস্থণত্বী পাক করিয় অন্ন গ্রহণ পূর্বক 
বৈশ্বদেব নিমিত্ত মন্ত্রহীন বলি প্রদান করিবে ॥ ১০২ এ সমযবেও জ্ঞানবান্‌ 
পুরুষ, _চণ্ডালপ্রভৃতি অসম্বল ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি সারংকালে 
অতিথি উপস্থিত হয়,তাহ হইলে যধাশক্তি তাহার পুঁজ] কর! কর্তব্য ॥ ১০৩। 
পাদোদকপ্রাদান, আসনদান, নঅতা প্রকাশ, কুশলগ্রশ্ন, অন্নগ্রদান ও শষ্য ' দান 
বারা! তাহার পুজ। করিবে ॥& ১০৪ ॥ রাঁজন্! দিবাঁভাগে অতিথি বিমুখ হইয়! 
গমন করিলে যে পরিমাণে পাপ হয়, হৃর্য্যাম্তগমনের পর অতিথি নিুখ হইয়| 
গমন করিলে তাহার অষ্টগুপ পাপ হয় ॥ ১০৫ রাজেল্র ! এই অন্ত শুষয্যাহ- 
গমনের পর সমাগত অতিথিকে সামথ্যান্তসারে পুজা করিবে। রাত্রিকালে 
অতিথি পূজিত হইলে সমুদায় দেবতার পুজা কর! হয়॥ ১০১॥ ভোজনার্থ 
শীক অন্ন ও জল প্রদান এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা তৃমি প্রদান দ্বারা 
স্বশক্তি অনুসারে অতিথির প্রীতি উত্পাদন করিবে ॥ ১০৭ ॥ 

রাজন্‌! গৃহস্থ রাত্রিকালে ভোজনাস্তে পাদাদি প্রক্গালন করিয়া 
ছিদ্ররহিত গজানস্তময় পর্ধযস্কে, তত্ভাবে কাষ্টময় পর্ধ্যঙ্কে শয়নার্থ গমন 
করিবে ॥ ১০৮ এই পর্ধ্ঙ্ক যেন বৃহৎ বা ভগ্ন না হয়, অসম, কীটপূর্ণ 
ন|! হয় এবং ছিন্ন মলিন ও অনাবৃত না হয় 1১*৯॥ শয়নকালে 
পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক কর! কর্তব্য। পশ্চিম বা উত্তরশিরা হুইয়া শয়ন 
করিলে রোগ হয় ॥ ১১ ॥ হে অবনীপতে ! খতুকালে স্বপত্বীতে গমন করা 
কর্তব্য। পুংনামক নক্ষত্রে গুভ সময়ে যুগ্ন রাঁত্রিতে গমন করা উচিত ॥ ১১১ 
পত্ধী যদি অন্নাত হু এবং বদি গীড়িতা। বা রজন্বল। হযু, অথবা সকাঁম! না 
হয়। অধবা অপ্রন্তা থাকে, অথবা যদি মেই পত্রী কুপিতা ক 
গর্ভিমী হয়, তবে গমন করিবে না॥ ১১২ যেস্ত্রী অন্থকূলা নহে, যে অন্ত 
পুরুষে আসক্তা, যে অকাঁমা, যে পরপত্ী। যে ক্ষুধার, যে অধিক ভোজন 


ও 


৯৬ বিষুপুরাগ। ৩য় অংশ। 


করিয়াছে, তাহাতে গমন করিবে না; এবং আপনিও যদি পূর্বোক্ত হ্বভাঁবা- 
ভিত হয়, তবে ভ্রীগমন করিবে না ॥১১৩। সাত, মাঁল্য ও গন্ধজ্ব্যধারী, প্রীত, 
সকাম ও সানুবাগ হইয়া স্ত্রীগমন করিবে, ক্ষুধাযুক্ত বা! চিন্তান্বিত হইয়া গমন 
কম্সিবে না ॥ ১১৪ ॥ রাজেন্দ্র! চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি 
এই কয়েক দিবস গর্ব ॥ ১১৫॥ যে পুরুষ এই সকল পর্ধদিবসে তৈলমর্দন, 
মাংসভোজন ও স্ত্রীসস্ভোগ করে; সে বিশা,ত্র-ভোজন-নামক নরকে গমন 
করে ॥ ১১৩। জ্ঞানবান্‌ বাক্তিরা এই সকল পর্বদিবষে জিকেন্জিয় হইয়া 
মৎশীন্্র চর্চা, দেবপূজ। যাগ ধ্যান ও জপ করিবেন ॥ ১১৭॥ গো-ছাগাদি 
যোনিতে, অযোনিতে, দেবালয়ে ব্রাহ্মণ বা গুরুর আলয়ে অথবা ওষধ দ্বার! 
মৈুনাদি করিবে না॥ ১১৮ ॥ ভূপতে ! চৈত্য বৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থ 
গোষ্টে, চতৃপ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা জলমধ্যে মৈথুন করা উচিত নহে।॥ 
১১৯৪ নৃপ! বুদ্ধিমান ব্যক্তি পূর্বোক্ত সমুদায় পর্বদিবনে, প্রতাষে, সন্ধ্যা 
অময়ে কিম্বা! মলমূরবেগথুক্ত হইয়। জীগমন করিবে না॥ ১২০।॥ পর্বদিবষে 
স্ত্রীগমন করিলে ধনহানি হয়, দিবাঁভাগে গমন করিলে পাপ হয়, ভূমিতলে 
স্্রীসস্তোগ করিলে কীর্ধিনাশ হয়, জলাশয়ে গমন করিলে অমঙ্গল হয় ॥ ১২১। 
বাক্য বা মনোদ্বারাও কথন পরক্ত্রীগমন করিবে না, কারণ পরকস্ত্রীগমন 
করিলে অস্থিবিহীন হইতে হয় ॥ ১২২। পরক্্রীগমন করিলে ইহলোকে 
আহুংক্ষয় হয় ও পরলোকে নরক গমন করে ॥ ১২৩॥ জ্ঞানবান্‌ এই সমুদায় 
চিন্তা করিয়া, পূর্বোক্ত দোষ শুন্য সকামা স্বকীয় পত্তীতে খতুকালে বা 
অন্ত সময় ইচ্ছান্থসারে গমন করিবে ॥ ১২৪ ॥ 


একাদশ অধ্যায় অন্পূর্ণ | 





দ্বাদশ অধ্যায়। 


ওর্ধ কহিলেন, গৃছন্থ প্রতিদিন দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরষ বদ্ধ 
আচার্যগণের পুজ। করিবে । এবং দুই অন্ধ জন্ধ্যাদ্েবীকেই নমস্কার 
করিবে। অগ্নি সকলের হোমাদি দ্বার! উপচরণ করিবে। ১॥ গৃহস্থ, সর্বদা 


ছবাদশ অধ্যায় । ৯৭ 


এরযত্‌ হইয়া! অন্থপতত বন্দ মহৌষধি ও গারুঢ় রত্ব সকল ধারণ 
করিবে ॥২। কেশগুপি সর্বদ! চিকণ ও পরিষ্কার রাখিবে। স্ুুগন্ধিযু 
মনোহর বেশধারী হইবে ও উত্তম শুরু পুণ্প ধারণ করিবে। ৩॥ 
কখন |কছুমাত্রও পরস্ব হরণ করিবে না, কাহাকে অল্পমাত্র ও অপ্রিয় বাক্য 
কছিবে ন1, মিথ্য। প্রিয় বাক্য ব্যবহার করিবে না! অন্যের দোষ 
বর্থন করিবে না ॥ ৪॥ হে পুরুষের | অন্যের সম্পদ দেখিয়া লোভ করিবে 
না, কাহারো সহিত শত্রতাও করিবে না। নিন্দিত যানে আরোহণ 
করিবে না, নদীকৃজচ্ছায়! আশ্রয় করিবে না ॥ ৫॥ পণ্ডিত ব্যক্তি, লোকবিিষ্ট 
ব্যক্তির সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত, বহু শক্র সমন্বিত লোকের 
মহিত, কুর্েশস্থিত মন্থুষোর সহিত, বেশ্যা ও বেশ্যাপতির সহিত, 
অল্পলাভগর্বিত ব্যক্তির মহিত, মিধ্যাবাদীর সহিত অতি ব্যয়কারী 
মন্থয্যের সহিত, পবনিন্দাপরায়ণ ব্যক্ির সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা! 
করিবে না। এক পথও আশ্রয় করিবে না।৩।৭॥ হে নরেশ্বর! 
োতস্বতীনদ্যাদির আোত-রছিত জলে স্নান করিবে না! প্রত্লত গৃহে, 
প্রবেশ বা বৃক্ষের শিখরে আরোহণ করিবে না1.৮॥ 

দত্তে দত্তে ঘর্ষণ করিবে না, নাদিকা কুঞ্চিত করিবে না। মুখ আবৃত ন! 
করিম! হাই তুলিবে না। শ্বাস ও কাশ অনাবৃতমুখ ভইয়া বর্জন 
করিবে | ৯॥ উচ্চ হান বা শবপুর্বক অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না। 
নথ-বাদা বা লখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। এবং নথদ্বার। ভূমিতে লিখিবে 
না| ১০ | বিচক্ষণ ব্যক্তি শর চর্বণ ব| লোষ্ট্রমর্দীন করিবেন না। প্রভো ! 
অপবিত্র অবস্থায় শুর্্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ ও ব্রাঙ্মণাদি প্রশস্ত পদার্থ 
নিরীক্ষণ করিবেন না ॥ ১১ ॥ উলঙ্গ পরস্্রী ও উদয়াস্তকালীন দিবাকর দর্শন 
করিবে না; শব দর্শন করিয়া শবগন্ধ আত্রাপ করিয়া স্বণা করিবে না, যেহেতু 
শবগন্ধ দোষের অংশ ॥ ১২ ॥ রাত্রিকালে চতুষ্পথ, চৈত্য বক্ষ, শশা, 
উপবন ও ছুষ্ট-নারী এ সমুদায়ের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩। 
গুজ্য বাক্তি) দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ এসকলের ছায়া অ.তক্রম করা 


বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত নহে। শৃন্ত গৃঙে বান বা একাকী . শূন্য অরণ্যে গমম 
করিবে না? ১৪ ॥ | 


৯৮ বিষ্পুরাণ। ৩য় অংশ। 


কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বন্ত, অগ্নি, ভম্ম, তুষ ও শ্নানজল দ্বার আর্ত 
ভূমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫॥ অনা্ধ্য ব্যক্তিকে আয় 
কঙ্গিবে ন', কুটিগ লোকের সহিত আসক্তি করিবে না। হিং জন্বর 
নিফট গমন করিবে না। নিদ্রা! তঙ্সের পর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবে 
না॥ ১৬ ॥ অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিকক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিক- 
ক্ষণ স্নান, অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিকক্ষণ শয্যা দেবন) অধিকক্ষণ ব্যায়ামও 
করিবে না॥ ১৭॥ হেরাজেন্ত্র! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দংগ্্রীর ও শূঙ্গীর নিকটে 
যাইবে ন|। সম্মথ বাধু, অন্ন রৌদ্র এবং নীহার পরিত্যাগ কারবে (১৮1 
উলঙ্গ হইয়! স্নান, নিদ্র। ও আচমন করিবে না। কাছা খুলিয়া আচমন 
ব|। দেবপুজা করিবে না| ১৯॥ হোম, দেবপুজ! আদি ক্রিয়া, আচমন), 
পুণ্যাহ বাচন ও জপ কার্যে একবস্ত্র হইয়। প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য নহে॥ ২০॥ 
কুটিল-চিত্ত মর্ষ্যের সহ্থিত কখনই একত্র অবস্থান করিবে না। ক্ষণার্থ 
কালও সাধু ব্যক্তির সংসর্গ গ্রশত্ত ॥ ২১॥ জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তম বা অধম 
লোকের সহিত বিরোধ করিবে না। হে নৃপ! বিবাদ ও বিবাহ সমশীল 
লোকের সহিত করাই কর্তব্য ॥ ২২॥ বস্থতঃ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি কাহারে 
সহিত বিবাদ আরত্ত করিবে না, নিস্ষল শক্রতা করিবে না। অল্প ক্ষতিও 
সহা করা উচিত তথাপি কাহারো সহিত শক্রতা দ্বারা অর্থ লাভ করা 
উচিত নহে ॥ ২৩॥ সান করিয়া! পরিধেয়)বন্ত্র ব1 হস্তপ্বার। গাত্র সকল মার্জন 
করিবে না। কেশ কম্পন করিবে না। স্নানের পর জল হইতে উঠিয়া শুলে 
আচমন কারবে না। পদদ্বার1 পদ আক্রমণ করিবে ন1। পৃজ্য ব্যক্তির অভিমুখে 
পদ স্থাপন করিবে ন!। গুরুজনের সন্মথে বিনয়ী হইবে, বীরাসন পরিত্যাগ 
করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবাগার, চতুষ্পথ, মালগলিক দ্রব্য ও পূজ্য ব্যক্তি, এ সমুদায়ের 
বামতগ দিয়া গমন করিবে না। এতদ্বিপরীত বস্ত বা ব্যক্তির দক্ষিণ দিক 
দিয়া যাইবে না॥ ২৩৪ পণ্ডিত ব্যক্তি, চন্দ্র, অগ্নি, ু্্য, জল, বায়ু, পৃজ্য 
ব্যক্তি; এই সকলের অভিমুখে নিষ্ঠীবন মূত্র বা বিষ্ঠ পরিত্যাগ করিবে না ॥২? 
দণ্ডায়মান হুইয়। প্রত্াব করিবে না, পথেও প্রতআব করিবে ন1। শ্রেদ্, মল, 
মৃত্র ও রক কদাচ লঙ্ঘন করিবে না॥২৮॥ আহারের কালে দেবপুজা। 
মালিক কাধ্য ও জপ হোম প্রভৃতি কার্ধ্যকালে এবং মহাজনসমীপে প্লে 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৯৯ 


ত্যাগ করিবে না) হাচিবে না ॥২৯॥ স্রীলোককে বিশ্বাম করিরে না, 
তাহাদের উপর অবস্তা কর! কর্তব্য নহে এবং তাহাদের প্রতি ঈর্ধযাফিত 
হইবে না এবং তাহাদের উপর কোন বিষয়ের কর্তৃত্বও দিবে না ॥ ৩০ ॥ 
মদাচারপরায়ণ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি, মার্গলিক বস্ত, পুষ্প, রত্ব স্বত ও পৃজ্য ব্যক্তিকে 
নমস্কার না করি গৃহ হইতে বহিগ্নীত হইবে না॥ ৩১ & চতুষ্পথ সমূহকে 
নমস্কার করিবে। যথাকালে হোম-পর, হইবে দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও বিদ্বান্‌ 
সাধু ব্যক্তির সম্মান করিবে ॥৩২ ॥ যিনি দেবগণের ও খধিগণের পুজক, 
যিনি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণকারী ও যিনি অতিথিসৎ্কার করিয়া 
থাকেন, তিনি উত্তম লোকে গমন করেন ॥৩৩॥ যিনি জিতেক্দিয় হইয়া, 
সময়ে মিত, হিত ও প্রন্ন বাক্য বলেন, তিনি দেহাবষানে আননজনক অক্ষয় 
লোকে গমন করেন | ৩৪ ॥ যিনি ধীমান্‌, হীমান্‌, ক্ষমাবান্‌, আস্তিক ও 
বিনীত, তিনি সৎকুলজাত বিদ্যাবৃদ্ধ ব্যক্তির যোগ্য উত্তন লোকে গমন 
করেন। ৩৫॥ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রণ কালে, পর্বাদবসে, অশে।5 সমন ও 
অকালে যেথ গ্রর্জনে, পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না ॥ ৩৩॥ খিনি কুপিত 
ব্যক্তির ক্রোধের উপশম করেন, বনি সকলের বন্ধু ও অমংসর এবং সানু 
ভীত ব্যক্তিকে আখ্বাস করেন, তীহান্ন পক্ষে গগলাভ অতি সামান্য ফল | ৩৭ 
যনি শরীর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। [তান বর্ষার ও রৌদ্রের সময় ছৃত্ 
ব্যবহার করিবেন, ব্লাত্রিতে বা. গমন বনমধ্যে প্রবেশের সময় দগুপাধি 
হইয়। চলিবেন। এব গমন কালে সন্মদাই পাছুকা ব্যবহার করিবেন। ৩৮। 
পার্্ বা উদ্ধ বা দূরতর 'প্রদেশ দ্রেখিতি দেখিতে যাওয়া পতের উচিত 
নহে। গমন কালে সন্মুখবর্তী চারি হস্ত ভূমি পর্যবেক্ষণ করত যাইবেন ॥৩৯ 
যে ব্যক্তি জিতোন্দ্রিয় হইয়। পুর্ববোক্ত সমুদায় ও অন্যান্য দোষের হেতুকে 
বিন করেন, তাহার ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের অল্পও ব্যাঘাত হয় না॥ ৪8০ ॥ 
পাপী ব্যক্তির প্রতি ধিনি পাপ ব্যবহার না করেন, কোন ব্যক্তি নিষ্ট,র 
বাক্য বলিলে ধিনি তাহাকে প্রিয় বাক্য বলেন, যিনি সমুদায় প্রাণীর বন্ধ 
এবং সেই বন্ধুত।নিবন্ধন ধাহার চিত্ত সর্বদা আর্দ থাকে, মুক্তি তাহার 
হস্তগত ॥ ৪১ ॥ যে ব্যক্তি সর্বদ]! সদাচারপরাযণ ও বীতরাগ, যিনি কাম 
ক্রোধ ও লোকে জয় করিয়াছেন, তাহার অনুভাবেই পৃথিবী অবস্থিতি 
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করিতেছেন ॥ ৪২।॥ অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি, সকল সময়ে সত্য বাক্য কহি- 
বেন। সত্যই সকলের প্রীতি উৎপাদন করে, যে স্থলে সত্য কথ! কছিলে 
কাহারে! অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌনী হইয়া! থাকিবে ॥ ৪৩। যেস্লে প্রিয় 
বাক্য হিতগনক ও মুক্তিযুক্ত না হয়, সে ন্থলে প্রিয় বাক্য বলিবে না) 
কারণ ছিত বাক্য যদিও নিতান্ত অপ্রিয় হয়) তথাপি তাহাও বল! শ্রেযঃ ॥৪৪1 
যে কাধ্য ইহলোকে বা গরলে!কে প্রাণিগণের মর্গলকারি হয়, মতিগান্‌ সেই 
কার্ধ্যই কাধ়মনোবাক্যে ভজন করিবেন ॥ ৪৫ ॥ 

দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
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তর্ক কহিলেন ;--পুজ জনাবামাত্র সন্নিহিত পিতা তৎক্ষণাৎ সচেল হইয়া 
স্নান করিবেন, অনন্তর পুজের জাতকর্ম ও আহ্যপদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ১। 
তিনি অনন্যমানস হুইয়। বাদক হইতে দেবপঙ্ষে ও গিতৃপক্গে যুগ্যুগ 
ত্রাঙ্মণ স্থাপন করত পুজ! করিবেন ও ত্রাহ্ষণার্দিকে আহার করাইবেন ॥ ২। 
নৃপ প্রাুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দ্রধি আতপতওল ও কুল ফল দ্বারা নির্শিত 
পিও দেবতীর্থ ব! প্রজাপতি তীর্ঘদ্বার। প্রদ্ধান করিবেন /৩| হে রাজন! এই 
শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ, ইহাদ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়। থাকেন। এই কারণে 
সকল পুরুষেরই সব্ধ প্রকার বৃদ্ধি কার্ধ্য এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কর! কর্তব্য ॥ ৪ | 
কন্যার বিবাঁছ, পুজের ববাহ, নৃতন গৃহ প্রবেশ, বালকের নামকরণ চুড়াকর্ 
সীমস্তোন্নয়ন ও পুত্রদুখ দর্শন কালে এবং অন্যান্য অভ্যুদয় কালে, গৃহ্থ 
গ্রযত হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা! করিবেন || ৫৬ ॥ হে অবনীপাল! 
পুর্বে প্রাচীন মতান্থ্দারে সজ্ঞজেপে পিতৃপুজার বিধি উক্ত হইয়াছে, 
এক্ষণে প্রেত কর্মের ক্রম শ্রবণ করুন ৭।| মরণান্তে সেই মুতদেহকে 
কমান ও মাল্যদ্বার৷ বিভৃষিত করিয়া গ্রামে বাহিরে দগ্ধ করিবে। পরে 
সেই বস্ত্রের সহিত ব্লাশয়ে সান করত দক্ষিণমুখ হইয়। "যন্ত্র তত্র স্থিতায় 
এতৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। বান্ধব্ণ সলিলাঞ্লি প্রদান করিবে ॥৮১। 
দিনের মধ্যে দাহ্‌ ক্রিয়া নিষ্পন হইলে, গোগণের সহিত সায়ংকালে নক্ষত্র 
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দর্শন পুর্ধ্বক গ্রামে প্রবেশ করিবে। পরে ভূমিতে তৃণ শয্যায় শয়ান থাকিয়া 
কটধর্্ম ( গ্রেতকার্ধ্য ) পালনে প্রবৃত্ত হইবে ॥১০॥ হে নৃগ! অশৌচকাল 
পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে তৃমিতে এক একটা পিও দিবে। নরশ্রে্ট! 
দিবাভাগে একবার মাঁংম হীন অন্ন আহার করিবে ১১॥ এই অশৌচ 
কালে ইচ্ছান্বমারে সপিও জ্ঞাতিদ্দিগকে ভোজন করাইবে, কারণ বন্ধুবর্গ 
ভোজন করিলে মৃত ব্যক্তি তৃণ্চিলাত করিয়া থাকে ॥ ১২।॥ অশৌচের 
প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম দিবসে বন্ত্রত্যাগ, বহির্দেশে সান, গ্রেতের 
উদ্দেশে সরতিলোদক গ্রদান করিবে॥ ১৩॥ তাহার পৰে প্রেতবন্ধুগণও 
ভূমিতে সতিলোদক প্রদান করিবে । হে বৃপ ! অশৌচের চতুর্থ দিবসে তশ্মা ও 
অস্থি চয়ন করিবে ১৪॥ অনন্তর সপিও জ্ঞাতিবগেব অঙগম্পর্শ করিতে পারে, 
ধাহাঁরা সমানোদক, তাহারা অশৌচে পঞ্চযন্ত প্রভৃতি কর্ম করিতে পারেন।'৫ 
কিন্ত অ্রকৃ চন্দন ও পুণ্প প্রভৃতির ভোগ করিবেন না। এ কালে সপিগ- 
গণও শয্য। আসন প্রভৃতির ভোগ করিতে পারেন, ভম্ম ও অস্থি চয়নের 
পর স্ত্রীমংসর্গ 'পরিত্যাগ করিবে । ১৬। বালক, দেশাস্তরস্থিত ব্যক্তি, 
পতিত ব্যক্তি ও গুরু, দেহত্যাগ করিলে, অথব] কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক 
দেছত্যাগ করিলে, কিন্বা! জল অগ্নি, বা উদ্‌বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু হইলে, 
শ্রবণ মাত্রই সদ্য: শৌচ হয়। ১৭] মৃতব্যক্তির সপিও কুলের অন্ন, মৃতাহ 
হইতে দশ দিন ভোজন করিবে না। অশৌচ কালে দান প্রতিগ্রহ, যজ্ৰ ও 
অধায়ন কর্ম করিবে ন11১৮।'ব্রাঙ্গণের অশৌচ দশদিন, ক্ষজিয়ের দ্বাদশ দিন, 
বশ্যের পঞ্চদশ দিবস, শৃদ্রের একমাম অশৌচ | ১৯ অশৌচান্তে 
বাদয্রাদ্ধ দিবসে তিনটা বাঁ পাঁচটী অথবা বাদুশ কুচি কিন্তু তিনবা পাঁচের 
মনা হয়; অধূগ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাক্ঘণের উচ্ছিষ্টের 
নিকটে, কুশের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিও প্রদান করিবে] ২০ পরে 
[ক্ষণ ভোজন হইলে, ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রির অন্ত্রকে, বৈশ্য প্রভোর্দকে 
$শৃ্র যষ্টিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন ॥২১॥ অশোচান্তে 
তুর্র্ণের মধো যে বর্ণের যে ধর্ম, তিনি তাহাই অবলম্বন করিবেন এবং 
ন্ববোপার্জিত ধনদ্ব।রা জবিকা নির্কাহে প্রবৃত্ত হইবেন €২২। পরে প্রতি মাসে 
মৃততিথিতে একোদদিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এই মাসিক শ্রাদ্ধে আবাহনাদি 
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ক্রিয়া ও বৈশ্বদেৰ আবাহন করিতে হয় না॥২৩॥ এই মাসিক শ্রাদ্ধ 
একটী অর্ঘ্য ও একটী পবিত্র দান করিবে। পরে ব্রাঙ্গণ ভোজন হইলে 
প্রেতোদ্দেশে পিগু দান করিবে ২৪॥ অনস্তর যজ্মানের “অভিরম্যতাম্‌ 
এই কথার পর ব্রান্মণগণ 'অতিরতাঃ ম্মঃ, এই উত্তর করিবে ও 'অমুকস্য 
অক্ষযামিদমূপতিষ্ঠতামূ” এই. বাক্য বলিবেন॥ ২৫॥ এইরূপ এক বংমর 
পর্যন্ত গ্রতিমাসে একোর্দিষ্ট শ্রার্ধ কর কর্তব্য। রাঁজন্‌ এক বংসর পূর্ণ 
ইইলে সপিশ্ীকরণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন॥ ২৬1 হে পার্থিব! এই 
সপিত্তীকরণও একোদ্িষ্ট বিধি ক্রমে করিতে হইবে। পরজ্ত ইহাতে তিল 
গন্ধ ও উদকযুক্ত চারিটা পাত্র স্থাপন করিতে হইবে ॥২৭॥ এই পাত্রচড়- 
ইয়ের মধ্যে প্রেতের একপাত ও পিহলোকের তিন পাত্র। অনন্তর প্রেত- 
পাত্রপ্ধ জলাদিদবারা পিতৃপাত্রত্রয় সেচন করিবে ॥ ২৮1 হে মহীপতে ! সেই 
প্রেত পিডৃভীব প্রাপ্ত হইব'র পর স্বধাকারাদিদ্বরা তীহ! হইতে উদ্ধতন 
তিন পুরুষের অচ্ঠনা করিবে ॥ ২৯॥ হে নৃপ! পুত্র, পৌত্র, গ্রপৌত্র, ভ্রাতা, 
ভাতৃপুল কিন্বা অন্য কোন সপিগু সন্তান, মপিগীকরণে অধিকারী ॥ ৩%। 
যদি ইহাদিগের অভাব হু তবে সমানোদকসন্তান, ভদতাবে মাতামহদপিও। 
ভাহারও অভ্তাব হইলে মাতামহসমানোদক সন্তান মপিওীকরণ করিবে ॥ ৩১। 
যাহার গিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই লোপ পাইয়াছে স্ত্রীলোক তাহার সপিষ্তী 
কার্ধ্য করিতে পারিবে । তাদৃশ স্ত্রীলোক না থাকিলে সমান প্রবর ষহ' 
ধ্যায়ি প্রভৃতিরাও প্রেতক্ত্য করিতে পারে । ৩২॥ বাহার বন্ধু বা উত্ব 
রাঁধিকাদী কেহই নাই, রাজ! তাহার আন্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয় 
করাইবেন | ৩৩॥ এই তিন প্রকার ক্রিয়ার ভেদ শ্রবণ করুন| দাহ হইতে 
বর্ণান্থমারে জল-শস্ু গ্রভৃতির স্পর্শ পর্যাস্ত যে ক্রিয়া ॥ ৩৪ ॥ তাহার নাম 
আদ্যক্রিয়া। মাসিক একোদিষ্ শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া বলা! যায়। প্রেত, 
পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিপ্তীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধ কর্তৃব্য তাহার 
নাম অন্তিমনক্তিয়া। পিতামাতা জপিগড সমানোদক ॥ ৩৫৩৬] শিহা। 
গরু, সহাধ্যায়ী, বন্ধু, রাজা বা অপর কোন উত্তরাধিকারী, পূর্ব ক্রিয়া করিতে 
পারেন : পরস্ত পু্পৌন্রাদিই অস্তিম ক্রিয়া করিতে পারে অপরে এ ক্রি 
অধিকারী নহে ॥৩৭॥ পুজ্রাদির অভাবে দৌহিত্র বা দৌহিত্রতনয় অদ্ভি 
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ক্রিয়া করিবে। নৃপ! প্রতি বংসর মৃত তিধিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাঞ্ধের রীতি 
ক্রমে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অন্তিম ক্রিয়া করা উচিত ॥ ৩৮॥ হে পার্থিব 
যাহাকে অস্তিম ক্রিয়া! কছে, তাহ] যে যে সময় যে যে বিধি অনুসারে করিবে, . 
তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঈম্পূর্ণ। 
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ওর্ধ কহিলেন,--শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে, ব্রন্ষা, ইঞ্জ, রুদ্র, অশ্বিনী- 
কুমার, সূর্য, অগি, বন্ত্র, মরুদৃ, বিখবদেব, খষি, পক্ষি, মনুষ্য, পণ্ড, সরীস্থপ ও 
পিতুগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ভৃতগণ তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ২। হেনৃপ! প্রতি 
মাসে অমাবস্য| তিথিতে এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা! নিত্য শ্রাদ্ধকাল, 
শরাদ্ধের কাম্যকাল আমার নিকটে শ্রবণ কর॥৩| যখন শ্রান্ধের যোগ্য 
দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে, এথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে 
কংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেব হইবে, তখন কাম্য শ্রাদ্ধ 
করিবে ॥ ৪ বিষুব-সৎক্রান্তিতে হৃধ্য ও চন্ত্রগ্রহণকর্ণলে, প্রত্যেক সংক্রান্তি 
দিবসে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জন্য পীড়া উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন 
করিলে ও নূতন শস্য গৃহে আিলে, কাম্য শ্রাদ্ধ বিধেয় ॥ ৬॥ যে অমাবসা 
তিথি, অনুরাধা বিশাখা! বা স্বাতী নক্ষত্র যুক্ত! হয়, মে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ 
কৰিলে, পিতৃগণ আট বর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ॥৭॥ যে অমাবস্য। 
তিথি পুষ্য। আর্। বা পুনর্বন্থ নক্ষত্র যুক্ত হয়ঃ সেই অমাবস্যায় শ্রান্ধ 
করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ৮॥ ধিনি দেব- 
গণের ও পিতৃগণের তৃপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে স্যেষঠা, পূর্বভাদ্র- 
পদ ও শতভিষা যুক্ত! অমাবস্যা অতীব ছূর্লভ, অর্থাৎ তাদৃশ অমাবস্যা 
শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্বি লাভ করেন ॥৯া হে অবশী- 
পে! অমাবস্যা, পূর্বোক্ত নয়টী নকষত্রযুক্তা * টপ”? তাহাতে কৃত শ্রা্ধ, 
পিডলোককে অতিশয় তৃ্ধ করিয়া থাকে, এতডিন অন্ত যে দিনে শ্রাদ্ধ 
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করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাহা! শ্রবণ কর ১০ ॥ পিস্তৃভত্ত পন্ধাবনত 
মহাত্ম। পুররব! সনৎকুমীরের সমীপে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি 
কহিয়াছিলেন যে বৈশাখ মাসের শুক্লা! তৃতীয়া, কার্তিক শুরা নবমী, 
ভার মাসের ত্রয়োদশী এবং মাঘ মাসের অমাবস্যা ॥ ১১৮১২ ॥ এই চারি 
মাসের চারিষ্টী তিরির নাম যুগীদ্যা। পূর্বতন প্ডিতের। বলিয়াছেন যে, 
এই চারি দিবস শ্রা্ধীদি করিলে, অনন্ত ফল লাভ হয়॥ ১৩॥ বৈশাখ 
মাসের অমাবস্যা, দিলক্ষয়ুযুক্ত বিষুব-সংক্রান্তিদয়। মন্বত্তরের আদ্য তিথি 
সকল ছাঁয়াগত ব্যতিপাতযোগ ॥ ১৪ ॥ চন্দ্র সৃতধ্যগ্রহণ, অষ্টকাত্রয়ঃ উত্ত- 
রায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়, এই সকল সময়ে যে ব্যক্তি প্রযত ছইয়া 
গিতৃগণকে মতিল জল প্রদান করে, তাহার সহ বৎসর শ্রাদ্ধ করণ জন্য ফণ 
লাভ হয়। সকলের অবিদ্িত এই দ্িবদ সকলের কথ! পিতৃগণই বলিয়া 
থাকেন ॥১৫॥ যদি কদাচিৎ মাঘ মাঁদের অমাবস্য। তিথি, শতভিযা নক্ষত্র 
ক্তা হয়, তবে মেই তিথি পিতৃগণের উত্কষ্ট সময়। হেনৃপ! অক্ম পুণ্যে 
মনুষ্যগ্ণ এবন্বিধ যোগ প্রাপ্ত হয় না ॥১৬॥ বাজন্‌! ধ্রী বাঘমাসের অমাবস্যা 
তিথিতে বদি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হয়, তবে সেই দিবস সং 
কুলোৎপন্ন মনুষ্যেরা পিতৃগণের উদ্দেশে অন্প জল প্রদান করিলে, সেই পিতৃ: 
গণ দৃশসহত্র বৎসর পর্ধ্যস্ত পরিতৃপ্ত পাকেন ॥ ১৭ ॥ মাঘ মাসের অমাবস্যা 
যদি পূর্বরভাদ্রগদ নক্ষত্র যুক্তা হয়ঃ তবে ত্র তিথিতে শ্রান্ধ করিলে, পিতৃগণ 
সম্পূর্ণ এক যুগ তৃপ্তির মহিত নিদ্রা যান॥ ১৮ ॥ গঙ্গা, শতদ্র, বিপাশা, 
সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যস্থ গোমতী, এই সকল নদীতে অবগাহন কবিয়া, 
আদরের সহিত পিতৃলোকের অর্চনা কারলে, সমুদায় পাপ বিন হয় ॥ ১৯॥ 
পিতৃ্ণণ সর্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের, মঘাতৃপ্তি (অপর পক্ষীয় 
মথথাযুক্ত ত্রয়োদশীতে বিহিত-শ্র্ব-সম্পাদিত ) লাভ করিয়া, পুনর্ধার মাঘ- 
মাসে অমাবদ্যাতে পুত্রপৌত্রাদি প্রদত্ত মঙ্লময় তীর্থজলঘ্বারা তৃপ্তি লাভ 
করিব ॥ ২০॥ বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি। যথোক্ত 
ও পরম ভক্তি, শ্রাদ্ধ সময়ে এই সকলের সমাবেশ হইলে, মনুষ্যগণ বাঞ্ছিত 
ফল লাভ করেন ॥২১। এ স্থলে কতকগুলি পিতৃগীতা শ্লোক আমার 
নিকটে শ্রবণ করুন ;--আপনি তাহ! শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত তদন্থুরূগ 
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ব্যবহার করিবেন ॥ ২২॥ যিনি বিভ্তশাঠ্য পরিহার করতঃ আমাদিগকে 
পিগুদান করেন, এরূপ ধনা ক্ষন মতিমান্‌ ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৩॥ সেই সন্তানের যদি বিভব থাকে, তবে তিনি 
আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ সকলকে রত, বস্ত্র ভূমি, যান, ধন ও সর্ক 
প্রকার ভোগ্যত্রব্য দান করিবেন ॥ ২৪॥ তাদৃশ রধর্ধ্য না থাকিলে, 
শ্রা্ধকালে ভক্তিনঅবুদ্ধি হইয়া, স্বকীয় সামধ্যান্সারে অন্দ্বার! ব্রাঙ্গণশ্েষ্ঠ 
গিণকে তোভুন করাহবেন|২৫| যদি অন্নর্দানেও শক্তি না! থাকে, তাহা হইলে 
াঙ্মণশ্রেষ্ঠটগণকে দ্বশক্তি অনুমা'র আম-ধান্ত অথবা যকিপিমমাত্র দক্ষিণ। 
প্রধান করিবেন ॥ ২৩ হেতৃপ! যদি কোন ব্যক্তি এ প্রকার করিতেও 
অশক্ত হয়. তাহা হইলে করাগে কতকগুলি তিল লইয়া কোন দ্বিজশ্রে্ঠকে 
গ্রণিপাত করতঃ অর্পণ করিবে ॥ ২৬॥ অথবা ভাঞ্নগ্র হইন্বা আমাদের 
উদ্দেশে তৃমিতে সাতটী আটটা তিলমিশ্রিত জলাঞজল নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৮ | 
অথবা যদি ইহাতেও অসমর্থ হয় তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গবাফিক 
(গাতীর একাহতক্ষ্য) তৃণ আহরণ করতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের 
গ্রাতর জন্য গাঁভীকে প্রদান করিবে ২৯॥ যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য 
সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে; বনমধ্যে প্রবেশপূর্্বক কক্ষামূল 
প্রদর্শন করত হ্ষ্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র পাঠ 
কারবে যে আমার বিভ্ত নাই, ধন ন।ই, পিতৃশ্রাপ্ধোপযোগমী আর কোন বস্ত 
নই, এইজন্য আম পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি। আমার ভক্তিদ্বারা পিতৃগণ 
ঠাপ্ত লাভ করুন, আমি এই বাহুষ্বয় গগণে উখিত করিলাম ॥ ৩০৩১ 

ওঝা কহিলেন। হে নৃপ! ধন, খাকুক বা না থাকুক উভয় অবস্থাতে 
যে প্রকারে শ্রান্ধাদি ঝরিতে হয় পিতৃগণ তাহা! বলিয়াছেন সেই বিধি 
অন্থসারে যিনি কার্ধ্য করেন ভাহার যথাবিহিত শ্রান্ধই কর! হয় ॥ ৩২। 


চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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উর্ধ কহিধেন,--আদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী ব্রাদ্মণগণকে ভোজন 
করাইবে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিগাচিকেড, ত্রিমধু, ত্রিসবপর্ণ, ফড়জ-বেদাধ্যায় 
॥১/ বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্রেষ্টসামগ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ ভোজন 
করাইবে; খত্বিক, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপস্তা- 
পরায়ণ, পঞ্চাগি-নিরত, শিষ্য, সন্বধ্বী, মাতা পিতার সেবাপরায়ণ এই সমুদয় 
ত্রাহ্মণকে পিতৃলোকের .তৃপ্তির জন্ত শ্রাদ্ধে নিযুক্ত কারবে॥ ২৩॥ শ্রাদ্ধ" 
কালে, পূর্মোজ ব্রাহ্মণ না থাকিলে, যথাক্রমে তদন্থকল্প শেষোক্ত ত্রাঙ্মগণকে 
ভোজন করাইবে ॥ ৪ ॥ মিত্রদ্রোহী, কুনথী, কীব, শ্যাবদত্ত, কস্াদুষক, আগর 
ও বেদত্যাণী, সোমবিক্রয়ী, মহাপাঁতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ | ৫। 
চৌর) পিশুন, গ্রামযাজক, বেতন গ্রহণপুর্বক অধ্যাপন বা অধ্যদ্বনকর্তী, 
পরপূর্বাপ্তি, মাতাপিতার পরিত্যাগকারী, শুদ্রসন্তান প্রতিপালক, শৃদ্রাণী 
র্ভ। ও দেধপ এই সকল ত্রাক্ষণ শ্রাদ্ধ স্থান পাইতে পারেন না1॥ ৬৭ | 

বিজ্ঞব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনে প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতিকে, আপণি 
দের পক্ষের ব্রাহ্ষণ ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ, ইহা নিমন্ত্রিত ব্যস্ডিকে 
বলিয়া দিবে ॥৮॥ শ্রাদ্ধের'দিবস শ্রান্ধকর্তী) ব্রাহ্মণগ্ণের সহিত কলহাদি, 
ক্রোধ, স্ত্রীহবাস এবং পরিশ্রম করিবে না, কারণ তাহা মছাদোষ ॥ ৯। 
ুর্বদিন শদ্ধে নিমগ্্রণ করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া, পর দিন শ্রা্ে 
তোজন করাইয়। ব1| ভোজন করিয়া মৈখুন করিলে, মৈথুনকর্তা নিজ 
পিতৃগথকে রেতঠকুণ্ডে নিমগ্ধ করিয়া থাকে ১০1 এই কারণে 
শ্রাদ্ধের পূর্ব দিন প্রধান ব্রাঙ্গণকে নিমন্ত্রণ করিবে। অনিমন্ত্রিত যতিগণ 
গৃছে উপস্থিত হইলে, শ্রান্তে তাহাদিগকে ভোজন করাইবে ॥ ১১॥ ব্রাহ্মণ 
গণ গৃহে আগমন করিলে, শৌচাদি দ্বারা তাহাদিগকে পুজা! করিবে। 
পরে সেই ত্রাক্ষণগণ আচমন করিলে, পবিত্রপাণি হইয়! তাহাদিগকে 
নির্দিষ্ট আসন সমূহে উপবেশন করাইবে ॥ ১২॥ সামথ্যান্থুসারে পিতৃপক্ষে 
জযুগ ও দেবপক্ষে যুগ ব্রাঙ্মণ নিযুক্ত করিবে; নিতাত্ত অসমর্থকল্পে পিতৃগঙ্ষে 
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একটী ও দেবপঙ্গে একটা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে ॥ ১৩॥ এইরূপ তক্তি- 
পহকারে বিশ্বদেব ব্রাক্ষণযুক্ত মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্বা পিতৃপক্ষে 
ও মাতামহুপক্ষে একটী বিশ্বদেব নিয়োগ করিবে ॥ ১৪। দেবপক্ষের 
ব্রাহ্মণগণকে পূর্বমুখে বসাইয়। ভোজন করাইবে। পিতৃপক্কের ও মাতামহ- 
পক্ষের ত্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখে বাইয়া ভোগ্গন করাইবেন | ১৫॥ হে ন্প! 
কোন কোন মহুর্ষিগণ বলেন যে, পিতামহ্বর্গের ও মাতামহবর্ণের পৃথক্‌ 
শ্রাদ্ধ করিতে হইবে । কাহারও ব। মতে একত্র এক পাকেই উভয়বর্গের 
শ্রাদ্ধ করাযায়॥ ১৬॥ বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে আসনের জন্য 
কুশ সমূহ প্রদান করিয়া,অর্ঘ্য বিধানান্থসারে অর্চন! করত তাহাদের অনুমতি ৷ 
লইয়া দেবগণের আবাহন করিবে ॥ ১৭ পরে বিধানজ্ঞ ব্যকি যব-সহিত 
উদকদ্বারা যথাবিধানে দেকীণের অর্ধ্য প্রদান করিবে ও মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ 
দান করিবে ॥ ১৮॥ অনন্তর বামভাগে পিতৃগণকেও অর্থন্াদি গ্রদদান কারবে। 
তষ্পরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ ছইভাগে দর্ভ প্রদান করিবে 1১৯ 
পরে গত ব্যক্তি, পিঠগণের আবাহন করিবে। রাজন! পরে বামভাগে 
সতিলোদকদ্থার! অর্থ্যাদি প্রদান করিবে॥ ২০ | এই অময় অন্নলাভের 
ইচ্ছায় কোন পধিক অতিথি উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণদিগের অনুমস্তি গ্রহণ" 
পূর্বক তাহার যথেষ্ট পুজা করিবে ২১ অবিজ্ঞাত দ্বরূপ যোগীগণ লোকের 
উপকার করিবার জন্ত নানারূপ ধারণ করিয়া, এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ 
করেন |২২| চে নেত্র! এই কারণে জ্ঞানী, শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত অতিথির 
পুজা করিয়। থাকেন, অতিথি পূজিত হইলে, শ্রান্ধফলকে বিন? 
করেন | ২৩] হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ব্রাঙ্গণগণের অনুজ্ঞ] ইয়া, লবণ রহিত শাক 
প্রভৃতি ব্যঞ্জন ও অনদ্বারা তিনবার অগ্রিতে আহুতি প্রদান করিবে ॥ ২৪॥ 
রাজন! তন্মধ্যে “অগ্বয়ে কব্যবাহনায় স্থাহা” এই মন্ত্র বলিয়া প্রথম আছুতি, 
সোর্মায় পিতৃমতে স্বাহা” এই মন্ত্র বলিয়া, দ্বিতীয় আনতি, “বৈবন্গভান সাহা, 
এই মন্ত্র পাঠ করতঃ ততীয় আহতি প্রদান করিবে ]২৫॥ তৎপরে হুতা. 
বশিষ্ট অন্ন লইয়া, অল্প অল্প পিতৃপাত্র সমুদাঘে নির্বপন করিবে। অনস্তর 
অত্যন্ত অতীষ্ অতিসংস্কৃত মিষ্ট অম॥২৬॥ নিমন্ত্রিত দ্বিজগণকে দান 
ঝরিযা ফোমল ভাবে বলিবে যে, আপনার! যথেচ্ছারপে ভোজন করুন। 


১০৮ বিষ্ণপুরাণ। ৩য় অংশ. 


ব্রাহ্মণগণও তাগতচিত্ত হইয়া মৌনাবলম্বনে প্রসন্ন মুখে ভোজন করি- 
বেন ॥ ২৭॥ শ্রাদ্ধকর্তী ক্রোধ ও ত্বরাহীন হইয়া, ভক্তিসহকারে ভক্ষ্যদ্রব্য 
প্রদান করিবেন। অনন্তর রক্ষোত্ঘ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ও ভূমিতে তিল 
ছড়াইয়া, সেই সকল দিজশ্রেষ্ঠগণকে আপনার গিতৃলোকত্বরূপ চিন্তা 
করিবে ॥ ২৮॥ আমার পিতা; পিতামহ ও প্রপিতামহ, ব্রা্ণশরীরে অধি- 
টান করতঃ তৃপ্তি লাভ করুন ॥২৯॥ আমার পিতা পিতামহ ও প্রিতামহ, 
অগ্নিতে হোমদ্বারা আপ্য।ধ়িত মৃত্তি হইয়া, পরিতৃপ্তি লাভ করুন ॥ ৩০। 
আমার পিভা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ভূতলে মদ্দত্ত পিওদ্বারা তৃপ্তিলা্ত 
করুন ॥ ৩১॥ এই শ্র্ধে আম যাহা? করিতে অসমর্থ হইলাম তাহাও 
িত, পিতামহ ও প্রপতামহ, আমার ভক্তিদ্বার সম্পন্ন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত 
হউন ॥৩২ ॥ আমার মাতানহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং বিশ্ব- 
দেবগণ, পরিতৃপ্ত হউন, বাক্ষদ সকল প্রনষ্ট হউক | ৩৩॥ সমস্ত হব্য কব্য 
তোক্ত। অবার়ীত্বা যজ্েশ্ব হরি এখানে রহিয়াছেন। তাহার সন্িধানহেতু 
গইক্ষণেই সমুদয় রাক্ষল ও সমুদয় অস্থুর পলায়ন করুক, এই মন্ত্র কয়টা 
ভক্তিতাঁবে পাঠ কাঁরতে হইবে ॥৩৪॥ পরে ব্রাঙ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে, 
কতক অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমণের জন্য ব্রাঙ্মণগণকে। 
এক এক গওডষ জল প্রদান কারবে ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর পরিতৃপ্ত ব্রাঙ্গণগণ 
আনুজ্ঞা প্রদান করিলে, সমাহিত মানসে তিল ও ব্যঞ্জনাদিমহিত উত্তম 
অন্ন্থার৷ ভূমির উপর পিগু দিবে ॥ ৩৬॥ অনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলমহিত 
সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহিগকেও পিতৃতীর্ঘদ্ধারা পিও প্রদান 
করা উচিত ॥৩৭॥ এই আকল কার্ধ্যে ফদরপুর্বক দক্ষিণা গ্রদীন করিবে। 
ইহার মধ্যে জলতীরে বাঁ অন্য কোন উত্তম পরিগৃত স্থানে ॥ ৩৮ ॥ কিন্বা 
ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশ সকল বিস্তার করিয়া, প্রথমে 
পিতাকে পুষ্প, ধূপ, দীপাদিদ্বারা অঙ্চিত পিও প্রদান করিবে 11৩৯ 
তৎপরে পিতামহকে একটা ও প্রপিতাঁমহকে একটী পিও দিবে। অনন্তর 
হস্ত-প্লিগু অন্ন ঘর্ষণপূর্্বক লেপভোগী পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে ॥ ৪০॥ 
অনস্তর গন্ধমাল্য প্রভৃতি সংযুক্ত পিও সকলদ্বার। মাতামহগণের পুজ। করিয়া 
দ্বিজ সমূহকে আচমনীয় জল গ্রধান করিষে | ৪১ হে নরেশ্বর | অনন্তর 
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তন্মন। হইয়া, ভক্তিপূর্ববক “নুত্বধা* এই আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া, পিতৃসন্বন্ী 
ব্রাহ্গণগণকে সামর্থযানুসারে দক্ষিণ! প্রদান করিবে ॥ ৪২॥ অনন্তর দক্ষিণা, 
গ্রদীন করিয়া, বৈশ্বিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে যে, এই দক্ষিণ! 
প্রদান দ্বার। বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন। প্র ব্রাহ্মণদিগের নিকট ইহার 
উত্তর গ্রহণ করিবে॥ ৪৩॥ হে মহামতে ! ব্রাহ্মণের! “তথাস্ত” এই কথা 
বণিলে, তাহাদের নিকট হইতে আশীর্কাদ গ্রার্থন1 করিবে, প্রথমতঃ পিতৃ- 
সন্বন্ধী ব্রাহ্মণদ্রিগকে) পশ্চাঁৎ দেঁবপক্ষের ব্রাঙ্গণগণকে বিসর্ভজান করিবে ॥ 8৪ | 
দেবগণের সহিত মাঁতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালে9 এইক্সপ বিধান অব- 
লহ্বনীয়। ভোজন, যথাশক্তি দাঁন ও বিসর্জন পিতশাদ্ধের ক্রমেই করিবে 
/৪৫॥ উভয় পক্ষের শা শ্মলেই অগ্রে দেবপক্ষীয় ্রাঙ্গণের পাঁদশৌচ প্রভৃতি 
কর্ম সম্পাদন করিতে €ইবে, পরজ্ত পিড়পক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের 
বিসর্জন অগ্রে করিতে হইবে ॥৪৬॥ অনম্তৰ প্রীতিবাক্য ও সম্মান 
পূর্বক পুজিত ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জন করিবে। বিমর্জনকালে দারপর্যন্ত 
পশ্াঁৎ গমন করিম, তহাঞ্জের অনুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবে ॥ ৪৭। 
তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈশ্বদেব নামক নিতাজিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। 
অনন্তর সংযতচিত্তে মান্গ বাতি) বন্ধু ও ভূতা প্রভৃতির সহিত একত্র ভোজন 
করিবে ॥ ৪৮ ॥ বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাঁতামহশ্রাদ্দ করিবেন, 
পিতামহগণ শ্রান্ধদ্বারা তৃপ্চিলাত করিলে, সমুদয় কামন! পরিপূর্ণ করেন ॥8৯) 
শরান্বস্বলে দৌহিত্র, (থড়ীপাত্র) কৃতপ ছাগলোম রচিত কম্মল তিল, রজত 
গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজত কথ! শ্রবণ, এতত্সম্দায় পবিত্রতাজনক ॥৫০ 
হেরাজেন্ত্র! যিনি শ্রাদ্ধকর্তা তাহার ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা 
পরিত্যাগ কর! উচিত! ধিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, নাহার পক্ষেও এ তিনটী 
কার্ধা কর্তৃব্য নহে ॥ ৫১ | মহারাজ ! সমৃদায় শ্রান্ধকর্তার প্রতি বিশদেব পিতৃ 
মাঁতানহগণ ও তদ্বংশীয় সকলেই পরিডৃণ্ত হইয়া থাকেন ॥৫২॥ হে ভূপতে! 
চন্ত্র পিতগণের আধার এবং চন্দ্র যোগাধার অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে 
নিয়োগ করা উচিত ॥৫৩॥ হে রাজন্! সহস্র শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অগ্রে যদি 
একজন মাত্র যোগী অবস্থিত্তি করেন, তাহা! হইলে তিনি সমদায় ভোক্তা 
এবং যক্জমানকে উদ্ধার করেন ॥ ৫৪ ॥ 
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উর্ব কহিলেন,_শ্রান্ধের দিনে ব্রাঁক্ষণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ 
একমাস পর্য্যস্ত পরিতৃত্ধ থাকেন, মৎস্য প্রদানে ছুই মাস, শশকমাংস প্রদানে 
তিন যাস, পক্ষিমংস প্রদানে চারি মাস, শৃকর মাংস প্রদানে গাঁচ মাস, 
ছাগমাংস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস দিলে সাত মাস, ক্ষরুম্গমাংষ প্রদান 
করিলে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে দশ মাস, 
গোঁমাংদ প্রদান করিলে এগার মাস পর্থাস্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। 
পরস্থ যদি বাধীণসমাংস দেওয়+ যায়) তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত 
থাঁকেন | ২॥ হে রাজন্‌ ! গ্ারের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু, এই সমুদায় দ্রব্য 
শ্রাদ্ধকর্থ্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যান্ত তৃপ্তিদায়ক ॥৩॥ পৃথিবীপতে ! যে 
ব্যক্তি গয়াতে গমন পূর্নক শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়। তাহার পিতৃ- 
গণ গরিতুষ্ট থাকেন ॥ ৪ ॥ হে পুরুষরেষ্ঠ ! দেবধান্য, নীবারধান্য, শ্বেত ও 
কৃষ্ণরর্ণ এই ছুই প্রকার শ্যামাক ধান্য ও পশ্চাছুক্ত প্রধান বন্যৌষধি, এই 
সমূদায় দ্রব্য আাদ্ধের উপযুক্ত 1 €& যব, প্রিয়, মুদগ, গোধুম, ব্রীহি, তি 
শিশ্বী, কোবিদার ও সর্প, এই সমুদায় ওষধি শ্রাঙ্ধে প্রশংসনীয়.॥ ৬॥ 
হে নরেশ্বর ! অকৃতাগ্ররণ ধান্য, রাজ মাস, হৃক্ষ শারী ধান্য ও মস্থর- 
দ্বিদল ॥৭॥ অলাবু, গৃঞ্ণন, পঞ্গাও্, পিগাকৃতি মুলক, গান্ধার, করস্ত, 
উষর-ভূমিতে উৎপর লবণ ॥৮॥ স্বভাবতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্ধাস, 
প্রত্যক্ষ লবণ ও অগ্রশত্ত দ্রব্য শ্রান্ধকালে পরিত্যাগ কর! কর্তব্য ॥ ৯ 
রাত্রিতে আনীত অল, অ প্রতিষ্ঠিত দীর্থিকাদির জল, গোঁমমূহে অতৃপ্থি কারক 
জল দুর্গন্ধ জল 'ও ফেনিল জল, শ্রাদ্ধযোগ্য নছে ॥১০॥ একশফ জন্তর দুর্থিঃ 
উষ্টহুপ্ধ, মৃগছুগ্ধ, মহিষদৃগ্ধ, আদ্ধকর্ট্দে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১৪ যও্ড) অপ- 
বিদ্ধ, চাগ্ডাল, পাষণ্ড, উন্মত্ত, চিররোগী, কুন্ধুর, নগ্ন, বানর, গ্রামশৃকর 1১২। 
রজন্বল1 নারী, জননাশৌচ ও মরগাঁশৌচবিশিষ্ট ও মৃতহারক, শ্রাদ্ধ দর্শন 
করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না ॥ ১৩ ॥ অভএব সাব 
ধানে সদাচার পরায়ণ লোকগণের মন্মুখে শ্রদ্ধা মহকাৰে শ্রাদ্ধ করিবে। 
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ভূমিতে তিল নিক্ষেপ 'করিয়া॥ নিশাচরগণকে দূর করিবে ॥ ১৪ ছূর্গনধ, 
কেশযুক্ত, কীটধুক্ত, কািক-মিশ্রিত ও পরযষিত অন্ন, শ্রা্ধে দেওয়া কর্তব্য 
নহে ॥১৫॥ শ্রদ্ধাসহকাঠে নামগোত্র উল্লেখ করিয়।, পিভৃগধকে অন্ন দান 
করিলে, পিতৃগণ যদাহীর '(্যাগ্য হইয়া, অবস্থিতি করেন শ্রান্ধকর্তা তদাছার 
প্রা হন। কলাপ নামঝ'উপবনে পিতৃগণ মন্থপুত্র ইঙ্কাকুকে এই নীত। 
বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বংশে সন্পার্গগামী এমত কোন সন্তান জন্মে যে, 
সেপুত্রগ্য়ায় ণিয়। সমাদরের সহিত আমাদের উদ্দেশে পিওদান করে। 
১৭১৮] আমাদের কুলে এমন কোন সম্ভান জন্গ্রহণ করে যে, সে 
মামাদের উদ ভাদ্রমায়ের মঘাসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে, স্বত-মধু- 
মংযুজ পায়স প্রদান করে।১৯॥ আমার্দের বংশে এমন কোন পুত্র 
জগ্মে। গৌরী কন্যা খুিবাহ বা বৃষ উৎসর্গ করে, অথবা যথাবিধি দক্ষিণা 
দান করত অশ্বমেধ যজ্তে প্রবৃত হয় ॥ ২০ ॥ 
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পরাশর কহিলেন,-হে মলৈত্রেয় ! পূর্ব্বকালে, সদাচার সমূহের বিষয়, 
মহাত্মা সগর জানিতে ইচ্ছা! করিলে, ভগবান্‌ গর্ব এই সকল কথ! বলিগ্বাঃ 
ছিলেন। আমি তোমার কাছে, অশেষ প্রকারে সেই সদাচারের [বর 
বাললাম। হেদ্বিজ! জঅদাচার লবন করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে 
পারে না॥ ১1২ ॥ 

মৈত্রের় কহিলেন,-ছে ভগবন্! কীখ, অপবিদ্ধ ও উদকী কাহাকে 
বলে, তাহা আমার বিদিত আছে, কিন্তু নগ্ন কাহাকে, বলে তাহা আমি জানি 
না, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি॥৩॥ নগ্নকে? মনুষ্য কিরূপ আগরণ 
করিলে, নগ্ন অংজ্ঞ| লাত করে? নগ্নের ম্বরূপ বাকি? এসমুদ্ধায় আপনি 
যথাবিধি বলুন; আমি শুনিতে ইচ্ছাঁকরি ॥ ৪ পরাশর কছিলেন।-দ্ি ! 
ব্ণরন্ধের আবরণ স্বরূপ খগ্‌ যু সাম সংজ্ঞক, ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশত 
পরিত্যাগ করে) মেই পাতকীর নাম নগ্র॥৫॥ হে ব্রহ্গনৃ! ্রয়ীই সমস্ত 

৫ 
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বর্ণের সংবরণ, অতএব এই ত্রয়ীক্ষপ সংবরণ পরিতুর্ঠাথ করিলে, নগ হয় 
ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৬॥ আমার ধর্নজ্ঞ পিতামহ নিবি, মহত্ব! ভীদ্মকে 
এই বিষয়ে যাহা বলিয্াছিলেন, তাহ! শ্রবণ কর। | ॥ হে মৈজ্রেম্ব | তুষি 
যে আমার নিকট নপ্র সম্বন্ধে জিজাস। করিতেছ, মহ্থাত্বা ম্পিতাষহ 
যখন ভীক্গের নিট ববেন, তখন শুনিয়াছি ॥ ৮। হে ছিজ্জ! পূর্বকালে 
কোন সময় দিষ্য এক বসর ব্যাপিত্বা দেবগণ ও' অন্থুরগণের পরস্পর যুদ্ধ 
হয়, সেই ঘুদ্ধে ভ্াদ-গ্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করেন ॥ ৯ ॥ অন- 
স্তর দেবগণ ক্ষীর্সমুদ্রের উত্তর কূলে গমনপুর্বক বিষু$র আরাধনার জন্য 
তপস্যা আরতব করিলেন ও এই গ্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ দেবগণ 
কহিলেন, আমরা লৌকগ্রতূ বিস্তর আরাধনার নিমিত্ব যে সকল বাক্য 
বলিব তদ্বারা সেই আদিভূত তগবান্‌ বিঝু গরসন্ন হউন 8১১॥ যে মহাত্মা 
হইতে অনস্ত ভূতনিবছ উৎপন্ন হইয়াছে ও ধাছাতে সকলেই বিলীন. হইবে, 
কোন্‌ ব্যক্তি তার স্তব করিতে সমর্থ ছইবে ॥ ১২৭ হে প্রভো।! তোমার 
স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা 
শক্ররুত পরাজন্ব বারা! হীনবীর্ধ্য হইয়া, আপনাদের মঙ্গলার্থে তোমার তব 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ১৩ তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি 
বাস, তুমি আকাশ, তুমি সমুদ্ায় শন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি, তুষষি গ্ররুতি 
হতে স্বতন্ত্র পুরুষ | ১৪॥ হে তৃতাত্বর্‌! তোমার একমাত্র মূর্ত ও অমূর্ভ" 
ময় শরীর আত্রন্ষত্ন্থ পধ্যস্তও সমুদায় স্থান ও কালের বিভেদ করিতেছে ॥১৫ 
হে ঈশ্বর! টি করিবার জন্য তোমার নভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম 
মুর্তি, তিনিই ব্রঙ্গা। তুমিই সেই ব্রঙ্গান্বরূগ। আমর! ব্রদ্ধরূপী তোমাকে 
নমস্কার করি॥১৬॥ আমর! ইন্দ্র, নূর্য্ে) কুদ্র, বসু, অগ্নি, মরৎ) সোম 
প্রভৃতি বিবিধ ভেদে ধাহার স্বরূপ হুইতেছি, সেই সমুদয় দেবতান্বরগ 
তোমাকে নমন্কার॥ ১৭ ॥ হে গোবিন্দ | তোঙ্গার যে মুগ্তি দত্তময় বিবেক 
শৃভ, ক্ষম। ও দীত্ততা-বিবর্তিত, দেই দৈত্যনূপী তোমাকে নমন্কার। ৯৮। 
হৃদয়ুরূপ নাড়ী সকল সমগিক জ্ঞানের আধার বলিয়া যাহাদের 
তেজ স্তিমিত, শবরূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে ষাহারদের আফক্কি, তাশ বঙ্গ- 
রূপী ভোমাফে নমন্ধার॥ ১৯॥ হে পুরুযোতম! ক্ররতা ও মায়ার অদ্ভিতীয 


॥ 
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আধার, যে মূর্তি ঘোর ওমোষয় বলিয়া খ্যাত তুমি মেই নিশাচর স্বরূপ 
তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ হে জনার্দন! স্বর্গস্থিত ধার্মিকগণের উত্তম 
ধর্মের ফলন্বরূপ অনৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ সেই অনৃষ্টরপী তোমাকে নম. 
স্কার।২১৪॥. বহার! অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, 
অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, ধাহারা সর্বদ। প্রসন্নতাময় তাদৃশ জিদ্ধগণ 
স্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥২২। হেহরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব, 
যাহারা ক্রুর যাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় না, ঈদৃশ ছ্বিজিহবগণরূপী 
তোমাকে নমস্কার। ২৩॥ (তোমার যে মূর্তি জ্ঞানম?, প্রশান্ত, দোষহীন 
ও পাপরহিত, মেই খিরূপ। তোমার মূর্তিকে নমস্কার 1২৪॥ হে পুপ্তরীকাক্ষ ! 
তোমার যে মূর্তি, কল্লান্তে অবারিত রূপে সমূদধায় ভৃতকে ভক্ষণ করে, সেই 
কালরূপী তোমাকে নম্বর 1২৫॥ তোষার যেমুর্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি 
মমূদায় জীবসমূহকে নিঃশেষ-রূপে ভক্ষপপূর্বরক নৃত্য করে, তোমার সেই 
ক্মূর্তিকে নমস্কার ২৬। হে জনার্দন! যাহারা! রজোগুণের পরিচালন 
কর্নে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কীর 7২৭1 ছে 
র্বাত্মন! যাহার! অঠাধিংশতি প্রকার বধোপেত তমোময় ও উম্মার্গগামী, 
সেই গপুমূর্তি স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৮॥ তোমার যে মূর্তি, জগতের 
সিদ্ধি সাধন বজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ, বৃক্ষলতাদি ভেদে বিভিন্ন প্রকার, সেই উত্ভিদাত্বক 
তোমাকে নমস্কার ॥ ২৯ তুমি সকলের আদি ফারণ। তি্ধ্যক্‌, মানুষ, 
দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি সকলই তোমার মুর্তি, জতএব সর্মগ্বরূপী 
ভোমাকে নমস্কার /৩* ॥ হে পরমাত্মন্! তোমার যে মুর্তি প্রক্কৃতি, মহত্ব, 
অহঙ্কার প্রভৃতি প্রুপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক সৃষ্ট, সকলের আদি, 
যাহার সত্ব অন্য কোন রূপ নাই, সেই কারণ, কারণ মূর্ভিত্বরূপ 
তোষাকে নমস্কার করি॥ ৩১1 হে ভগবন্! তোমার যে মূর্তি, গুরু রঃ 
থ্ভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্তির ত্প্থতা দীর্ষ্ত| প্রভৃতি পরিমাণ নাই যে মুর্তি 
ঘনাদি গুপৃলপ, বাহ! জমুদায় বিশেষণের অগোচর যাহা পবিত্র হইতেও 
পবিত্রতর, মহর্তিরা! যে মূর্তি দর্শন করিয়। থাকেন, সেই মূর্তিকে নমস্কার 
করিতেছি ॥৩২॥ 'যিনি আমাদের শরীরে অন্তা্ত সমুদায় শরীরে ও 
বলায় পদার্ঘে অবস্থান করেন, বিমি জম্ম ও ক্ষয়রহিত, ধাহা হইতে ভিন্ন 
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আর কোন বন্তই নাই, সেই বরদ্ধস্বরূপ, বিষুকে নমস্কার ॥ ৩৩ | যিনি 
উৎপত্তিহীন এই জনুদীয় প্রপঞ্চ বাহার রূপভেদ, পরমপদদ ব্রদ্মই ধাহার 
আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্মল প্রভূ, ধিনি নিখিল জগতের কারণীতৃত, 
সেই বান্দেবকে নমস্কার করি ॥ ৩৪ & পরাশর বলিলেন,--গ্তবের অবসান 
হইলে দেবগণ . শঙ্খচক্র-গদা-পাণি গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে 
গাইলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন জমুদায় দেবগণ তাহাকে নমন্কারপূর্ববক কহিলেন, 
নাথ! প্রসন্ন 'হও আমরা শরণাপন্ন, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে রক্ষা 
কর।॥৩৬॥ হে পরমেশ্বর । ভাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রচ্ধার আদেশ লঙ্ঘন 
করিয়া, আমাদের ্রিলোক ও যক্তভাগ হরণ করিয়াছে ৷ ৩৭ ॥ যদিও তুমি 
অশেষ জীবস্বরপ ও আমরা তাহারা তোমার অংশ তথাপি আমরা 
অবিদ্যাভেদে জগত সমুদয় পরম্পর ভিন্ন দেখিতেছি॥৩৮॥ আমাদের 
শক্রগণরস্বস্থবর্ণধর্থে প্রভৃও বেদমার্গানুমারী ও তগঃসম্পন্ন। স্তরাং আমরা 
তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতোছি না ৩৯ ॥ অমেয়াখন ভগবন্‌! 
যাহাতে আমর| সেই পমুদায় অনুর নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের 
এরূপ কোন উপায় করিয়া! দাও ৪*॥ পরাশর কহিলেন, দেবগর্ 
কর্তক এইরূপে উক্ত হইয়া, ভগবান্‌ বিষু স্বীয় শরীর হইতে মাঁয়ামোহ 
উৎপাদন করিয়। সুয়শ্রেষ্টগণকে প্রদানপূর্বক কহিলেন্‌ ॥ ৪১।॥ শ্রীভগবান্‌ 
কহিলেন,_এই মায়ামোহ, সমুদধায় দৈত্যকে মোহিত করিবে, পরে তাহারা 
বেদমার্গবিহীন হইলে, তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ বরিতে 
পারিবে ॥ ৪২॥ হে দেবগণ !-হৃষ্িরক্ষার জন্য ব্রদ্মা নিযুক্ত আছেন। ৫ 
সকল দৈত্য বা দেবতা ব্রহ্মার অধিকারের বিরুদ্ধাচরপ করে, তাহারা আমা- 
রই বধ্য ॥৪৩॥ হে দেবগণ! এক্ষণে তোমরা গমন কর, তয় করিও ন1) 
এই মায়ামোহ অগ্রে অগ্রে তোমাদের উপকারের জন্য গমন করুক।811 
পরাশর কহিলেন,-বিষু এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাহাকে এরণামপূর্বৰ 
গমন করিলেন। যেখানে অস্থ্রগণ অবশ্থিতি করিতেছে, মারামোহও 
াহাদের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন | ৪৫॥ 
| সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! অনন্তর মায়ামোহ, সেই স্থান হইতে গম 
করিয়া দেখিলেন সেই মহাহ্রগণ নর্ধ্দাতীরে তপস্যা করিতেছে ॥ ১৪ হে 
থিজ !তখন মায়ামোহ দিগন্থর,মুণ্ডিতমত্্রক ও বহিপত্রধারী হইয়া অন্থরগণকে 
এইবপ মধুর বাক্য বলিতে আরত্ভ করিল ॥২॥ মার়ামোহ কছিল,__দৈতা- 
পতিগণ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছু তাহা বল। এই তপস্যান্থারা 
তোমরা উহিক না পারলৌকিক ফল ইচ্ছা কর ॥ ৩॥ অন্থুরগণ কহিল, মন্া- 
মতে! পারত্রিক-ফল লাভের জন্য আমরা তপদ্য। করিতে আরম করিয়াছি 
এ বিষয়ে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর & ৪ ॥ মায়ামোহ কিল যদি তোমরা! 
মুক্তির ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার বাক্যান্থসারে কর্ম কর এবং মুক্তির 
অসংবৃত দ্বার স্বর্ষপ মছুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান কর। ৫॥ এই ধর্মই মুক্তির 
উপযোগী ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্শ নাই। এই ঘর্শে অবস্থান 
করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, যাহাতে অভিরুচি তাহা পাইতে পারিবে । তোমরা 
সকলেই মহাবল। তোমরা এই ধর্শ গ্রন্থ কর ॥ ৬॥ পরাঁশর কহিলেন, 
এইরূপে মায়ামোহ নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শনদ্বার৷ পান্নবদ্ধিত বাক্যসমূহদ্বার! 
দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে অপাকৃত করিল ॥ ৭1 ইচ্ছাতে ধর্ম হয়, ইহাতে 
অধন্ম হয় এইটী সং .এইটী অসৎ ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে মুক্তিলাত 
হয় না)॥ ৮॥ ইচ্ছা অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্ধয পরমার্থ নহে, এইটী সৎকার্ধ্য 
এইটী অকাধ্য এই বিষক্ত এরূপ নহে, ইহ! স্পষ্ট এই প্রকার ইহ! দিগদ্বরদিগের 
ধর্ব, ইহা বহছবস্ত্র মনয্যের ধর্ম ॥৯। হে দ্বিল! এইরূপ অনেকগ্রকার 
ংশয় জনকবাক্য বলিয়! মায়ামোহ, দৈত্যগণকে ত্বধর্শ পরিত্যাগ কয়া 
ইল॥১*। মায়ামোহ দৈত্যপ্িগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধর্ব 
সত মান্য কর। এই জন্য যাহারা এই ধর্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্ত 
নামে বিখ্যাত হয় ॥১১॥ মায়ামোহ, শ্রইরূপে অন্থুরগণকে বেদধর্ব 
পরিত্যাগ করাইল শস্থর সমুহও মায়ামোছ প্রভাবে মু হইয। অন্যান্য 
ছনকে এ ধর্ঘ গ্রহণ করাইতে লাগিল। ১২।॥ অন্তর দীক্ষিত. ব্যকিগগ 


১১৬ বিষুঃপুরাণ। ৩য় অংশ। 


ও জন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যেরাও অপর দৈত্যদিগকে, তাহীরা আবার 
আঁর আর ব্যন্কিকে, আর ব্যক্তিরাও অন্যান্য দৈত্যগণকে এ ধর্শ গ্রহণ 
করাল; অন্ন দিনের মধ্যেই বৈদিক-ধন্্ম পরিত্যাগ করিল ॥ ১৩॥ কনস্তর 
মায়ামোহ রক্া্ঘর পরিধানপূর্বক চক্ষুতে, অঞীন রাগ করি! অন্য অনুরেগপের 
নিকট গমনপূর্্বক মৃদ্ মধুর বাক্যে বাঁলতে আরম করিল।॥ ১৪ ॥ 

যাক়ামোহ কছিল,হে অন্থুরগণ | যদি নির্বাণ মুক্তি বর্গ তোমাদের 
কাঁষমা থাকে, তাহা হইলে পশুহিংসাগ্রভৃতি হুষ্ট ধর্মে কোন ফল হইবে 
না, আমিবে ॥ ১৫ | এই জমুদাঁয় জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। 
আমার বাক্য তাল করিয়া বুঝ, এবিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন 
যে? এই জগৎ অনাধার। ইহা ভবসন্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহ! 
জম জ্ঞানগোচর অর্থান্বেষণে তৎপর ও রাগাদি দোষে সাতিশয় দুষিত ৪১৭।১৬ 

পরাঁশর কছিলেন্‌,-_মায়্ামোহ, এইরূপ জ্বাভ হও, এইরূপ বুঝিবে, এই 
রূপ খুঝিয়! রাধ, এই কথা বলিয়। দীনবগণকে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করা 
ইল 1১৮1 মায়ামোহ, দৈত্যগণের নিকট এইরূপে লানাপ্রকায় যুক্তিযুক্ত 
বাক্য ঘলিতে লাগিল যে, তাছারা সেই বাক্যান্থসারে স্ব স্ ধর্ম পরিত্যাগ 
করিল॥১৯৪ ধর্ম্মত্যাগিগণ অন্যের নিকট কহিল। অন্য পরের 
নিকট প্রচার করিতে লাগিল। হে মৈত্রে়! দৈত্যেরা এইরূপে থেদোস্ধ 
ও স্বত্যুক্ত গরম ধর্ঘথ পরিত্যাগ করিল ॥ ২০॥ হে ছিজ! অতিশয় মোহ" 
জনক মায়ামোহ, অন্তান্ত বছবিধ পাষগুরূপ ধারণ করিয়া, আন্যান্য 
জন্থুরগণকে মোহিত করিল ॥ ২১ ॥ এইরূপে মায়ামোহ মোহপ্রতাবে অন্থর" 
গণ অল্প কালে বেদমার্গাত্রিত অমুদায় কথা পরিত্যাধ, করিল ॥২২॥ হে 
দ্বিষ্ব! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল। কেহ কেহ! 
দেবগঞ্জের নিন্দা আরস্তভ করিল, কেহ বা যজ্ঞাদি কর্মকলাপের, €কহ ব 
ব্রাঙ্গণের নি্গা করিতে লাগিল ॥ ২৩॥ যে কার্ষে কোন প্রাণীর হিংসা 
হয়, ঈদৃশ কার্ধ্যে ধর্ম হয়, এই বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে! স্ব 
সমূহ অনলে দঞ্ত ছইলে ফল প্রদান করে, ইহা বালকের-যোগ্য বাক্য ॥ ২৪। 
অনেক বজ্ঞখারা দেবতা! হইয়া। ইন্জরেয সহিত যদি শমী গ্রভৃতি কাষ্ঠ ভোজন 
করিতে হয়, ভবে যেত! অপেক্ষা পণ্তও শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু পণ্ড নরগপল্ত 


অহটারশ অধ্যায়। ১১৭ . 


ভক্ষণ করে॥ ২৫৪ যত্তন্থলে পণুডবধ করিলৈ, যদি সেই পণ্ড স্বর্গ গমন করে, 
তবে যজমান কেদ আপনার পিতাকে বধ করেন না?॥ ২৬৪ শ্রাদ্ধকালে 
এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যজির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে 
প্রধাস গমন কালে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য লইবার কি প্রয়োজন (পুত্রগণ শ্রদ্ধায় 
গৃহে আহার করালেই প্রবাসীর তৃথ্থি হইতে পারে) ॥ ২৭ অতএব 
ইহা কেবল লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা 
বিষেচন। করিয়া দেখ । ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে আমি যাঁছ। 
কহিণাম, ভাহাতে তোমাদের রুচি হউক ॥২৮॥ অন্থরগণ! আণুবাক্য 
কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমরা আমি বা অন্য ব্যঞ্চি, 
মকলেরই যুক্তিষঙ্গত বাক্য গ্রহণ কর! উচিত।২৯॥ মায়াষোহ, 
এইরূপে বছবিধ উপায় দ্বার। দৈত্যগগণকে ঈদৃশি বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া! 
দিল যে,ভাহাদ্বের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি রহিল না॥ ৩+॥ 

এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে, দেবগণ পরম উদ্যোগ করিয়া 
তাঁহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১॥ হে দ্বিজ! 
অনন্তর পুনর্ধার দেবাস্থুরের সংগ্রাম আরম হইল। তখন দেবতার 
সম্মার্ বিশ্বষ্ট অন্থরগণকে বিনাশ করিলেন । ৩২ ॥ পূর্বে অন্ুরগণের দ্ধ 
রূপ যে কবচ ছিল, তদ্বারাই তাহারা রক্ষিত ছিল, এক্ষণে সেই বর্রপ 
কবচ নষ্ট হওয়াতে তাহার। বিনষ্ট হইল ॥ ৩৩ ॥ 

ছেমৈত্রেয়। এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মারামোহ-প্রবর্তিত 
র্দে গ্রবৃণ্ত হইস্কাছে, তাহারাই নগ্ন। কারণ তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ 
করিয়াছে ॥ ৩৪। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রশ্থ ও পরিব্রাট, এই চতুর্বিধ 
আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই।৩৫। হেমৈত্রেয়! যে ব্)ক্তি গহন 
আশ্রম প্ধিত্যাগ করিয়।, বানগ্রন্থ বা পরিব্রাট্‌ না হয়, মেই পাপাত্বা ও নগ্ন 
বলিয়! গণ্য /৩৬৫ হে দ্বিজ! যেব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিহিত 
জিয়া ন। করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয়, তাহার পূর্বক্কত সমুদ্রায় নিত্য 
কর্মও হিন হয় ৩৭1 হেমৈত্রেয়! বিপৎকাল ব্যতীত যে এক পঞ্গ 
নিতযক্রি্কার অনুষ্ঠান লা করে, সেই ব্যক্তি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ 
হইতে পারে 7৩৮ এক বৎসর কাল যে মনুষ্যে্ নিত্যক্ষিয়া না হয়, 
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তাঁহাকে দর্শন করিলে সাধুদিগের তৃর্যয দর্শন ফর! কর্তব্য 1৩৯1 হে মহামতে। 
ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, বন্ধের সহিত গ্গান করিয়া! শুদ্ধিলাভ করিতে 
পারা যায়। কিন্ত সেই পাতকীর শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না ৪৯॥ 
এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃছে দেবগণ পিতৃগণ ও ভূতগণ, পুজা না পাইয়া 
নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ববকক অন্যত্র গ্রতিগমন করেন, তাহা হইতে আর পাপা- 
চারী নাই॥ ৪১॥ যাহার শরীর ও গৃহ, দেবগণ, পিতৃগণ ও ভৃতগণের 
নিশ্বাসন্বার৷ মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ, এক আমন বা এক পরিচ্ছদ 
দ্বারা সম্পর্ক করিবে না॥ ৪২॥ যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার পাতকীর সহিত 
একবৎসরকাল সম্ভাষণ, কৃশল প্রশ্ন বা-একত্র উপবেশন করে মে তৎসদৃশ 
পাতকী হয়॥ ৪৩ যে ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে, ৰা 
তাঁহার সহিত একাপনে উপবেশন করে কিন্বা এক শয্যায় শয়ন করে, সে 
তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ হয় ৪৪1 

যেব্যক্তি দেবগণের পিতৃগণের, ভূতগণের ও অতিথিগণের পৃজ। না 
করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে পান্তক তোজন করে এবং 'তাহার নিষ্কৃতি 
নাই ৪৫1 ব্রাক্ষণ-গ্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয় যদি শব সস ধর্ম পরান্দুখ হয়, কিন্বা 
হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে, নগ্ন-সংজ্ঞা লাভ করে॥ ৪৬।॥ হে 
মৈত্রেয়! এক গৃহে বদি বর্ণচতুষ্টয অত্যন্ত সংসর্গ করে তাহা হইলে, সেই 
গৃহবাসে 'সাধু ব্যবহারের উপঘাত হইয়া থাকে 18৭॥ যেব্যক্তি খাষিগণকে, 
দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগগকে ও অতিথিকে পুজ! না করিয়। শ্বয়ং 
ভোজন করে, তাহার সহিত সংভাষণ করিলে লোকে নরকে গমন করে 88৮1 
এই কল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদ পরিত্যাগ দুষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির 
সহিত কখন আগাপাদি বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না ৪৯ ॥ শ্রদ্ধাবান্‌ 
লোকে, বখন যত্বপূন্ধক শ্রাদ্ধ করেন, সেই সময় নগ্গণ যদি অবলোকন 
করে তাহ] হইলে শ্রান্ধকর্তাদেনও' সেইশ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের তৃপ্তি সাধন 
করিতে পারেন না ॥ €ৎ ॥ 

শুনিয়াছি, পূর্বকালে শতধমুনামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। 
অতি ধর্ম্পরায়প। শৈব্যা নামী তীছার এক পত্বী ছিলেন ॥৫১॥ এ শৈব্যা 
পতিব্রত! মহান্তাগাবতী সত্যমিষ্ঠা শৌচপরায়ণ। দয়াপরতন্তর মর্ধলক্ষণসম্পর! 
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ও বিনয়াহ্িতা ছিলেন ॥ ৫২৪ সেই রাজা, শৈব্যার সহিত পরম সমাধি দ্বাৰা 
দেবদেব বিভু জনার্দনের আরাধন। করিতে প্রবৃত্ত হন ॥ ৫৩৪ তিনি প্রতি 
দিন তগ্মনা হইয়া, ভক্তি সহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পৃজানধারা 
আরাধন! করিতেন, অন্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না॥ ৫৪॥ একদা 
তাহারা৷ স্তরীপুরুষে কার্ডিকী পূর্ণিমাতে উপবাম করিয়া/একত্রে ভাগীরবী- 
সলিলে ন্নানপূর্্বক উত্থান করিলেন ॥৫৫। এমন সময়ে সন্মুথে সমাগত এক 
পাষগ্কে অবলৌকন করিলেন। হে দ্বিজ! এই পাষণ্ড, মহাত্ব! রাজার 
চাপাচার্য্যের সখা ॥ ৫৬ ॥ রাজা আচার্ধযগৌরব স্মরণ করিয়া, সেই পাষণ্ড 
সহিত আলাপ করিলেন, পরন্ত তাহার পত্ী আরব্ধব্রত! দেবী শৈব্যা বাগ্যত। 
হইয়া থাকিলেন ॥ ৫৭॥ তিনি উপোধিতা৷ ছিলেন, বিবেচনা করিয়া সেই 
পাষণ্ডের দর্শন ছওয়াতে সৃর্ধ্য দর্শন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ 

হেদ্বিজোত্বম! অনন্তর মেই দম্পতী, যথারীতি আগমনপুর্বক বিধা- 
নানসারে বিষুপুজা গ্রতৃতি সমুদায় কর্ম করিলেন ॥ ৫৯॥ কিছুকাল 
পরে শক্রজিৎ রাজা মৃতুমুখে পতিত হইলেন | দেবী শৈব্যাও চিভারূঢ 
পতির অন্ুগমন করিলেন ॥৬* ॥ রাজা উপোধিত হইয়া যে, পাণ্ডে মহিত 
মস্তাধণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য কুক্রযোনিতে জন্মপরিগ্রথ করিলেন । ৬১ 
াছ'র পত্ধীও কাশীরাজের হুহিতা! রূপে জন্মিলেন। এবং সর্ধ.বিজ্ঞান- 
সম্পন্া, সর্ব-হৃলক্ষণ-সম্পন্না, শোভন! ও জাতিম্মরা হইলেন ॥ ৬২ অনুর 
কাশীরাজ, কোন বরে কন্তা অশ্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে & কন্যাই 
তাহাকে বিবাহের আরত্ত ছইতে নিষেধ করাতে রাঁজ! বিরত হইলেন ॥ ৬৩ ॥ 
পরে কাশীপতি তনয়। শৈব্য। দিব্য চক্ষুদ্র্পারা দেখিলেন যে, তাহার পতি 
কুষ্কর হইয়া বিদিশা নগরীতে অবস্থান করিজেছেন। তখন তিনি সেই 
স্থানে গিয়া তদবন্থ তর্ভাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৬৪ । হে মহাভাগ ! তর্তীকে 
তাদৃশ কুক্ধুর হইতে দেখিয়া, কাশীরাজ-ছুহিতা মাদর পুর্মাক তাহাকে 
উত্তম আহার প্রদান করিলেন। ৬৫1 তাহার ভর্তাও ততপ্রদত্ত অতিলধিত 
আঁত্ণিষ্ট অর ভোজন করিতে করিতে শ্বজাতি-যোগ্য চাটু গ্রকাশ করিতে 
সা'গলেন ॥ ৬৬ ॥ দ্বামীর চাটু দর্শনে বাল! কাশীরান্ুছিত৷ অতীব লজ্জতা 
হইলেন। তিনি কুষোনিজাত ভর্তাকে প্রণামপূর্ব্ক বলিতে আরতব করি' 


৬ 
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লেন ॥ ৬৭ ॥ পরী কহিলেন, মহারাল্স! আপনি গুরুর সধ' বোধে গেরৰ 
প্রকাশপূর্বক যে প্রীতি-মধূুর বাক ব্যবহার করিয়াছিলেন তাতার ফলে 
অদ্য কুক্কুব ভন্ম গ্র্ণ কবিয এই প্রক্কার চাট করিতেছেন) তাহ! স্মরণ 
করন ৪ ৬৮॥ গুভ্ো! আপনি তীথন্কানের পর পাষণ্ড দর্শনে সভযাষগ 
কঁয়া এই কুংপিত, যোনিতে অনুপরিগ্রহ করিযাছেন, ইহা কেন ম্মরণ ঝরি- 
তেছো লা?1৩৬৯। 

পঃশর কচিলেন,_কাশীরাজছুহিতা এইরূপ ম্মরণ করিয়। দিল, কুকুর 
পুর্ব জন্মের জন্য মনেকক্ষণ চিন্তা কর্রপ ও পরে অতিহুর্গভ নির্বেদ গ্রার্ধ 
হইল |৭,1. অনস্তর সেই কুকুর নির্বিধ-ছ্দয় ছইয়া সে নগশী হইতে 
নির্গননপুর্বক পর্ব হশৃ্ম হইতে মকুহূগিতে পতিত হইয়া গ্রাপতাগ করতঃ 
শৃাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল।৭) পরে খ্িতীয় বংসর সেই শৈবা। 
দ্য চকষুপ্রারা পতি শৃগাল ঘোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে 
দেখিবার জন্য ধোল্গাহল পর্্নতৈ গমন করিলেন ॥৭২ ॥ রমণীয়াকৃতি রাজ- 
কুমাবী সেখানে শৃগাল 'যানি প্রাপ্ত ভর্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলন।৭'1 

পড়ী কহিলেন,_রাজেন্ত্র! কুুর যোনিতে অবস্থানকালে পূর্বে, পাষণ্ডের 
সত মালাপ বিষয়ক থে পু্িজগ্ম-বৃত্বান্ত আপনাকে ঝলিয়াঞ্ছিগাম, তাহা 
কিশ্মহণবহেন 11481 

পণখর কহিলেন)পরন সত্যনিষ্ট রাজা শতধন্ু, পত্বীর নিকট তাদৃ* 
বাকা শ্রলণপূরিক সমূদায় বুঝিতে পাবিপেন এবং অনাগারে দেই কানন 
ষত্যেই শৃখাল দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৫ ॥ অনস্তর তিন বুক হইয়া 
ভন্মগ্রহণ করিলেন, অ'নন্দতা কাশীরাগ্গতনয়! নির্জন অরণ্যে প্রবেশপৃর্ত্বক 
বৃরূপী ভর্ভ'কে পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥+৬॥ মহাভাগ! আপনি 
বুক ণঙেন। আপান শতধনু নামক রাঙ্গা । আপনি পুঝ্ধে কুকুব; পরে শৃগাণ 
হইও জন্মান; এগণে বৃক হহমা জম্সিনাছেন ॥ ৭৭ & কাশীরাজ-হিতা এই 
কথ। স্মরণ করাইয়া! দিতে রাড! বৃকদেহ পরিত্যাগপূর্বক গৃধ হইয় 
জিলেন। রাক্কুমারী পুনর্বার গৃধেব নিকট গিয়া সমুদায় পূর্টবৃততানত 
বুঝাইদনা বলিলেন ॥ +৮॥ ক্হিলেন, রাজন! আপনি গৃধ্রর ন্যায় চেষ্টা 
করিবেন না, আপি কে? তাহ! স্বরণ করিয়া দেখুন। পাষগালাপ-জনিত 
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দোষে আপনি গৃধু হইয়াছেন ॥ ৭৯৪ পরে রাজা গৃধ-শতীর পরিত্যাগ 
করিয়া কাক হইলেন। তন্বী কাশীর'জ ছুহিত1 যোগবলে কাকরূপী ভর্তাকে 
জানিয়। কহিলেন ॥ ৮* ॥ প্রভো ! পুর্ব অশেষ ভূপ বশীভূত হইন্া ধাহীকেণ 
বলি গ্রদান করিত, এক্ষণে মেই আপনি কাক হইয়া বলিভৃক্‌ হইলেন ।৮১। 

পরাশর কছিলেন,_কাক জন্মেও রাজ! এই প্রকার পর্বজগ্ম বৃত্তান্ত 
্মারিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরে ময়ূর হইয়া জন্মিলেন ॥ ৮২। 
তখন কাশীরাজতনয়! তর্ভাকে ময়ূর হইয়! জশ্মিতে দেখিয়] প্রতিক্ষণ মঘূর- 
জাতির ভক্ষ্য গরম রম্ণ!য় বিবিধ দ্রব্য প্রদান ছারা তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব $ 
তাহাকে অনুগত করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥ 

অনন্তর জনক রাজা মশ্বমেধ নামক মহাযক্ছের অনুষ্ঠান কখিলেন, সেই 
যক্ষে £সই মঘু?টাকে মান করাইপেন॥ ৮৪॥ কাশীরাজনন্দিশী সান করিয়। 
রাজা কিরূপ তুকুর শৃগাল গ্রভৃত্তির ঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিগাছলেন হাগ 
স্মবণ করাইয়াদিলেন ॥ ৮৫॥ মযুহরূপী রালাও কষে পূর্ন পূর্ধ জন্মবনান্ত 
শ্রঃণ করিয়া কলেবব পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহ্থাম্মা জনক রাজাই 
পুত্রব্ূপে ইতৎ্পর় হইঙেন 1৮৬। 

অনস্তব তন্বী কাশীবাজর-কনা। পিতাকে বিবাছের আফ়েজন করিতে 
বলিলেন। কাশীরাজও কন্তার নিমিত্ত ছয়ন্মর সভা করিলেন 8৮৭ যগন 
্বয়ন্বর সভা! হুইল, ভথন, রাজকন্যা, শ্বীয় ভর্তাকে সমাগত দেখিয়া 
পুনর্দা ভর্ততবে বরণ করিলেন । ৮৮ জনক রাঙ্জার পুলও ক'শীবাজ- 
ভলয়ার সঠিত বিবিধ তোপ করিতে গাগিলে। পরে জনক রাজার মতার 
গর তিনি বিপদ দেশ রাজ্ঞা করিশ্ে লাগিলেন ৮৯৪ তিনি বিবিধ মন্তের 
অনুষ্ঠান কবিলেন ও যাচকগণতক বভ্পঙ্খা গন দ'ন করতে জানিবেল। 
কালক্রমে তাহার বহ পুত্র জন্মিল;) তিনি শত্রগণের সতিদ যুদ্ধ করিলেন ৯০1 
তিন নার়ানুসারে রাজ্য ভোগ ও পৃথিবী পালন কররা, ধর্বু-্ধ গ্রিন 
জীবন পরিঙ্যাগ করিজ্নে॥৯১।॥ ৃলাচন! সতী রাজকন্যা, আনান্দর 
সহি পূর্নের ন্যায় পুনর্ববার খাবিধানানুসারর চিতাশায়ী মৃতপতির অন্থণমন 
করিলেন & ৯২৪ ক্নন্তর রাজ। সেই রাজকন্যার সহিত, ইন্ত্রলোক অতিক্রম- 
পূর্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয় লোক গম্গন করিলেন ৪৯৩ ॥ হে দ্বিজোত্বম! 


১২২ বিষঃপুরাণ। ওয় অংশ। 


তিনি পরিশুদ্ধ হইয়া অতুলনীদ্ব অক্ষয় স্র্গহুর্ঘভ দাম্পত্যত্খ ও পূর্বার্জিত 
সমুদায় পুণ্যের ফল ভোগ করেন ।॥ ৯৪ ॥ 

হে দ্িজ! এই আমি তোমার সমীপে পাষণ্ডের সহিত সন্তাষণের দোষ 
ও অশ্বমেধ যজ্ঞে লানের মাহাত্ম্য বলিলাম ॥ ১৫৪ অতএব পাষণ্ড পাপাচারী. 
দিগের সহিত আলাপু বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, বিশেষতঃ কোন 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া! ও যজ্জঞে দীক্ষিত হইবার সময় ভাহাদের অংসর্গ 
পরিত্যাগ করা অতীব কর্তব্য ॥ ৯৬। যাহার গৃহে এক মাস কাল নিত্য 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ন! হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদৃশ ব্যক্তির দর্শনে শুদ্ধির জন্য 
সুর্য দর্শন করিবেন | ৯৭ ॥ বিশেষতঃ পরান্নভোজী বেদবিরোধী যে সকল 
পাপাস্বা, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাছাদিগ্রকে দর্শন করিলে শুর্ধ্য দর্শন 
কর! অতীব কর্তব্য ॥ ৯৮ ॥ পাষণ্ড, বিকর্ধস্থ, বিড়ালব্রতী,শঠ, হৈতৃত। ও বক. 
বৃত্তি, এই সকল মনুষ্যকে বাক্যমাত্র দ্বারাও অর্চনা করিবেন না ॥ ৯৯। 
ষম্পর্কের কথ দূরে থাকুক,একত্রে পাপীদ্দিগের সহিত অবস্থানেও দোষ স্পর্শে, 
এই জন্ত তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ যত্বপূর্বক পরিহার করিবে॥ ১০০ | 

নগ্ন কাহাকে কহে তাহ! তোমার নিকট বর্ন করিলাম। ইহার! শ্রান্ধ 
দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ বিন হয়। ইছাদ্বের সহিত পস্ভাষণ করিলে এক দিনের 
পুণা প্রনষ্ট ছয় ॥ ১*১॥ এই পাপাত্মার্দিগের নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি 
ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। ইহাঁদের সহিত সম্ভাষণ করিলে 
সেই দিনের উপার্জিত পুণ্য ক্ষয় হয় ॥১০২॥ নিরর৫থকরূপধারী, ধিনাকারণে 
মুণ্ডিতমুণ্ড, দেবাতিথি পুজা! ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্বপ্রকার শৌচহীন, 
তর্পপ কিস্বা পিতৃপিগদানে পরাজুখ ; এই নকল ব্যক্তির সম্ভাবণমাত্র করিধেও 
মনুযষ্যগণ নরকে গমন করে ॥১০৩॥ 


অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ 


ভূতীয় অংশ স্মাপ্ত। 





বিষ্ণগুরাণ। 





চতুর্থ অংশ। 


গ্রথমাধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন,-ছে ভগবন্‌ গুরুদেব! অম্গার্গানুপারী মহধযগণের, 
নিত্য ও নৈমিত্তক যে সকল কর্ম করা কর্তব্য, আপনি তাহা আমাকে 
বলিয়াছেন ॥ ১। হে গুরো! আপনি আশ্রম-সমূহের ও বর্ণচতুষয়েং ধর্ম্মও 
বপিয়াছেন। এক্ষণে আমি বংশ সকলের বিধরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কাঁর। 
আপনি তাহা বলুন। ২। | 

পরাশর কহিলেন,স্-মৈত্রেয় ! এক্ষণে মনুর বংশ শ্রবণ কর; নান! যজ্ঞ- 
কর্তা বীর শৃর তৃপালগণ উৎপন্ন হইয়া! এই বংশকে, অপস্কৃত করিয়াছেন। 
এই তৃপালগণের আদি পুরুষ ব্রহ্ধা। এই প্রকার উক্ত আছে যে “যে ব্যক্তি 
আদিপুরুয ব্রন্ষা হইতে সমগ্র মন্থবংশ প্রতি'দন স্মরণ করে; কথনও তাহার 
বংশ অমুচ্ছেদ হয় না” ॥৩॥ হে মৈত্রেয়! পূর্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ 
প্রক্ষালনের জন্য এই মনুর বংশ যথান্ধক্রমে শ্রবণ কর। সেই বংশের বিবরণ 
এই প্রকার ;--পূর্বে হৃষ্টির প্রাক্কালে, ভগবদিফূময় পরমব্রঙ্গের মৃষ্ঠি সব্বপ 
অনাদি, সকল জগতের আদিতৃত খগ্-যভুঃ-সামষয় হিরপ্যগর্ভ ব্রশ্থ। বরন্মাও 
হইতে আবিততি হন| ৪ ॥ ব্রচ্মার দক্ষিণ অঙগ-ষ্ট হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম- 
গ্রহণ করেন'। দক্ষের অদিতিনামী কন্যা, অদিতির পত্র সুর্যা, হুর্ষোর পুত্র 
মন। মনুর যে কয়জন পুত্র হয়, তাহাদের নাম ইক্ষ।কু, নৃগ, বৃষ্ট, শরধ্যাতি, 
নরিষ্য্ত, প্রাংগু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করুষ, পৃযধ * ৫1 মনু, পুত্রোৎপতির পূর্বে 





০০ পাপী? তি পিপি ৯ 





* কেহ কেহ র্থ করেন ইস্ষ তু পুত্র নৃগ, নৃগ পুত ধুষ্ট ইত্যাদি। 


১২৪ বিষুপুরাণ। ৪র্থ অংশ । 


পুত্র কামনায় মিত্রাবরণ নামক দেবদ্ধয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন ॥ ৬। 
মন্ুপত্বীর প্রার্থনান্মারে হোত! কন্যা) লাতের সংকল্প করাতে, এ বৈকাল্পক 
যজ্সে ইলানামী কন্যা উৎপন্ন হইল ॥৭॥ হেমৈত্রেয়! মিআাবর*্দেবের 
অনুগ্রছে সেই ই্লানায়ী মন্তুর কন্যাই স্ুহাম়নামক হইল । পুনর্বার 
ঈশ্বরকোপে & সুধ্যয় কন্যা হইয়া) চন্তরপুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ 
করতে লাগিল | ৮॥ বুধ সেই কন্যাতে অহুরক্ত হইয়া তাহাতে পুরূংবা- 
নামক পু্মকে উত্পাদন করিলেন || ৯ পুরূরব! জন্মগ্রহণ করিলে পর, অমিত 
তেজ। পরম গণ নৃঘ্যয়ের পুংস্ব অভিলাষে ধম, যুর্্ঘ। সামমঘু। অপর্ব- 
ময়, সময় ও মনোমষু কিন্ত পরমার্থতঃ অকিক্নায়, ভগবান যন্্রপুরুষ- 
রূপী শিবের আবাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবানের প্রমাদে ইলা 
পুনবার পুরুষ, সুদ্যয় হইলেন | ১১৪ 

লেই সুহ্যয়ের তিন পুত্র হয়; তাহাদের নাম উতৎ্কল, গয় ও বিনত। 
হায় পূর্বে স্ত্রী ছিলেন বলয়! রাজযভাগ প্রাপ্ত হঈলেন না ॥১২॥ নুহ য় 
[পচা বাসষ্ট বাক্যানুষারে নুছযয়কে প্রতিষ্ঠান নামক নগর প্রদান করেন। 
গছাক়্ও & নগর, পুরূরবাকে দান করিলেন। পৃষধ গুরুর গোবধ করিয়া 
দিলেন বলিঘ। শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৩॥ করুষ হইতে কারুষ নামে মন্থাবল 
ক্ষত্র£গণ উৎপন্ন হন ॥১৪॥ নেদিট্টপুর নাঁভাগ, বৈশ্যতা প্রাপ্ত ছল ৫| 
নাভাগের বৈশ্যত্ব গ্রা্ির পূর্বে ভলন্দন নামে পুর হয়॥ তাচার পুর 
উদার-কীর্তি বৎসপ্রি। বৎসপ্রির পুত্র প্রংশু। প্রাংশু় গ্রক্জানি নামে এক 
পুত হয়। তৎপুত্র খনিত্র) তৎপুত্র ক্ষুপ। ক্ষুপের অবিবিংশ নামা এক মছা' 
বশ পরাক্রান্ত পুত্র হয়। তাহার পুত্র বিবিংশ, ওৎপুত্র ধনীনত্র। তৎপুত্ত 
অিশিতৃতি। ততপুর ভূরিবল পবাক্রান্ত কবন্ধম। তংপত্র অবিক্ষ। 
অবিক্ষিরও অতি বলশালী মরু নামে গজ ছয়॥ ১৬৪৫ আত পর্যন্ত, মরু 
সন্দন্ধে এই শ্লেঃকদ্বপ্ন গীত হইয়। থাকে । যথা “মুত 'যাজাক যে প্রহার 
বদ্ধ হয় ভূবনে তারশ যক্র আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজে জর্ধগ্রধার 
হায় বস্তই হুবর্ণমনধ ছিল। সেই যজ্সে, সোমপানে ইন্জ্রহ্টছন ও দরদ 
বারা ব্রাহ্মণগঞ্গ সস্তোষ লা করেন। এই যজ্রে দবেবগণ অল্লাদি পরিবেশন 
করেন ও সদস্য হন | ১৭৪ চক্রবর্তারাঙ্জা মরুত নরিষ্যস্ত নামে পুত নাঃ 
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করেন। তৎপৃত দক, দমেয়ও রাজ্য বর্ধন নামে এক পুত্র জন্মে। রাজা- 
বর্ধনের শ্ধাত নামা পুত্র হয়। তৎপুত্র নর। তৎপুন্ন কেবল। তৎপর বন্ধু 
মান। তৎপুর বেগবান্‌। তৎপূত্র বুধ। বুধপুজর তৃণবিন, তৃণবিদ্দুং গ্রথমে 
ইঁলবিল! নামে এক কনা জগ্মে, পরে অলমুষ! নামী অগ্গতা সেই তৃঙবন্দৃকে 
তল্গন' করেন। তাহার গর্ভে তৃপ্পিঙ্ৃর বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, 
ই বিশাল, নৈশালী নাষে এক পুরী নির্ধাণ করেন। বিশ্ালের ফেঃচদ্ছু 
নামে পুত্র জন্মে। ছেমচজের পুর সুচন্্, তাহার পুত্র ধুয়া । তংপুত্রস্পরয়। 
তংপূত্র সহদেখ। সঙদেবের কৃশাহ্ব নামা পুত্র হয়। তৎ্পুল সোমদতু। 
এই সোমদন্ত দশ মশ্বমেধ যজ্ত করেন। সোমনতের পুল জন্মেজয়। তৎ- 
পুত্র হ্বমতি। এই বিশালব'শীদ নরপতিগণ ॥ ১৮ ইছ্াদের সম্বন্ধ এক 
শ্লোকও গীত ছয়, “তৃণবিন্বুর গ্রসাদে সকল বিশালবংশীয় নৃপতিগণ, দীর্ঘায়ু 
মতাতু।) বীর্ধ্যবান্‌ ও অ'তধার্্রিক ছিলেন ॥ ১৯ 

শর্যযাতির সুকন্যানাম়ী এক কনা হয়। তাহাকে চ্যবন বিবাহ করেন। 
পর্যযা'তির আনর্ত নামে এক পরমধার্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ডেঃও যেবত 
নামে এক পুত্রচয়। সেই রেবতরাক্স1! আনর্ভের বিষয় ভোগ করেন ও 
কুশস্তলীনায়ী পুরীতে শা করেন। রেবতের ও টৈবত বকুগ্মীনাম| 
অন্রদর্্াম্থা এক পুত্র ছিলেন) এবং তিনি একশত রেবতপুত্রের মধো মর্ব- 
জে'্ঠ ছিখেন। তভাঁগার রেবতী নামে এক কন।1হয়। রৈবতকর্ধগ্ী, “এই 
কনা, কাহার উপযুক্তা” এই কথ! ভগবান্‌ ব্রঙ্গাকে জিজ্ঞ'সা করিবার জন্য 
ত্রত্ধঙোকে গমন করেল) সেই সময় ব্রদ্ষলোকে, হাহ! ও হৃহু নামে 
পন্ধর্থদপ অতিভানযোগে গান করিতেছিলেন ॥ ২০ ॥ তখন যড়জ 
মধাম, গান্ধাবাদি স্বর পরিবর্তনে, অতি মনোহর সেই গান শ্রবণ করিতে 
করিতে রাজা জানক যুগের পরিবর্তন পর্যাস্ত অবস্থান করিয়াও বোধ 
কবিলেন) যেন এক মুহূর্তকাল তিনি গান শ্রবণ করিতেছেন ॥ ১১। 
পরে শী» সম হইলে, বৈবন্তকরাভ, ভগবান্‌ ব্রচ্মাকে প্রণাম করিয়া 
কন্যার উপযুক্তবরের বিষণ্ধ জিজ্ঞ'না! করিলেন। তখন ভগবান্‌ তাঁহাকে 
ধলিলেন, প্যে তোযার কোন্‌ বর অভিমত), তাহা বল।” উখন রৈবন্তক 
রাজা পুনর্ব্বার ভগবান্‌ অজযোনিকে প্রণাম করিয়া আপনার অভিমত বর 
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কলের মাম করতঃ কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন বর আপনার অতিমন্ত, 
কাহাকে আমি এই কন্যা প্রদান করিব। তখন ভর্ববান্‌ ব্রহ্গা মন্তক ঈীষং 
জবনত কবিয়! ছাস্যপূর্বক ফহিলেন॥ ২২॥ যে সকল তোমার অভিমত 
বরের কথ! বলিলে, অবনীতলে, এক্ষণে ইহাদের পুল পৌল্রাদির পুত্রাদি 
বর্তমান নাই, কারণ তোমার এই স্থলে গীত শ্রবণের মধ্যে বহু যুগ 
শ্লকল অতীত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতলে অষ্টাবিংশভিতম, মনুর অধি- 
কারের চতূর্ধাগ গত প্রায় এবং চতুর্থ কলিযুগও আসন, এক্ষণে তুমি একাকী 
অন্ত কোন বরকে কন্তারত্ব প্রগান কর। এইকালের মধ্যে তোমার মন্ত্র, মিত্র, 
ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্ভ ও কোষাদি অত্ন্ত অতীত হইয়াছে 1 ২৪। 
তখন রৈবততক ভয় সহকারে ভগবানৃকে প্রণাম করিরা জিজ্ঞাস! করিলেন। 
তগবন্‌ এইনপ অবস্থায় আমার কন্যা! কাছাকে প্রদান কর যায়? অনন্তর 
তগবান্‌ সপ্তলোকগুরু পদ্মযোনি ব্ক্ষা অবনতকন্ধর-ক্কতাঞ্ুলি রাজাকে 
কহিলেন ॥ ২৫ ॥ 

ব্রশ্মা কহিলেন, জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য ৰা অস্ত, আমরা 
কিছুই জানি না, ধিনি সর্বগভ ও ধাতা। যে পরমেশ্বরের স্ৃন্নপ 
পর, দ্বভাঁধ বা বলের বিষয়ও আমর! জানি না ॥২৬৪॥ কলামুহূর্ত্ষয় কালও 
খাঁহীর বিভূতির পরিগামে কারপ নয়, * বাহার জন্ম ব' নাশ ন'ই, যিনি 
সনাতন ও সর্বন্বযূপ ও খীছাকে নামদ্বারা নির্দেশ করিতে পারা যায় 
না ॥ ২৭।॥ স্বাহার অনুগ্রহে আমি প্রজাগণের হথিকর্তা হইয়াছি, ধাছার 
ক্রোধময় রুদ্র,ুগতের অন্তকর্ত! ও স্থিতদ্ালে পুরুষ 1 হ্বরূপ.যে পরম হইতে 
উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতি কর্তা ॥ ২৮ 
মিনি জন্স্ছীন হইয়াও মতস্তরূপ গ্রাহণ করত: শ্য্টি করিয়াছেন, যিনি গিনি 
কালে স্বয়ং পুরুষবিষুঃরূপ্নী, যিনি কুদ্রস্বকপে এই জগাতর প্রলয় করেন, 
এবং ধিনি অনন্ত শতীর পারণ করিয়া! এই সমশ্য জগৎকে ধাবপ কারয়া রহি- 


৯ ইহার ভাষ এই,_সমৃষাদি, বিভৃতি ক কা্কুমে মে ফুগাইযা যান কাাণ, তাহা অন্তা। 
কি$ ভগবানের বিভৃদ্ধি নিত্য, চিরকালই ভাহ1 মমভাষেই রহিয়াছে; কাল তাহার 
পরিমাণ করিতে দঃ ঘর হয় না। 

1 তোমার সদৃশ অন্ত কোন পুরুষ এদ্ষণে ব$মান নাই; সৃতরাং তুমিঃএকাকী (ম্জাীয় 
দ্বিতীয় শুন্ক)। 
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সলাছেন, ॥ ২৯1 ধিনি ইন্ত্রাদ্িরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন, যিনি স্থ্যয 
চত্রূপে অন্ধকার বিনষ্ট করেন, পৃথিবীঙ্গরূগী যে ভগবান্‌ পাকের জন্ত 
অগ্রিকপ ধারধ করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও যিনি 
অব্যয়াত্মা ॥৩০| যিনি শ্বাসন্ব্ূপে জীবগণেয় চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জলবগে 
লোক সমূহের তৃপ্তি করিতেছেন। বিশ্বের স্থিতির জন্ত যিনি আকাশরূপে 
অবশ্থিতি করতঃ সকলের অবকাশ প্রদান করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ যিনি স্থষ্টিং 
কর্তুরূপে আপনাকেই আপনি স্থঞ্জন করিতেছেন, যিনি আপনান্বারা 
পালিত, অথচ স্ব প্রতিপালক, যিনি বিশ্বনংসারের অন্তকারী হইয়া ও দ্বয়ং 
সংগৃহীত হইতেছেন, বাহ হইতে পৃথক পদার্থ আর কিছুই নাই ও ধিনি 
অব্যয়াত্বা ॥ ৩২1 যাহাতে জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগত স্বরূপ, আবার 
এই জগত্েই যিনি আশ্রিত, অখচ যিনি হ্বযভূ। হেনৃপ্তে যিনি সকগের 
কারণ, ধিনি স্বকীয় অংশে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন 1৩৩ হে তৃপ! 
ূর্ঘকালে তোদার যে অমরাবতীতুল্য রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরী ছিল, সেই 
পুরী এক্ষণে দ্বারকা নাম্মী পুরী হইয়াছে, সেই পুরীতে সেই ভগবান্‌ 
বিষু স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ করিয়া বরাজ করিতেছেন ॥ ৩৪॥ 
হে নরেন! দেই মাধ়ামন্থজ ভগবান্‌ ব্লদেবকে, তোমার এই কগ্ঠাকে পত্বী* 
রূপে প্রদান কর। এই বলদেব, জগতে শ্রাধ্যতম) তোমার এই তনয়াও স্ত্রীরগ্ব- 
ভুত) অত্তএব ইহাদের পরস্পর যোগ সদৃশ তাহার সন্দেহ নাই ॥ ৩৫। 
পবাশর কহিলেন,--ভগবান্‌ ব্রহ্মা এই কথা বলিলেপর রাজা বৈরতক, 
পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল পুরুষই হুম্ব, অল্পতে! অল্সণীরয্য 
ও হীনবিবেক হইয়াছে ॥ ৩৬ তখন অতুলধী নরেন্্র আপনার পুরী কুশন্থ- 
লীকে অন্ত প্রকার দেখিলেন, অনন্তর সেখানে বলদেবকে স্বকায় কন্যা প্রদান 
করিলেন। তগবান্‌ বলদেবের বক্ষস্থল ক্ষটিক পর্বাতের স্তার শুভ্র বণ 
ছিল ৩৭। ভগবান্‌ বলদেব, সেই রেবতীকে আত দীর্ঘাওয়ব দেখি স্বকীয় 
লাঙ্গলাগ্রহথারা তাঁহাকে নআ্াকার করিলেন ) তখন রেবতীও তৎকালীন অস্ত 
বনিতার ন্তায় খর্বাকার হইলেন 8৩৮ বলদেব, সেই রৈধতরাজকন্তা রেব- 
তীকে যথা বিধানে বিবাহ করিলেন, অনস্তর ধীরস্বভাব রৈবতক রাগাও কণ্তা 


প্রদানাত্তে তপত্তা করিবার ঝন্ত হিমালয়ে গমন্জকরিলেন ॥ ৩৯ ॥ 
২৭ 
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পরাশর কহিলেন,_ধে কালের মধ্যে ককুদ্বী রৈবত, ব্রক্মীলোকে অবস্থান 
করিয়। প্রত্যাবৃত্ত হন, তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামধেয় রাক্ষসগণ তাহার 
সেই কুশস্থৃলীনায়ী পুরী ধ্বংম করে॥ ১॥ সেই সময় রৈবত্ত রাজার একশত 
ভ্রাতা পুনাজন-সংজ্ঞক রাক্ষপগণের ভয়ে দিখ্বিদিকে পলায়ন করিল। সেই 
ভ্রাতশত্ের বশে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়গণ, সকল দিকেই অবস্থিতি করেন। ধৃষ্টের 
ংশীযেরা ধাষ্ট,ক নামে অভিহিত হন। নভাগের পুত্র নাতাগ, তৎপুত্ব 
অন্থরীষ, অন্বরীষের বি্ূপ নামে পুত্র হয়! বিরূপের পুব্ধ পৃষদপ্ব, তাহার 
পত্র রণীতর। সেই রখীতরের সম্বন্ধে একটি শ্লোক গীত হয় যে, €এই 
রথীতরের বংশীযনের! ক্ষত্রিষ, অথচ আঙ্গিরদ বলি তাহাদিগকে ক্ষত্রো' 
পেত ব্রাঙ্গণ বলা যায় ॥ ১। হাচিবাঁর সময় মন্ুর প্রাণ ইন্জিয় হইতে ইঙ্গাক 
নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহার একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ- 
নামে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠট। শকুনি প্রমুখ তাহার পঞ্চাশৎ পুত্র উত্তরাপথে রাজা 
হন, অপর আইচপ্পশ জন পুত্র দক্ষিণাপথে রান্ধা হন ॥৩। সেই রাজা 
ইক্ষাকু বিকুক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস অষ্টকা শ্রাদ্ধোপলন্গ 
স্তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, “তুমি শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনয়ন কর ॥৫॥ 
বিকুক্ষি, "যে আজ্ঞা” এই বলিয়া, বন গমনপূর্ববক অনেক মুগ হননাস্তে। 
অতিশয় শ্রাস্ত ও ক্ষুধাপীড়িত হইলেন। শুখন তিনি, সেই সমাহৃত মৃত 
পণুগণের মধ্য হইতে একটি শশক ভফণ করিলেন ও ভক্ষণান্তে অপর 
মাংস সকল মানয়ন করতঃ পিতাকে প্রদান করিলেন। অনস্তর রাজা ইক্ষাবু, 
ইকাকৃক্ুল্ল পুরোহিত বদি্টকে সেই মাংদ সকল ধুইতে বলিলেন । তগম 
বাস কহিলেন, এই অপবিত্র মাংদে কি প্রয়োজন? তোমার এই ছূরাপ্া 
পুত্র মাংস সকল নঃ্ করিয়াছে ) কারণ, এই পুত্র ইহার মধ্য হইতে একটি 
শশক ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু এই কথা বলিলে, বিকুক্ষি তখন শশাদ নামে 
(বখযাত হইলেন ও তীহার পিত! কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পরে ইক্ষু 
মৃত হইলে, শশাদ এই অখিল পৃথিবীকে ধর্মান্ুসারে শাসন করিতে লাগি' 
লেন। শশাদের পরঞ্র নার্গে পুত্র হয় | ৬৪ আর উহাও গুলা যায় বে। রব 
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কালে ত্রেতাযুগে দেবতা .অন্ুরগণের পরম্পর অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। পরে 
অতি বল অন্ুুরগণ দেবগণকে পরাজয় করিলে, দেবগণ ভগবান বিষুর আ'্া- 
ধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাদি-নিধন সবল জগতের গাঁত ভগবান 
নারায়ণ দেবগণের উপর প্রসন্ন হইয়! বলিলেন) তোঁমর। যাহ! অভিলাষ কার- 
রাছু তাহা আমি জানিয়াছি; এক্ষণে তোমাদের অভিলাষ ফিসে নিষ্পন্ন হইবে 
তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৮॥ শশা? নামক রাজর্ধির পরগ্রয় নামে এক 
্তিয়শ্রে্ঠ পুত্র আছে । আমি তাহার শরীরে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া 
সকল অনুরগণকে বিনষ্ট করিব। এই কারণে তোমরা অনুর বধের জন্য, 
পরঞয়কে কার্েযাদ্যোগী [কর। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্‌ 
বিচ্থকে প্রণাম করতঃ গরঞ্ঁয় নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৯॥ 
দেবগণ আগমন করিষা পরঞ্জয়কে কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠ ! আমর! 
তোমার নিকট অভ্যর্থনা করিতেছি যে, আমরা অরাতিব্ে গ্রবৃত্ব, তুমি 
আমাদের সহায়তা করিও | ১* | এই কারণ আমরা তোমার নিকটে আসি. 
রা, তুমি আমাদের প্রণয় ভঙ্গ করিও না। দেবগ্ঈণ এই কথ! বলিলে, পরঞী় 
কঠিশেন, এই সকল ব্রিলোক্যের অধিপতি শতক্রতু, যিনি তোমাদের ইন্জ, 
ইহার স্বন্ধে আরোহণপূর্বক আমি যদ্দি শক্সগীণের সহিত যুদ্ধ কারতে পাই, 
[হা হইলে মামি তোমাদের সহায়, নচেৎ নহি। এই কথা শ্রবণ করিয়া 
কল দেবগণ ও ইন্ত্র “আচ্ছা! তাহাই ছইবে* ইহা! স্বীকার করিলেন ॥ ১১। 
স্তর দেবাম্থর সংগ্রামে বুষজরূপধারি ইন্দ্রের ককুৎ (স্বন্ধ) গ্রদেশে মব- 
15, হধদমন্িত। রাজা পরঞ়, চবাচরগুরু ভগবান অচু'তের তেক্রঃএ্রভাবে 
রিপুষ্ট হইয়া! সমস্ত অন্বরগণকে হনন করিলেন । যে কারণে রাজ্কা বৃষতরূপী 
জের ককুতধ্রদেশে অবস্থিত হইয়া! অন্থরবলকে দলিত করেন, সে কাহণে 
ছার নাম ককুংস্থ হইল ১২৪ 
ককুতগ্থের অনেলা নামে পুত্র হয়, ততপুজ পৃথু। তৎপুত্র বিশ্বগণ্ণ। 
ছার পুত্র আর্র। আর্ডের পুত্র যুবনাস্, যুবনাশ্বের পৃত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবন্ত, 
বস্তী নামে পুরী স্থাপনা করেন। শ্রাবন্তের পুক্র বৃহদগ, তাহার পুত্র 
বলযাশ্ব। এই কুবজয়াঙ্্,একবিংশতিসহতর পুরে পরিবুত হইয়! বৈব তেজ: 
তাবে পরিপু্তা লা করতঃ উত্তঙ্ক নাক মহর্ষি অপফারীধুদ্থু নাক অন. 
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রকে বিলাপ করেন, এই জন্য ইনি ধু্ধুমার সংজাপ্রাপ্ত হন। এই কুবলয়াঙের 
সকগ পুত্রই ধুদ্ধু নামক অস্থুরের মুখনিশ্বাস অন্ভূত অগ্িতে দগ্ধ হইয়। 
বিনই হয়॥ ১২॥ কেবল তাহার মধ্যে দৃঢ়াঙ, চত্্রা্থ ও কপিলাশ্ব নাষে 
তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। দৃঢ়াশের পুত্র বার্ধযশ্ব, তৎপুল নিকুত্ত, 
নিকুস্তর পুত্র সংহতাশ্ব, ততপুত্র কৃশান। তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র 
যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রত্বনিবন্ধন অতি নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়। মুনিগণ্রে 
আশ্রমে বাস করিতেন, কালক্রমে মুনিগণ কৃপা-পরবশ হইয়া যুবনাঙ্ের 
পগুত্রোৎপাদনের জন্ত যক্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ মধ্যরাত্রে নিবৃত্ত হইলে, 
মুনিগণ, মন্ত্রপূতত জপকলস, বেদি মধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন ॥ ১৩। 
অনস্তর ধষিগণ নিপ্িত হইলে, রাজ যুবনাশ্ব, অতিশয় তৃষ্ণা যুক্ত হইয়া 
সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মুনিগপকে আর উঠাইলেন ন1॥ ১৪। 
রাজা সেই অপরিমেয়মাহাত্ব্য মন্্রপূত বারি পান করিলেন। অন্তর 
ধধষিগণ জাগরিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তক এই মন্ত্পূত্ত বারি গাঁন 
করিণে?” এই জল পান করিলে যুবনাহ পত্বী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রদব 
করিবেন, এই জল তাহার জন্য ছিল। রাজ! এই কথা শুনিয়া বলিলেন 
«না জ্ানিক্ আমি এই জল পাঁন করিয়াছি” ॥ ১৫॥ তখন যুবনাশ্বেরই 
গর্ভ হইল, ও কালক্রমে গর্ভবর্দিত হইতে লাগিল। অন্তর বথাসমনে 
নৃপতির দৃক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়। বাধক নিষ্কা্ত হইল; কিন্তু রাজ মরিলেন 
না। ১৬। তখন মুনিগণ বলিলেন, এই জাত বালক, কাহার স্তন্যাদি 
পান করিয়া জীবিত থাকিবে ॥ ১৭॥ অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আগমণ" 
পৃর্দক কহিলেন, এই বালক আমাকে ধার? করিবে (আর্থাৎ আমার 
সাহায্যে জীবিত পাকিবে) এই কারণে এই কুমারের মান্ধীতা নাম হই্ল। 
অনন্তর দেবরাজ ই বাগকের মুখে প্রাদেশিনী অঙ্গুলি বিস্তাস করিলেন। 
বালক ই অস্ধুলই চুষতে লাগিল । সেই অমৃত শ্রাবিণী অঙ্গুলি গ্রা 
হইয়া বালক একদিনেই বৃদ্ধি প্রা্ত হইল, এই বালক মান্ধাতা,কালে চক্রবর্তী 
তৃপাল হইন্া মপ্তদ্ধাপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মান্ধাতা সম্বন্ধে শ্লোর 
আছে যে, « হুর্ধ্য যেখান হইতে উদিত ও যেখানে অন্ত যান, তাহার 
অন্তর্গত সমূদা় ক্ষেত্রই যুবনাশ্ববংশীয় রাজ মান্কাতার বলিয়। কীর্তিত” 1১৭ 
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মান্ধীত শশবিনদু কন্যা বিশ্বুমতীকে বিবাহ করেন ও তাহার গর্ভে 
পুরুকুতস, অন্বরীষ ও মুচুকুণ্দ নামে তিন অপত্য উৎপাদন করেন। মান্ধাহার 
পঞ্চাণৎ কন্যা হয়। এই কালে বতখগ্বেত্তা সৌভরি-নামক খষি জল- 
মণো দ্বাদশ বমব কাল ব্যাপিয়া বাস করেন ॥ ১৯] সেই জলমধ্য সংমদ 
নাঁধা বহু-মস্তানশালী অতি দীর্ঘাকার এক যৎস্যাম্পিতি বাস কবিত। 
সেই মৎস্যের পুল্র পৌত্র দৌহিক্রগণ সর্ধকালেই তাহার পারে, পৃষ্ঠদেশে ও 
অগ্রভাগে, এবং বক্ষঃ পুচ্ছ॥ও মন্তকের উপর ভ্রমণ করতঃ এ মৎস্যের সঠ্তি 
দিবারাত্রই অতি স্থস্থাবস্থায় ক্রীড়| করিত। অবলোকনকারী মহর্ষি 
অগ্রভাগে সেই সংমদ নামক মতস্যও সম্তানাদির স্পর্শজনিত হধতরে 
মেই পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত প্রতিদিনই বহপ্রকার ক্রীড়া করিত। 
অনস্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতা সমাধি-পরিত্যাগ-পূর্ববক প্রতি দন 
মেই মস্যের পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত মনোহর ক্রীড়া অবলোকন 
করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন ॥ ২০॥ তিনি ভাবিতেন, আহা | এই 
মতম্যই ধন্য ! কারণ এই মৎস্য ঈদৃশ অপকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সকল 
পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করতঃ আমার অতিশয় স্পৃহা উত্পাদন 
করিতেছে, আঁমও এই মতন্যেও ন্যায় পুত্রপৌক্রাদির মহিত ক্রীড়া কারব। 
এই প্রকার বিবেচনা করিয়া, সৌভর সেই জলমধ্য হইতে নিষ্রান্ত হহয়! 
সংসারাশ্রমে গ্রবিষ্ট হইবার আঁভলাষে কন্যালাভের জন্য মান্ধাতার নিকট 
গমন করিলেন ॥২১॥ সৌভারর আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা 
মান্ধাতা গাত্রোথান কতেঃ অর্থমাদি দ্বারা সমাক্‌ প্রকারে আগত সৌভারর 
পূজা করিলে পর মৌভরি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন,-হে নরেন! 
আম বিঝহ করিতে অঠিলাষা হইয়াছি, আমাকে তোমার কন্যা প্রদান 
কর, আমার প্রার্থিত গ্রদানে পরাধুখতা অবলগ্বন কথিয়া প্রণয়চঙ্গ ক'€ও 
না। ককুৎস্থকুলে, কথনও যাচকগণ আগমন পূর্ববক-পরাুখ হইয়া) গত্যা- 
বর্তন করে না॥ ২২॥ 

হে ভূপতে! পৃথিবীতে এমন অনেক ভূপতি আছেন, ষবাহার্পের অনেক 
শনয়। আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই শ্লাধা; কারণ সংকল্পই এই কুলের ব্রহ- 
্ব্ধূপ ।:২৩৪ হে নৃপতে | তোমার পঞ্চাশৎ কন্যা আছে, তাহার মধ্যে 
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একটি কন্যা আমাকে প্রদান কর। হে ভৃপতে! প্রার্থনা-ভঙ্গের 
আশঙ্ব! জমুত্পন্ধ দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি॥ ২৪॥ পরাশর 
কহিলেন, খধির এই বাঁক্য শ্রধণান্তে রাজা, সেই ধধিকে জরা-অর্জরিত-গাত্র 
দেখিষ। গ্রত্যাখ্যান-কাতর ও সেই ভগবান সৌতরির শাপ ভয়ে ভীত 
হইয়া, কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগ্গিলেন। খাবি 
কহিলেন্‌,_হে নরেন | তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? এই স্থলে আমি অনাধ্য 
কিছুই বলি নাই। তোমার যে কন্যা অবশ্য প্রদেয়া, তাহা দ্বার৷ যদ 
আমার কুতার্ঘত| হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল1২৫॥ পরাশর 
কহিলেন, অনস্তর রাজা, সৌভরির শাপ ভয়ে ভীত হইয়া অতি বিনয় 
সহকারে বলিলেন। রাজা কহিলেন,_হে ভগবন্‌ ! আমাদের কুলের এই 
প্রকার নিয়ম যে, কন্য। সৎকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে তাহাকেই 
কন্য। প্রদান করা যায়। আপনারও গ্রার্থন! কেন আমাদের মনোরথের 
আগোচরে ব্মান হইল? এই প্রকার স্থলে আমার কি করা উচিত তাহ 
বুঝতে পারিতেছি না বলিয়া চিন্তা করিতেছি। রাজ এই কথা বলিলে 
মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! এই আর এক আমার প্রত্যাখ্যানো- 
পায়। «এই ব্যক্তি বৃদ্ধ প্রৌঢাদিগেরও অনভিমত কন্যাগণের ত কথাই নাই" 
নিশ্চয় এই প্রকার চিন্তা করিষাই কাঁজা এই কথা বণিয়াছেন ॥২৬॥ তখন 
মৌভরি এই প্রকার চিন্তা করি য়া মান্ধাতারে কহিলেন,মহারাজ ! এই প্রকার 
তোমার কুলশ্থিতি থাকুক ; আমি তাহাই করিতেছি ॥ ২৭ যদি ইাই স্থির 
হস, তবে আমাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ কইবার জন্য কন্যাত্তঃপুর-রক্ষক 
বর্ষধরকে অদেশ কর॥২৮।॥ যদি।কোন কন্যাই আমাতে অভিলাষ 
করে, তবেই আমি দার পরিগ্রহ করিব, যদি অন্যথা হয় তবে আমার এ বৃ 
বয়সে বৃথা উদ্যোগে কি প্রঘ্ধোজন ? এই কথা৷ বলিয়া! খধি বিরত হুইলেন। 
অনন্তর মান্ধাতা মুনি শাপাশঙ্কায় কন্যাত্তঃপুর রক্ষক বর্ধবরদিগকে প্রবেশ 
করাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনস্তর ভগবান্‌ সৌভরি কন্যাস্তঃপুরে প্রবেশ 
কাপেই অধিল সিদ্ধ-গন্ধর্ব-মনুষ্যগণ অপেক্ষা অতিশক় মনোহর রূপ 
ধারণ করিলেন। পরে সেই খষিকে অস্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়। অতঃপর 
রন্থক ক্লীব লেই কল্যাগণকে কহিল, আপনাদের পিতা আল্তা করিঙেন, 
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এই ক্ষতি কন্যার্ধী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন আমিও ইহীর 
নিকট প্রতিজ্ঞ করিয়াছি যে “ যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ 
করে, তাহ! হইলে আমি সেই কন্যার ইচ্ছার গ্রতিকৃলাচরগ, কখনই কারষ 
না।” এই কথা শ্রবণ করিয়! সেই কন্যাগণ সকলেই, হস্তিনীগণ যেন্ধপ 
যুধপতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে,সেই প্রকার "মা 
অগ্রে “আমি অগ্রেঃ এই প্রকার বলিতে বপিতে অনুরাগ ও অভিলাষের সহিত 
সেই খধিকে বরণ করিল। এবং পরস্পর বলিতে লাগিল ॥ ২৯। গিনীগণ ! 
তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ, আমি ইহাকে বরণ করিলাম। আমি বরণ 
করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। বিধি ইহাকে আমারই তর্তী 
করিয়া! স্থজন করিয়াছেন, আমাকেও ইহার পত্বীন্ধপে স্ঞ্জন করিয়াছেন; 
তোমরা শান্ত ও? ॥ ৩০ ॥ কেহ বা বলিতে লাগিল, আহা “ইনি যখন গৃছে 
প্রবেশ করেন, তংকালে প্রথমেই আমি ইহাকে বরণ করিয়াছি, তুমি কেন 
বৃথা বিনষ্ট হইতেছ+ তখন “আমি বরণ করিয়াছি” "আমি বরণ করিয়াছি 
এই কথা লইয়া নরপতি-কন্যাগণের অতিশয় বিবাদ আরস্ত হইল। যখন 
অতিশয় অনুরাগ-সহকারে কন্যাগণ সেই অনিন্দ্য-কীর্তি ধষিকে বরণ 
করিল, তখন কন্যান্তঃপুর রক্ষক বিনজ্র-মূর্তি হইয়া রাজাকে সকল কথা 
বলিল | ৩১:৩২ ॥ ইহা! অবগত হইয়া রাজা, “ইহা কি বল” “আমি কি 
করিব? “আমি কি বঙ্িয়াছি) এই প্রকার বাঁক্য বলিতে লাগিলেন) অব- 
শেষে অত্যন্ত আকুলচিত্ত হইয়া! অনিচ্ছানত্বেও অতি কষ্টে তিনি পূর্বান্নী- 
কার পালন করিলেন। মহর্ষি, অনুপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, সেই সকল 
রাজকন্য।কেই নিজ আশ্রমে লইয়! গ্েলেন। অনন্তর দেই তপোবন মধ্যেই 
মহবি, অশেষ-শিল্প শিক প্রণেতা দ্বিতীয় বিধাতার সদৃশ বিশ্বকর্্মাকে আহ্বান 
করিয়া আদেশ করিলেন, যে এই সকল কন্যাগণের প্রত্যেকের অন্যই 
দত্ত স্বতন্ত্র বহ প্রসাদ নির্মাণ কর? এই প্রাসাদে যে জঙগাশয় থাকিবে, 
তাহা উৎফুল্ল পঞ্জজ, ও কুজনশীণ কলহংস কারওুব প্রভৃতি জল পক্ষগণ 
দ্বারা রযণীয় হইবে । তাহাতে বিচিত্র উপবন থাকিবে, বহু স্থান থাঁকিবে 
ও রমণীয় শধা। আসন ও পরিচ্ছদে প্রানাদ সকল পরিপূর্ণ থাকিবে ॥ ৩৩ ॥ 
অশেষ শিল্প বিশেষাটারধ্য বিশ্বকর্মাও তাঁহার আজ্দানুরূপ সকলই অনুষ্ঠিত 
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হইয়ছে ইহা তীহাকে দেখাইলেন ॥ ৩৪ ॥ অনস্তর সেই খষির আজ্ঞামুসারে 
অনপায়ানন্দ নামে এক মহানিধি সেই গৃহ অমৃঙ্কে অবস্থান করিতে 
লাঁশিল॥ ৩৫॥ অনস্তর ক্ষিতিপতি কন্যাগণ নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ 
লেহ্যাদি উপভোগ দ্বার! সমাগত অতিথি প্রভৃতি অনুগত কুটুম্বাদি ও ভৃত্য" 
বর্সকে সেই গৃহ সমূহে পরিতৃত্ব করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥ এক দিবস, 
কন্ঠান্সেহে আবিষ্ট-্য় রাজ! "আমার সেই কন্যাগণ হুঃথে আছে বা সুখে 
আগে” এই প্রকার চিন্তা পূর্বক সেই মহর্ষির আশ্রমে আগমন করতঃ 
দীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট ক্কটিকময় সেই প্রাসাদমালা, ও তাহাতে অতি 
মনোহর উপবন জলাশয় গ্রভৃতি অবলোকন করিলেন & ৩৭ ॥ অনভ্ভব 
তাহার মধ্যে একটি গ্রাসাদে প্রাবেশ পূর্বক কন্যাকে স্নেহালিঙ্গন করত: 
আসন পরিগ্রহ করিলেন, ও উপচীধ্মান-ন্নেহা শ্রপূর্ণ-নয়ন হইয়া বলিলেন|৩৮। 
বসে এথানে তোমার ন্বখ, অথবা কোন অন্থখ আছে? মহর্ষি কি 
তোমাকে অনুরাগ করেন? তুমি কি আমার গৃহবাস ম্মরণ করিয়া থাক? 
রাজ এই কথ বলিলে সেই কন্যা পিতাকে কহিল)_-তাত ! এই খানে, 
অতিশয় রমণীয় প্রাসাদ অতি মনোহর উপবন, অতি কলভাষী বিহগ্গ শবে 
রমণীয় প্রফুল পদ্ম পূর্ণ জগাশয়। মনোন্ুরূপ ভোজ্য তক্ষ্য অন্থুলেগন ভূষণ 
বন্ত্রাদ্দি ভোগোপতোগ ও অতি কোমল শধ্যা, এই গারহন্থ্য সর্বসম্পদই 
আছে, তথাপি জন্মভূমি কে বিশ্মারণ হয়? পিতঃ আপনার প্রসাদ্দে এখানে 
সকলই সুন্দর ॥ ৩৯1 কিন্তু আমার ইহাই এক হুঃখ-কারণ যে, আমা 
দিগের পতি আমার গৃহ হইতে বহি হয়েন না। কেবল অতি গ্রণন- 
সহকারে আমার নিকটেই রহিয়াছেন, আমার তগিনীদিগের মধ্যে অপর 
কাহারও নিকটে যান না, এই জন্য আমার ভগিনীগণ বড়ই দুঃখিতা আছেন। 
ইহাই আমার ছুঃধ কারণ। রাজ। এই প্রকারে এক কন্যার গৃহে উক্ত হয় 
আর এক কন্যার গৃহে প্রবেশ পৃর্নক পূর্বোক্তপ্রকাবে ন্বেহ সহকারে দিজ্ঞাম৷ 
করিলেন । সেই কন্য।ও সেই প্রকার সর্মবিধ প্রাসাদাদির উপভোগ সুখ বর্ণন 
করিল । আর পূর্বোক্ত কন্যার ন্যায়ই কহিল আমার পতি 'আমার পার্শ্ব 
থাকেন, অন্য কোন ভগিনীর নিকটে যান না, ইহাই কেবল দুঃখের কার? 
এই প্রকার শ্রবণ করিয়। রাজ! একে একে সকণ প্রানাদেই প্রবেশ পূর্বক: 
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সকল কন্যাকেই পূর্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কন্যাও 
পূর্বোক্তরূপ সুখের কধ। নৃপতির নিকট কীর্তন করিল। তখন রাঙা! আনন্দ 
ও বিম্ময় নির্ভরে অবশ-হুদয় হইয়া নির্জানে অবস্থিত ভগবান সৌভরির 
নিকট গমনপুর্বক তীহার পূজা করতঃ কহিলেন, হে তগবন্! আপনার 
এই স্থমহান্‌ সিদ্ধি"গ্রভাব অবলোকন করিলাম, আমরা অপর কোন ব্যক্তির 
এ প্রকার বিভৃতি-বিলাস অবলোকন করি নাই। আমার বিশ্বাস, ভগ- 
বানের তপস্যার ফল ইহা হইতেও অনেকগুণ, ইহা ত কিঞিম্মাত্র। অন- 
স্বর রাজা, এই গ্রকারে সেই খষির পুজা! করিলেন ও সেই স্থানেই সেই 
খরষিশ্রেষ্ঠের সহিত কিছুকাল অভিলাধানুরূপ উপভোগ করিয়া, নিজপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥8১॥ 

কালক্রমে, সেই সকল রাজতনয়ার গর্ভে রা এক শত পঞ্চাশৎ 
পু জন্মিল। অনন্তর সৌভরির প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির গ্রাতি স্বেহ 
বাড়িতে লাগিল; তখন তিনি অতিশয় মমতাকষ্ট"ভুদয় হইয়! উঠিলেন ॥ ৪২ ॥ 
তিনি সর্ধদাই ভাবিতেন, আহা! এই মধুরভাঁষী আমার পত্রগণ কি হাঁটিতে 
শিখবে? ইহারা কি যুবা হইবে? আহা! আমি কি ইতা্দিগকে কৃতদার 
দেখিব? ই্থাদের কি পুত্র হইবে? আহা! আমার পৌন্রগণকে কি পুত্র-সমস্বিত 
দেখিতে পারিব? এইবপে যেমন এক একটি ভাবনার পর এক একটি করিয়া 
মনোরধ পুর্ণ হইতে লাগিল, অমনি আর একটি অভিলাষ উপস্থিত হইতে 
লাগিল। এই প্রকার কালানুরূপ মনোরথের আবৃত্তি জানিয়া, সৌভরি 
একদিন চিস্তা'করিতে লাগিলেন যে ॥৪৩।॥ অহেো! আমার মোহের কি 
বিস্তার! অধুত অথবা লক্ষ লক্ষ নতসরেও মনোরথের সমাপ্তি হয় না, 
কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে, আবার নৃতন মনোরথ সকল উৎপন্ন হয়। 
আমার পুত্রগণ চলিতে শিখিল, যুব! হইপ, বিবাহ করিল ও অস্তানোৎপাদন 
করিল, ইহা! ত দেখিলাম ; এক্ষণে আমার অন্তরাত্বাআবার সেই পৌব্রগণের 
পুত্রজন্ম দেখিতে অভিলাধী! আবার যদি তাহাদেরও সন্তান দেখিতে 
পারি, তখন নিশ্চয় আমার অন্য মনোরথ উপস্থিত হইবে , আবার সেই 
মনোরথ পূর্ণ হইলে অপর মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে ?1188--৪৬ 
মরণ পধ্যত্ত মনোরথ সমূহের অন্ত নাই, ইহা! আমি বুঝিতে গারিয়াছি। 


৮ 
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যাহার চিত্ত মনোরথ*সমুহে আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই পরমাঘ্ব 
সঙ্গি হইতে পারে না॥৪৭॥ আহা! জলবাস-সহচর মংস্য-মন্দে আমার 
সেই সমাধি সহস! বিনষ্ট হইল। আমার এই দার-পরিগ্রহ, আসক্তি জনা, 
তাহার সন্দেহ কি? আর পরিগ্রহ দ্বারা! এই মহতী কার্ধ্যেচ্ছা হইয়াছে ॥ ৪৮। 
শরীর-গ্রহণই এক দুঃখ, আমার সেই ছুঃখ নরপতি-তনয়াগণের পরিগ্রহে 
একশত পঞ্চাশটীতে পরিণত এবং বহু স্ুতরূপে তাহা এক্ষণে আরও বহুলীকত 
হইয়াছে ॥৪৯॥ পূত্রের পুত্র সমূহ, আবার তাহাদেরও পুত্র সমূহ, আবার 
তাহাদেরও পরিগ্র ছারা, আমার এই মমন্তানিধান দুঃখ-হেতু পরিগ্রহ 
আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে 1 ৫০ ॥ 

আমি জলবাষ করিয়! যে তপশ্চ্ধ্যা করিলাম, তাহার প্রসাদে এই সকল 
স্পৎ। আহা! মৎস্য-সঙ্গে তপস্যার বিজ্স্বক্ূপ আমার যে পূত্রার্দির অনু- 
রাগ উৎপন্ন হইল, তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম! ॥ ৫১1 নিঃসন্গতাই 
বতিগণের মুক্তির কারণ; সঙ্গ হইতে অশেষবিধ দোষ উত্পন্ন হয়। যাহার 
যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধ:পাতে যায়, যাহার সিদ্ধি অল্প 
তাহার ত কথাই নাই। ৫২॥ পরিগ্রহরূপ গ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত 
, হইয়াছে) এক্ষণে আমি পরিহীন-দোষ হইয়া যেগ্রকারে পুনর্বার পরিজনের 
ছুঃথে আর দুঃখী না হই, সে প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব ॥ ত৩। 
ধিনি সকলেরই বিধাতা, যাহার স্বরূপ অচিস্তনীয়, যিনি অণু হইতেও অণু, 
অথচ যিনি দর্বাপেক্ষ। বৃহৎ যিনি সত্ব ও তমঃম্বরূপ এবং যিনি ঈশ্বর- 
গণেরও ঈশ্বর। সেই ভগবান্‌ বিষ্ণকে আনি তপস্যা দ্বারা আরাধন। করিব 1৫81 
সেই অনস্ত, জযোতির্ঘয়, সর্বস্বরূপী, অব্যক্ত ও বিস্পষ্ট শরীর, ও অনন্তরপী 
ভগবান্‌ বিষ প্রতি আমার চিত্ত দৌষহীন হইয়া! সর্বদা মোক্ষের জন্য অচল 
ভাবে পুনর্ধার আসক্ত হউক॥ ৫৫॥ যিনি অমস্ত ভৃতন্বরূপ, অমল ও 
অনস্ত, যিনি অর্ধেশ্বর ;) যাহার আদি বা মধ্য নাই, যাহা ব্যতিরেকে আর 
কিছুই সত্য নাই। সেই গুরুগণেরও পরম গুরু ভগবান্‌ .বিষুর শর? 
গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৬ ॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
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পরাপর কহিলেন,_সৌভরি এই শ্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুত্র, 
গৃহ, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি এঁখরর্য পরিত্যাগ করতঃ সুকল-ভার্য্যা.সমতি 
ব্যাহারে বনে গ্রবেশ করিলেন; ও প্রতি দিবস সেইবনে বৈধানসকর্তৃব্য 
জশেষবিধ ক্রিগ্ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পরে গাপ সকল ক্ষীণ হইলে, 
রাগাদি-পরিহীন-চেতা ছইয়। বৈবাহিক অগ্নিকে সঙ্গে করতঃ যতি হইলেন ॥১1 
অনন্তর মৌভরি, ভগবান্‌ বিষুতে সকল কর্ন বিন্যাস করিয়া অচ্যুত 
পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলেন। এই অচ্যুত পদ, উৎপত্তি-রহিত, বিকার-হীন, 
মরধাদি-ধ্ম-শৃন্য ও ইন্দিয়াদিরও পরমান্তর ॥ ২॥ মান্ধাতার তনয়া- 
দিগের কৃথাপ্রঙ্গে এই সৌভরিচরিত কীর্তন করিলাম |৩॥ যে ব্যক্তি, 
এই মৌভরিচরিত স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অবধারণ করিবে, তাহার 
আট জন্ম পর্য্যন্ত ছুর্মাতি, অধর্্ম ও মনেতে অসংমার্গে অনুধাবন হইবে না 
এবং অশেষবিধ হেয় (সংসারে) সমূহে তাহার মমত্ব জন্মিবে না। ইহার 
পর মান্ধাতার পুত্রপৌক্রাদির বিবরণ বলিতেছি ॥ ৪ 8 মান্ধাতৃ-পুর অন্বরীষের 
যুবনাশ্ব নামে পুত্র হয়। তাহার পুত্র হরিত, এই হরিত হইতে হারিত 
আঙ্গিরদ নামে ক্ষত্রিয় কুল প্রবর্তিত হইয়াছে ॥ ৫॥ 

পূর্ব্ণে রসাতলে ষট্কোটা-সংখ্যক মৌনেয়-নামক গন্ধব্গণ বাস করিত, 
তাহারা নাগকুলের প্রধান রত্বসমূহ ও আধিপন্ত হরণ করে ৬ ॥ তখন 
গন্ধর্ববীরধ্য বিমানিত নাগগণ, নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধ “অনন্ত "দেবেন্দ্র প্রভৃতি 
স্তব শ্রবণে উদ্মীলিত-পুণতরীকনেত্র জলশায়ী ভগবানের নিকটে গমন 
করিয়া প্রণামপূর্বক কহিলেন, হে ভগবনূ! এই গন্বর্ধগ্ণ হইতে উৎপন্ন 
আমাদের ভয় কিবিন্ হইবে? তখন অনাদিপুরুষ পুরুষোত্বম ভগবান্‌ 
কহিলেন, যৌবনাশ্ব মান্ধাতার পুরুকুৎ্সনামা এক পুত্র আছে, আমি 
তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুষ্ট গন্ধর্ধকুলের বনাশ সাধন 
করিব। ৭॥ ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়৷ নাগপতিগ্ণণ তাহাকে প্রণাম- 
পূর্বক পুনর্কার রসাতলে আগমূন করতঃ পুরুকুংসের আনয়নের জন্য 
নর্শদাকে প্রেরণ করিলেন ৮॥ অনত্তর নর্দদ! পুরুকুত্সকে রসাতলে লইয়া 





% 


১৩৮ বিষুপুরাঁণ। ৪র্থ অংশ । 


গেলেন। রাজা! পুরুবুৎ্ম রসাতলে গমন-পূর্ববক ভগবানের তেজঃগ্রভাবে 
বর্সিত-বী্ধ্য হইয়া সকল গন্বর্বগণকে বিনাশ করিলেন ও পরে শ্বতবনে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন সকল গর্নগপতিগণ গ্রসর হইয়। নর্ধ্দাকে 
বর প্রদান করিলেন যে « যে ব্যক্জি বেক্ষ্যমাণ) শ্লোক সমবেত তোমার নাম 
গ্রহণ করিবে, তাহার সর্গভয় থাকিবে নাঃ ॥ ৯। 

সেই গ্লোকটা এই,-_প্রাতঃকালে নর্র্দাকে নমস্কার, রাত্রিকালে নর্ম্দাকে 
নমন্ধার। হে নর্্দে তোমাকে নমস্কার, আমাকে সর্পবিষ হইতে রক্ষা 
করিও। এই কথা উচ্চারণ করিয়। দিবসে বা রাত্রিতে অঞ্থকারে প্রবেশ 
করিলেও সর্পে দংশন করিবে নাজ ১০॥ যে ব্যক্তি নর্শদার অনুশ্মরণ 
করিয়। বিষপান করে, ভাহার উদরস্থ বিষও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ 
হয় না॥ ১১॥ উরগপতিগণ পুরুকুৎসকেও, “তোমার কখনই বংশচ্ছেদ হইবে 
না” এই বর দিলেন ॥ ১২ পুরুকুত্স নর্শদার গর্তে ত্রসদস্থ্য নায়ে এক 
গুত্রোৎপাদন করেন। ত্রসদস্থ্যর পুত্র 'সন্তৃত” ৷ তৎপুত্র অনরণ্য, দিথিজয় 
কালে রাবণ এই অনরধাকে হনন করে। অনরণ্যের পুত্র পৃষদস্ব, তৎপূত 
 হ্র্য্যশ্ব, তৎপুত্র সুমনাঁঃ তৎ্পুত্র ত্রিধন্থা» ত্রিধন্বার পুত্র ত্রধ্যারণ ॥ ১৩॥ ত্রযা' 
রুণের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই তিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন ও চগ্ডানতা * প্রা 
হন। এই সমর দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়) সেই সময় রাজা 
ত্রিশস্থু বিশ্বামিত্রের পরিবারের পোষণ জন্যে ও নিজেপ্ধ চগ্ডালতা পরি. 
হারের নিমিত্ত জাচ্ুবীতীরম্থ ন্যগ্রোধ বৃক্ষে প্রতিদিন সুগমাধ্স বন্ধন 
করিয়া রাখিতেন ॥ ১৪॥ অনস্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সখ' 
রীরে দ্বর্গে আরোহণ কবান। ত্রিশক্কর পুত্র হরিশ্ন্ত্র, তংপুত্র 
রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র হরিত, তৎপুত্র চু, চুর ছুই পুত্র, বিজয় ও বহুদেব) 
বিজয্বের পুত্র রুরুক, তৎপুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু। হৈহয় তালজঙ্ব প্রতি 
ক্ষাতয়গণ এই বাছকে পরাজয় করাতে তিনি মহিষীর সহিত বনে গ্রবেশ 
করেন ॥ ১৫॥ গরে বনে মহিষীর গর্ভ হইলে, তাহার সপড়ী গর্ভন্ত্তনে 





সপ 


* পরিণীম্বমান। ত্রাক্গণ কন্যাকে হরণ কর! প্রযুজ্ ইহার পিতা ইহাকে চান চও' 
বলিব শাপ্‌ প্রদান করেন। 


তৃতীয় অধ্যায়। ১৩৯ 


অন্ত বিষ প্রদান করে। সেই বিষগ্রভাবে মহিষীর গর্ভস্থজীব সাত. বৎসর 
পর্যন্ত জঠরেই অবস্থান করে। রাজ। বাহুও বার্দকা অবস্থায় নীত হ্ইয়া 
অবশেষ ও্ব নামক খষির আশ্রম নিকটে কালগ্রাসে পতিত হুন ॥ ১৩॥ 
রাজমহিষীও চিতা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত মহারাজকে আরোপণ- 
পূর্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। অনত্তর অভীত, অনাগত ও 
বর্তমানকাল-বৃত্তান্ত-বেত্তা ভগবান্‌ গর্ব স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া 
কহিলেন, হে সাধ্বি! আপনি এই অসদারস্ত কেন করিতেছেন? আপনার 
উদরে অখিল ভৃমগুলপতি, চক্রবর্তী, অতিবীর্ধ্-পরাক্রমশালী, অনেক-যন্ত- 
কর্তা, শত্রপক্ষ-ক্ষয়কারী বালক ঘবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ গ্রকার 
সাহদ ও অধ্যবসায় করিবেন না_করিবেন না। খধি এই কথা বলিলে 
রাজমছিষী সেই সহমরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত। হইলেন ॥ ১৭। ভগবানূ 
ও্ব তৎপরে তাহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। কতিপয় দিনের মধ্যেই 
সেই বিষের সহিত অতিতেজন্দী বালক জন্মগ্রহণ করিল। উর্ সেই 
বালকের জাতকন্মাদি ক্রিয়া সম্পাদন-পূর্বক তাহার “সগর* এই নাম 
রাখিলেন ) পরে সেই বালকের উপনয়ন হইলে, ওর্ক তাঁহাকে বেদ, অধিল 
শান্তর ও ভার্গবাখ্য আগ্রের অস্ত্র শিক্ষা দ্িলেন। বাঁলক পরিপক-বুদ্ধি 
হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাম! করিলেন। মাতঃ ! আঁমরা কেন এই তপোবনে 
রহিয়াছি, আমার পিতাই বা কোথায়? আর আমার পিতাই বা কে? বালক 
এই প্রকার নান! বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জননী তাঁহার সিকটে সকল 
অতীত বৃত্বান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সগর পিতার রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ 
হইয়। হৈহয় তালজজ্যাদির বধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর প্রায় সকল 
হৈহয় নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন। পরে শক,যবন,কাম্থোজ,পারদ ও পহলব- 
গণ তৎকর্তৃক আহত হইয়া তাহার কুলগুরু বসিষ্ঠের শরপাপর হইল॥ ১৮| 
অনস্তর বসিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবন্মত প্রায় করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! 
এই জীবন্মভগণের অনুসরণ করিয়া কি ফল হইবে 1॥১৯॥ এই দেখ, 
আম ইহাদিগকে তোমার গ্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম ও ব্রাহ্মণ, 
সংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি? স্তরাং ইহারা জীবন্ত তাহাতে আর 
অনেহ কি?॥২০॥ রাজা সগর, 'যে আজ্ঞা এই বলিয়া গরুবাক্যের 


১৪০ বিষ্কপুরাণ।  ৪র্থ অংশ। 


অভিনন্দন পূর্বক তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার বেশ করিয়! দিলেন। তিনি 

যবনগণের মস্তক মুখ্ডিত করিলেন, শকগণকে অর্দমুণ্ডিত করিলেন, পারদ- | 
গণকে প্রলম্বমান-কেশ-যুক্ক করিলেন, পহলবগণকে শৃশ্রধারী করিলেন 
এবং ইছাদিগকে ও অন্যান্য তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় ও বযট্কার 
বিহীন করিয়! দিলেম। তাহারা নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিল বলিয়! ব্রাহ্মণ, 
গণও তাছাদ্দিগকে পরিত্যাগ করিলেন। স্তরাং তাহারা শ্নেচ্ছত্ব প্রাণ 
হইল। অনস্তর সগগর রাজাও দ্বপুরে আগমন করতঃ অগ্রতিহত সৈন্যগণে 
বেষ্টিত হইয়া! অপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবীকে শাঁসন করিতে লাগিলেন ২১॥ 


তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





চতুর্থ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,--কণ্ঠগ-চুহিত। সুমতি ও বিদর্ত-রাঁজ-তনয়া কেশিনী। 
সগরের এই ছুইটী পত্ী॥১ ৪ এই পত্বীদ্বয় পুত্র লাভের জন্য পরম সমাধি 
দ্বার রব মহর্ষির আরাধন। করিলে, তিনি বর প্রদান করেন যে, তোমাদের 
মধ্যে একজন বংশধর একপুক্র পরব করিবে, আর একজন যষ্টিসহত্র পুত্র 
প্রসব করিবে, এই ছুই বরের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, তিনি নেই 
বর প্রার্থনা করুন। ওর্ধ এই কথ! বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা! করি' 
লেন এবং স্ুমতি যষ্টিসহত্ পুত্র প্রার্থনা! করিলেন। « তাহাই হইবে” 
খধি এই কথা বলিলে পরে অল্পদিনের মধ্যেই কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক. 
ংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বিনতা-তনয়! স্বমতিরও কালক্রমে ষটটিসহত্র 
গুত্র জম্মিল। কেশিনী-তনয় অসমপ্রার অংশুমান্‌ নামে এক পুত্র হয়। ২৩ 
সেই অসমঞ্জা বাল্যকাল হইতে বড়ছূর্কত্ত ছিলেন; তাহার পিতা চিন্তা 
করিতেন,_-অসমঞ্জ| খৌবনকালে বুদ্ধিমান হইবেন । অনস্তর যৌবন অতীত 
হইলে তিনি নেই প্রকার অস্চরিত্র রহিলেন দেখিয়া, স্বর তাহাকে গরি' 
তাগ করিলেন ॥৪1॥ সগর রাজার অপর ষট্িসহআ্র পুত্রও অনমঞ্জার 
চরিত্রের অনুকরণ করিল। €॥ তথন, অসমঞ্জার চরিত্রান্গকারী সগরতনয়গণ 
জগতে যজাদি সন্মার্গ বিন করিতেছে দেখিয়া দেবগণ, দকল-বিদ্যাময় অশেষ, 


চতুর্ঘ অধ্যায়। ১৪১ 


দোষে নিলিপ্ড ভগবানূ পুক্রমোত্বম'অংশভূৃত কপিল ধষিকে প্রণাম করিয়া 
সেই বিষয়ের জন্য বলিলেন ॥ ৬ | হে ভগবন্! এই মকল মগরতনয়গণ 
অসঞজার চরিত্রের অনুগমন করিতেছে, এই সকল অমন্মার্গানুসারী সগর- 
তনয়গণ থাকিলে জগতের কি দশা হইবে? হে ভগব্দ! আর্তজনগণের 
পরিত্রাণের জন্যই আপনা'র শরীর ধারণ হইয়াছে । ভগবান্‌ কপিল এই কথা 
শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিনষ্ট হইবে ॥ ৭ ॥ সেই 
ময় সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের আরত্ত করেন। সেই যজ্গে সগরপু্রগণ 
যক্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিল। একদিন সেই যজ্তীয় অশ্বকে, কোনও এক 
ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল ৮। সগর, তনয়গণকে 
অস্বাস্বেষণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পরে অশ্বান্েষণে নিযুক্ত সগর- 
তনযগণ অতিনির্ধন্ধ সহকারে অশ্বখুর-চিহিত পথের অনুসরণ করিতে 
করিতে এক এক জনে, এক এক যোজন বহধাপৃষ্ঠ খনন-পূর্বক 
মকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল। ৯॥ সেই সগরপুভ্রগণ, পাতালে 
দেই অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, 
ন্ের অনত্ি দূরে কপিল বিরাজমান; ভগবান্‌ কপিল খষি, শরৎকালের 
শির্বল আকাশশ্থিত সুর্যের স্তায় অবিরত স্বতৈজোনিকর দ্বারা উদ্ধ অধঃ 
ও অ্ট দিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়াছিলেন। ১০ | অনস্তর সগরতনয়গণ, 
আসুধ উদ্যত করিয়া “এই ছুরাত্বা আমাদের অপকারী, এই ব্যক্তিই যক্্ 
বিধাতের জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছে, ইহাকে হনন কর-_হুনন কর” এই প্রকার 
করলিতে বলিতে, সেই কপিলমুমির দিকে অভিধাবিত হুইল। তখন, সেই 
উগবান্‌ মহর্ষি কপিল, নয়ন ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন। 
শনিফালে তাহার শরীর-মমুদ্ূত বহি দ্বারা দগ্ধ হইয়া মগরতনয়গণ বিনষ্ট 
ইল ১১ সগররাজা, সেই অশ্বান্ুগমনকারী পুত্রগণ পরমর্ধি কপিল- 
'উজে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা জানিয়া অসমঞ্জার পুত্র অংশুমানূকে অশ্বানয়নের 
ঈন্য প্রেরণ করিলেন ॥ ১২৪ তখন, অংশুমান্‌ সেই সগরতনয়গণ-কৃত 
ধের দ্বারা, মহর্ষি কপিলের নিকট গমন পূর্ব্বক, ভক্কিনভ্রভাবে তাহার স্তব 
রিতে লাগিলেন ।সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ মহ্র্ষি কপিল কহিলেন; 
্স! গমন কর, পিভামহকে এই অশ্ব প্রান ত্র কে পালা। বর লাল 
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কর, তোমার গৌত বর্ণ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবে ॥ ১৩। অনস্তা 
অংশুমান্ও বর শ্রার্থন। করিলেন যে, ব্রদ্মাণ্ুহত অতএব দ্বর্থযোগা 
আমার এই গিতৃব্যগ্টণের স্বর্গপ্রাণ্িকর বর, তগবান প্রদান করুন। ১৪। 
তখন ভগবান্‌ কপিল তাঁহাকে কহিলেন, বস! আমি ইহা পূর্বেই তোমাকে 
বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র দ্বর্গ হইতে গল্প! আনয়ন করিবে। দেই 
গঙ্গাজল দ্বারা ইহাদের অস্থি সকল স্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্বর্গীরোহ' 
করিবে। ভগবান্‌ বিষুর পাঁানুষ্ট-বিনির্গত জলের ইহাই যাহাত্ব্য যে, কের 
কামনাপূর্বক তাহাতে স্মানাদি করিলেই যে উপকার হয়, তাহা নহে; অকানেও 
ও বিগত-প্রাণের তৃপতিত, পরিজ্যত্ত-শরীরজ-অস্থি-চর্-্নাযুকেশীদিও 
ইহাতে পতিত হইলে) ইহা শরীরিকে দ্বর্গারোহণ করাইয়া থাঁকে, 
ধধি এই কথা বলিলে পর, অংগুমান্‌ ভগবান্‌ কপিধকে প্রণাম করিয় 
অশ্ব গ্রহ্ণপুর্বক, পিতামহ যজ্বে আগমন করিলেন ॥১৫॥ সগররাজাও 

ংশ্তমানের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিধেন 
ও আত্মজ-গ্রীতি প্রযুক্ত অংগুমানৃকেই পুত্রত্বে কল্পন! করিলেন ॥ ১৬। অং. 
মানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুক্র ভগীরথ, ইনিই স্বর্ণ হইতে গন্গাকে আনয়ন 
স্করেন বলিয়া গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয়॥ ১৭॥ ভগীরথের পুত্র শ্রত, তংপৃত্ 
নাভাগ, তৎপুজ অন্বরীষ, তৎপুত্র দিম্ৃত্বীপ, তাহার পুল্র অধুতাশ্ব, তংগুন্ 
খতুপর্ণ; ইনি নলের হায় ও অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী ছিলেন । ১৮। খড়গর্ণে 
পুর সর্বকাম, তৎপূত্র সুদান, তৎপৃত্রের নাম জৌদাষ মিত্রসহ ॥ ১৯। এ 
মিত্রপহ একদিন মৃগমায় গিয়া বনমধ্যে ব্যাদ্রদ্ব় অবলোকন করেন 1২০18 
বযাত্র্ধয় বনের মকল মৃগই ভক্ষণ করিস্বাছিল | ২১ রাজ। মিত্রসহ দে। 
ব্যা্্দ্বয়ের একটিকে বাণঘারা নিহত করিধেন॥ ২২॥ মরণকালে, & ব্যাং 
অতি-ভীষখাঙ্কৃতি করালবদন রাক্ষদরূপ ধারণ করিল 1 ২৩।দ্রিতীয় ব্যাথ 
“তোমার প্রতিক্রিয়। করিব” এই কথ! বলিয়! অন্তর্থিত হইল ॥ ২৪ কিছু 
কাল পরে এ সৌদাস রাজ! বজ্ঞ আরম করিলেন। অনন্তর আর্য বমি। 
যজ্র সমাপন করিয়া নিক্রান্ত হইলে, সেই রাক্ষস বষিঠরপ গ্রহণপূর্য? 


” বজাবসানে; আমাকে মাংসের সহিত ভোজন করান কর্তব্য, মেই জগ 
এত িশিস্পতক আকা আগখাম করিতেন” রাজাকে এ! 
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কথা বলিয়! পুনর্্বার নিক্রান্ত হইল ॥ ২৫॥ পরে রঙ্কানকারীর বেশ ধারণ 
করিয়া রা্বাজ্ঞা গ্রহণপুর্ববক মনুষ্য-মাংস রন্ধন করতঃ রাজাকে নিবেদন করিল । 
রাজ সৌদাসও, সেই মাংস স্ুবর্ণপাত্রে রাখিয়। বসিষ্ঠাগমন গ্রতীক্ষ! করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৬॥ অনন্তর বসি আগমন করিলে, রাজা তাহাকে এ মাংস 
নিবেদন করিলেন। তখন বসিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিঞ্জেন,_মহো! এই 
রাজার কি হুঃশীলতা ! জানিয়াও এই মাংস প্রদান করিল। পরে এই 
সকল দ্রব্যকি? ইহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানপর হইলেন, ও ধ্যান- 
যোগে জানিতে পারিলেন যে, তাহ] মনুষ্যমাংস। অনন্তর [তিনি ক্রোধবশে 
কলুষীকত-চিত্ত হইয়! রাজার প্রতি শাপ দিলেন যে, আপনি জানিতে পারি- 
যাও যে কারণ আমাদের ন্যায় তপস্বীগণের অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান 
করিতেছেন, সেইজন্য আপনার বুদ্ধি নরমাংস-লোলুপ হইবে, অর্থাৎ আপনি 
রাক্ষদ হইবেন ॥২৭| অনন্তর রাজ! কহিলেন, --ছে ভগবন্‌ ! আপনিই আমাকে 
এই প্রকার করিতে.বলিয়াছেন। এই কথ শ্রবণান্তে বসিষ্ঠ,-_কি কি?--আমি 
বলিয়াছি,_-এই বলিয়। পুনর্বার ধ্যানপর হইলেন ॥২৮॥ অনস্তর বসিষ্ঠ সমাধি- 
বলে সকল বিষয় জ্বানিতে পারিষু।রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ও কহিলেন, 
বহুদিনের জন্য আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ বৎসর 
মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে ২৯॥ তখন রাজাও অঞ্জলি 
পৃরিয়। জলগ্রহণপূর্ব্বক বসিষ্ঠকেও শাপ প্রদ্দানে উদ্যত হইলেন। সেই সময় 
তাহার পত্রী, মদয়স্তী-“কি করেন, ভগবান্‌ বসিষ্ঠ আমাদিগের গুরু; 
এই প্রকারে কুলদেবতাস্বরূপ আচাধ্যকে শাপপ্রদান করা কর্তব্য নহে -» 
এই বলিয়া তাহাকে প্রসারিত করিলেন। তখন, অগ্রলিস্থিত সেই শাপ-জল, 
পৃথিবীতে ব! আকাশে নিক্ষেপ করিলে শা ও মেঘ নষ্ট হইবে, এই বিবে- 
চনায় রাজা, সেই জল স্বকীয় চরণঘয়ে সেচন করিলেন ॥৩০। সেই ক্রোধাথি- 
তণ জল সংস্পর্শে তাহার পাদদ্বয় বিনষ্টকান্তি হইব! কন্মাষবর্ণ ( কৃঞ্চপাতুবর্ণ) 
ধারণ করিল।৩১। এই কারণে তীহার নাম কল্াধপাদ হইল। পরে, 
বনিষ্ট শাপবশে রাজ! তৃতীগ্নদিবসে রাঙ্ষপরূপী হইয়া বনে পর্ধ্যটন করদঃ 
অনেক মানুষ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ উ্ রাক্ষনরূপা জা একদিন 
ঘতৃুকালে দয়িতা-সঙ্গত এক ব্রাঙ্ষণ দর্শন করিলেন ॥ ৩৩॥ তখন অতিভীষণ 


আন) 
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রাক্ষম দেখিয়। অতিত্রাজে পলায়ন-পরায়ণ সেই দম্পত্তির মধ্যে তিনি 
ব্রাঙ্মণকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন ত্রাক্গণী তাঁহার নিকট অনেক যাচঞা 
করিতে লাগিল যে._হে মহারাজ! প্রসন্ন হও, তুমি ইঙ্গীকু-কুলের তিলক- 
-্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ) রাক্ষস নহ। তুমি স্রীরর্মসূখে অস্ধিজ্ঞ) আমাতে 
অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভর্তাকে ভক্ষণ করা তোমার উচিত নহে। এই 
প্রকারে ব্রাক্মণী বহবিলাপ করিলেও রাজ! তাহা শ্রবণ না করিয়া, ব্যাত্র যে 
প্রকার পণ্তকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সেই ব্রাঙ্মণকে ভোজন করিলেন | ৩৫ ॥ 
তখন অতি কোপসমন্বিতা ব্রাঙ্গণী রাজাকে শাপপ্রদান করিল )--“যে আমার 
তৃপ্তি হইতে না হইতেই তুমি আমাৰ পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে 
তুমি স্ত্রী সন্তোগেপ্রবৃত্ত হইলেই বিনাশ প্রা্ড হইবে ।* ব্রাক্ষণী এইরূপ 
শাঁপ প্রদান করিয়া অগ্নি গ্রবেশ করিল ॥ ৩৬॥ অনন্তর স্বাদশবৎসর অতাঁত 
হইলে বাজ বিসুক্রণাপ হইয়া স্ত্ীসন্তোগে অভিলাবী হইলে, তাহার স্ত্ 
মদয়ন্তী তাহাকে ত্রাঙ্ষণীশাপের কথা ম্মরণ করাইয়া দিলেন & ৩৭ ॥ সেই 
অবধি রাজা স্ত্রীসন্ভোগ পরিত্যাগ করিলেন। পরে অপুজ্র রাজার প্রার্থনা- 
নুসারে, বদি মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন পরে সপ্তমবর্ষ অতীত হইল 
তথাপি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল না দেয়, দেবা মদযন্তী প্রস্তর দ্বারা! গে 
আঘাত করিলেন। তখন পুল্র জশ্সিল। সেই পুত্রের নাম অশ্মক হইল। 
অশ্মকের মুলক নামে পুর হইল। এই সময় পরশুরাম, পৃথিবীকে পিক্ষা্রিয় 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিবস্ত্র প্রীগণ মুলককে পরিবেষ্টেন করিয়। রক্ষ। করেন, 
জেই জন্য তাহাকে নারীকবচ বলিয়। থাকে। মৃলকের পুত্র দশরথ। তৎপুণ্র 
ইলিবিল, তৎপুক্র বিশ্বনহ, তৎপুত্র খটা্গদ্দিলীপ। এই খণ্টাঙ্গদিলীপ দেবা- 
শুর-সংগ্রামে দেবগ্ণণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অস্থরগণকে বিনাশ করেন। তখন 
ন্বগৃস্থ দেবগণ, প্রিয়কারী বলিয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি বলি- 
লেন)_-যাদদী আমাকে নিতান্তই বরগ্রহধ করিতে হয়, তবে এই আমার 
বর যে,'*আপনারা। বলুন আমি কতকাল বাঁচিব? অনন্তর দেবগণ কহিলেন, 
আপনার *একমুহর্ত-গ্রমাণ আমুঃ অবশিষ্ট আছে। দেবগগণ এই কথ! 
বলিলে ধটাঙ্গদিলীপ অহ্থলিতগতি দেবরথে আরোছণপুর্বক অতি 
শীপ্রগতিতে মত্ত্যলোকে আগমন করিয়া এই কথ! বলিতে লাগিলেন থে, 


চতুর্থ অধ্যায়। ১৪৫ 


“যেমন ব্রাঙ্গণগণ হইতে আমার আত্বাও প্রিরতর নহে, যেমন আমি 
কখনই ধর্মোরজ্ষন করি নাই, যেপ্রকার আমার দৃষ্টি দেব-মানুষ-পণু-বৃক্ষ 
প্রভৃতিতেও অচ্যুত্ধতেদ ,উপল্ধি করে নাই, সেই প্রকারে আমি অদ্য 
অশ্বলিত-জ্ঞানে. সেই যুনি-জনামুস্থৃত দেব ভগবান বিষুঃকে প্রাপ্ত হই ১, 
এইরূপ বলিতে বলিতে রাজ। ওটাক্ষদ্দিলীপ, সেই অশেষণডক, অনির্দেশ্য- 
শরীর সত্তামাত্র-সরূপ পরমাত্া ভগবান্‌ বাস্থদেবে, াত্মার যোগ করিলেন 

ও ভগবান্‌ বাস্থদেবেই বিলীন হইয়া গেলেন ॥ ৩৮ ॥ অপ্তর্ধিগণ পুরাকালে, 
এই খট্াজদিলীপ সম্বন্ধে এক খোঁক গান করিয়াছেন। সে শ্লোক এই যে, 
“পৃথিবীতে খট্টাঙ্গ সদৃশ অপব কেহই জন্সিবে না। এই খট্াঙ্গ মুহর্তকাল 
মাত্র আঘুং জানিতে পারিয়া, স্বর্ণ হইতে পৃথিবীতে আগমনপূর্বক দ্রানরূপ 
অর্পণ দ্বারা ব্রিলোকই বা্ুদেবে প্রবিলাপিত কবেন” ॥ ৩১॥ খ্টাঙ্গের পুর 
দীর্ঘবাহ্‌ নামা, তৎপুত্র রঘু। তপু অজ, অজের পুত্র দশরথ, এই দশরথের 
ওরমে ভগবান্‌ পদ্মনাভ রাম লঙ্গাণ ভরত ও শকুদুকপ টারিভাগে স্বীয় অংশে 
জন্মগহপ করেন । ৪০ ॥ 

রামচন্দ বাল্যাবস্থাতেই বিশ্বামিত্র-যজ্জঞ বক্ষণের জন্য গ্রমন করিতে করিতে 
পথেই তাড়ক] নামে রাক্ষসীকে বিনাশ করেন ॥ ৪১ ॥ তিনি বিশামিবঘাজে 
মারীচকে বাণপাতে আহত কবিয়। দূরে নিক্ষেপ করেন। স্থবাগ-প্রমুখ রাক্ষস 
গণকে বিনাশ করেন ও অহ্ল্যাকে দর্শনমাত্রেই অপাঁপা করেন। অনস্তব 
জনক-গৃহ্ে অনারাসেই মহেশ্বরের ধন্র্ডঙ্গ করিলেন ও অযোনিজা জনকবাজ- 
তনদা সীনাকে, বীর্ধ্যের শুরুস্বরূপ, পত্রীত্বে গ্রহণ কনেল ॥৪২ ॥ বামচন্দ 
বিবাহানস্তব অযোধ্যার প্রত্যাবর্তনকালে, পথে সকল ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারী অশেষ 
হৈহস-কুলের কেততুদ্বরূপ পরশুরামের, বীর্ধা ও বলজনিত গর্বকে খর্দ করি- 
লেন।৪৩। এৰং পিতৃবাক্যে রাজাভিল্াষকে গণন! না করিয়া ভাতা ও 
তার্ধযার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন | ৪৪ 'অনস্তর বনে বিরাধ থর দষণাদি 
রাক্ষসগণ কবন্ধ ও বালিকে হনন করিলেন। পরে সমুদ্ব বন্ধনপূর্বক অশেব 
রাক্ষমকুল ক্ষয় করিয়া! দশাননাপহৃতা, দশানন বদ দু ;তকলঙ্কা, অথচ অগ্নি 
প্রবেশ শুদ্কা, অশেষদেবেশ সংস্ত যমানা জনক রাজতনয়] সীণতাকে, অযোধায় 
মানয়ন করেন || ৪৫ ভরতও গন্বব্বরাজা লাভ করিবার জন্য তিন 


১৪৬ বিষুপুরাঁণ। ৪র্থ অংশ। 


কোঠীসংখ্যক গ্ধর্ষকে হনন করেন। শক্রত্বও, অমিতবলপরাক্রম মধুপুর 
তং. শিস +তাগশাত জমনপূর্বাক মথুরা নাষে একটি পুরী স্থাপনা করেন । 
1৮8. এ, গতুলনীন ব»প্পরাকরুম বিক্রম পমূদ্বারা শেষ ছুরাতা- 
বি হনন করিনা, এই সকল জগতে স্থিতি সম্পাদনপূর্বক,রাম লক্ষণ ভরত 
ও শক্রদ্প পুনর্ববার বর্ণে গমন করিলেন ৷ সেই সময় অযোধ্যাবানী যে মনুষ্য- 
গণ সেই ভগবদংশ চতুষ্টয়ে অনুরাগী ছিলেন, তাহারাও রামচন্দ্র মনঃ 
অর্পন করিয়। তাঁহার সালোকা প্রাপ্ত হন ।। ৪৬ ॥ রামের পুত্র, কুশ ও লব, 
লক্ষণের পুজ্র অঙ্গদ ও চত্দ্রকেতৃ, ভরতের পুল্র তক্ষ ও পুর, এবং 
শত্রয্নের পুত্র নুধাহু ও শৃরসেন ॥ ৪৭ ॥ কুশের পুজ তিথি, অতিথির 
নিষধ নামে পুল হয়, নিষধের প্র নল, তৎপুক্র নজঃ) নজর পুত্র পুণ্ডরীক, 
তৎপুত্র ক্ষেমধস্বা, তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগড | তৎপুত্র রূপ। 
তৎপুত্র রুক। তৎপুত্র পারিপাত্র, ততপুৰ দল, ততপুত্র ছল, তৎপুত্র 
শকথ। ৎপুক্র বজ্বনাঁত, তৎপুত্ধ শঙ্খনাভ, তপু ব্যুথিতাশ্ব, তৎপুন্র 
বিশ্ব, তৎপুল মহাঁযোগীশ্বর জৈগিনি শিষ্য হিরণ্যনাভ, এই হিরণানাভেব 
নিকট যাঁজ্ঞবক্য যোগ শিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের পুর পুষ্য, তৎপুক্র 
ঞবসন্ধি, তৎপুত ;হৃদর্শন। তৎপন্ম অগ্নিবর্ণ । তৎপু্র শীঘ্র, শীঘ্রের মক 
নামে পুত্র হয়। এই মরু যোগে অবস্থান করতঃ অদ্যাপি কলাপ গ্রাম 
আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এবং ইনিই আগামী যগে অর্ধ্য 
বংশীয় ক্ষত্রিয়গণেন্ন গ্রবর্তিয়িভা হইবেন । মরুর পুত্র প্রন্থৃশ্ষত, ততপত্র সুগন্ধি, 
তৎপুর অমর্ধ, তৎপুত্র মহুস্বান্‌, তৎপুরর বিশ্রুন।ন্‌ তৎপত্র বৃহদ্বল, ভারতযুদ্ধে 
অভিমন্্য এই বৃ্গদ্বলকে বিনাশ করিয়াছেন ॥৪৮॥ এই সকল প্রধান প্রাধান 
£স্কুকুল-নৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইহাদের চরিত্র শ্রনণ করিলে? 
মনুষ্য সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৪৯ || | 
চতুর্থ অধ্য।য় সম্পূর্ণ । 


জস্পে 7 € সপ 
টি কনা য় | 


পরাশর ক।হণেশ, হক্্ণকুর নাম নামে যে পু ছিলেন, তিনি কোন 
সময়ে সগআ্ সংবসর-ব্যাপি যজ্ঞ আরত্ত করেন। এবং স্লেই যজ্ঞে বসিষ্ঠকে 


পঞ্চম অধ্যায়। ১৪৭ 


হোতৃদ্বে বরণ করেন॥ ১৪ বরণ কালে বসিষ্ঠ কছিলেন, ইন্জ, পঞ্চশতবর্ধ- 
ব্যাপি ষজ্জে আমাকে বরণ করিয়াছেন ; সুতরাং তাবংকাল আপনি প্রতীক্ষা 
করুন; ইন্্রের যজ্ঞ সমাপনাস্তে আমি, আগমন করিয়া আপনার খত্বিকক 
হইব। বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর, রাজ] নিমি তাহাকে আর কেছুই 
বলিলেন না ॥ ২ তখন বসিষ্, আমার কথা রাজ স্বীকার করিলেন, ইহ! 
ভাবিয়া! স্ুরপতির যজ্ঞ আরত্ব করিলেন ॥৩॥ রাজা! নিমিও সেই কালে 
অন্ত গৌতমাদির দ্বার! যজ্ঞ আরত্ত করিয়া দিলেম। এদিকে ইত্দরের যজ্ঞ 
সমাপ্ত হইলে “নিমি-রাঁজার যজ্ক করিতে হইবে* এই ভাবিয়া বসিষ্ঠ, তরা 
সহকারে সেইধানে উপস্থিত হটলেন। অনস্তর তিনি, গৌতম সকল 
ষন্ধ-কর্ধের কর্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়! !নিদ্রাগত রাজা নিমিকে শাপ 
প্রদান করিলেন যে, রাজা নিষি যেমন আমাফে অবজ্ঞা করিয়া গৌতমের 
প্রতি এই সকল কর্মের তাঁর প্রদান করিয়াছেন, সে কারণে তিনি দেহহীন 
হইবেন।৪। অনস্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়। কহিলেন, "যে কারণে এই ছৃষ্ট 
গুরু বসিষ্ঠ, আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া, শয়ান এবং এই সকল বিষয়ের 
অজ্ঞাতা আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, সেই জন্য তাহারও দেহ পতিত 
চইবে।» রাজ এইপ্রবার প্রতিশাপ প্রদানাত্তে দেছ পরিত্যাগ করিলেন ।৫ 
সেই শাপের প্রভাবে মিত্রাবরুণের তেজে বজিষ্ঠের তেজ;ঃ প্রবিষ্ট হইল। 
অনন্তর উর্কশীদর্শনে এ মিত্রাবরুণের রেতঃ গলিত হইলে সেই বীর্ধ্য 
হইতে বসি অপরদেহ লাভ করিলেন ॥ ৬॥ নিমি রাজারও সেই যৃতদেহ 
অতি মনোহর তৈল ও গন্ধাদিদ্বারা লিগ থাকাতে কেদাদিদোষে দৃষিত 
হইল না, বরং সদ্যো-মুতের ন্যায় অবিকৃতই রহিল ৭॥ যজ্ঞ সমাণ্ডি 
হইলে ভাগগ্রহণার্থে আগত, দেবগকে, খত্বিকগণ কহিলেন, আপনারা বজ- 
মানকে বর প্রদান করুনূ। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণার্থে আজ্ঞা করিলে নিম্গি 
কহিলেন ॥ ৮৪ গহে £অখিল-সংসারের ছুঃখচ্ছেদকারি ভগবদগণ ! আমার 
ইস! অপেক্ষ। অধিক দুঃখ আর কিছুই না ষে, শরীর ও আত্মার পরম্পর 
বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! করি না। 
কিন্ত সকল লোকেরই নয়নসমুহে বাস করিতে ইচ্ছা করি।” রাজা 
নিমি এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি 
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করাইলেন ॥ ৯1 সেই কারণেই ভৃতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া! থাঁকে। 
রাজার কোন পুত্র না থাকাতে মুনিগণ, অরাঁজকতাভয়ে ভীত হইয়! 
অরণীতে * মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১* 1 তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। 
মৃতদেহ হইতে, ছন্ম হয় বলিয়া এ পুত্রের নাম জনক হয়॥ ১১। ী 
পুলের পিতা! বিদেহ হন বলিয়া তাহার নাম বৈদেহ হয় এবং মন্থনদ্বারা ! 
তাঁহার জন্ম তয় বলিয়া! তাহার আর একটী নাম “মিথি” তয়। তাহার 
পুল ননিবর্দন, তৎপুল শ্বকেত,তৎপুত্র দেবরাত, তত্পুজ বৃতছবথ। পুত্র 
মহাবীর্যা, তৎপুর সতাধৃতি, তৎপত্র ধুঈকেতু, তৎপুল হর্ধাশ্ব, ততপুত্র মরু, 
তৎপুল প্রতিবন্ধক, তৎপুল কৃতরথ, তৎপুক্র রুতি, তৎপু্ বিবুধ, তৎপুব্র 
মহাগুতি, তৎপন্ন রুৃতিরাত), ত২পল মভাঁবোমা, তংপৃজ্র নবর্ণরোম!) ততপুক্র 
ক্সরোমা, তৎপূল সীরধবজ। সেই সীরধ্ঙ্চ, পললাঁনের জন্য য্দরভূমি, 
কর্ণ করিতেছিঙেন। এইট সময লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে ঢহিতা 
সম্পন্ন হন। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কৃশর্জ। ইনি সাংকাশ্যানগরের 
অধিপতি । সীরর্বজের পুত্র ভানুমান্‌ ॥ ১২॥ 

ভাম্বমানের পুল শতদ্রায়, ততপুত্র শুচি, শুচিব উর্জ্জবহ নামে পুত্র 
জন্মায়। তৎপুর সত্যর্বজ, তৎপুত্র কনি, তৎপৃর্ন অগ্তান, ততপৃত্র খতুজিং 
তৎগ্্ অরিষ্টনেমি, তৎপ্জ শুভাবঃ। তৎপত্র শষ্য ততপূত্র সগয়। তথ" 
পল ক্ষেমারি, তৎপুন্ধ অনেনাঃ, তৎপর মীনরথ, ততপল্র সতারণ। তৎপর 
সাত্যরণি, তৎপত্র উপণ্ড, তৎপূন শ্রুত, তৎপল শাশ্বত, তৎপুজ্ত সুধন্থা 
তৎপর নুভাস, তৎপ্তর স্বশ্রুত, তৎপল জয়” তৎপত্র বিজয়, তৎপূত্র খত, 

তৎপূর সুনয়, তপ্ত বীতহব্য, ততপূর অঞ্চয়, (তৎপূল 'ক্ষেমাশ্ব,) তৎপর 
₹ুতি, ধৃতির পুজ কতলাশ্ব, তৎপূত্র কৃতি। এই কৃতিতেই জনকবংশের 
অবসান হয়। ১৩। এই মৈথিল ভূপালগণ। ইহাদের মধ্যে প্রায়শই সকল 
তৃপতিগণ গাত্বতত্বে প্ডিত হইবেন ॥ ১৪ ॥ 

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





টিটি ১ 





এঁরা 
* অগযংগাদক কাষ্ঠে। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন,_-হে তগ্নবন্‌! আপনি আমার নিকট হৃর্ষেযর বংশ 
কীর্তন করিলেন। এক্ষণে আমি চন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন বুপতিগণের বিয়য় 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ১1 হেত্রক্গন! যে চত্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্তি নৃপতিগণের 
সন্ততি অন্যাপি জগতে কীর্তিত হয়, আপনি প্রসাদ-স্থমুখ হইয়া সেই নৃপতি- 
গণের বিষয় আমার নিকটে বলুন্‌॥ ২॥ 

পরাশর কহিলেন, -হে মুনিশার্দ'ল মৈত্রেয়! প্রথিততেজা মোমের যে 
বংশে প্রধিতযশা! ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ-মনুক্রমে শ্রবণ 
কর॥৩। অতিবলপরাক্রমশালী,--কাত্তিমান্-সংন্গভাব ও দানাদি ক্রিয়া- 
ন্বিত,-ও অতিগুণবান্--নহুষ-যযাতি কার্তবীর্য্যাজ্জুন-প্রভাত ভূপালগণ এই 
চন্রবংশকে অলঙ্কত করিয়াছেন॥ ৪॥ এই বংশের বিষয় আমি তোমাকে 
বলিতেছি শ্রবণ কর। অখিলজগতত্রষ্টা ভগখান্‌ নারায়ণের নাতি-সরোজিনী 
হইতে সমুত্পন্ন অজযোনি ব্রহ্ধার পুত্র অন্রি। অত্রির পুত্র চন্দ্র, ভগবান 
ব্হ্ষা) চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপতোো অভিষেক 
করেন ॥ ৫॥ চক্র, রাজন্য় যচ্দ করিয়া'ছলেন, পরে সেই রাজকুয় যজ্ঞ 
প্রভাবে এবং সর্বোধ্ক আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন তাহার অহঙ্কার 
উপস্থিত হয়॥৬॥ সেই মদদোবপ্রযুক্ত চক্র, সকল-দেবগুরু বৃহস্পতির 
তারানায়ী পত্বীকে হরণ করিলেন ॥ ৭॥ অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় তগবান 
ব্রহ্মা, চক্জরকে বহুবার অন্থরোধ করিলেও এবং সকল দেবার্ষগণ, যাচ.ঞা 
করিলেও চত্্র ভারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ নিব- 
ধন শুক্রও তাহার সহায় হইলেন ॥৮॥ এদিকে, অঙ্গিরার নিকট হুইতে 
বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান কুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরস্ত কার- 
লেন ৯॥ শুক্র, চন্দের পক্ষে ছিলেন বলিয়া! জন্ত কুজন্ত গ্রভৃতি দানবগণ, 
তাহার সাহাব্যার্থ মহান্‌ উদ্যোগ করিল; এদিকে সকল-দেবসৈস্-সহায় 
ইন্্, বৃহস্পতির সাহাব্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০॥ তখন উত্তয়পক্ষে অতি 
ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল, এই সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া ইহার নাম 
তারকাময়। অনন্তর, কুদ্রপ্রমুখ দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর শম্ত্রলমূহ 


১৫5  বিষুপুরাণ। ৪র্থ অংশ। 


নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১১। পরে এই প্রকারে দেবাসুয়-যদ্ধে দ্ধ. 
হদর-অশেষ জগৎ ব্রক্গার শরণ লইল। ১২। তখন ভগবান ব্রহ্গা”_শুক্র, 
শঙ্কর, অনুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করি- 
লেন। অনম্তর বৃহস্পতি, তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া কহিলেন ॥ ১৩॥ “আমার 
ক্ষেত্রে অন্ত ব্যক্তির ওরসজাত পুত্র, তোমার ধারণ কর! উচিত নহে, 
তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।” বৃহস্পতি এই কথা বলিলে, পতিব্রতা 
তারা পতিবাক্যে সেই গর্ভ ঈধিক! শ্তম্বেঞ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ । 
নিক্ষেপমাত্রে সমুৎপনন পুত্র, স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজের 
অভিভব করিয়া বিরাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন সেই কুমা- 
রের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্ত্র,_-এই উত্ভয়কেই সাভিলাষে অবলোকন করিতে- 
ছেন দেখিয়া, দেবগণ সন্দিহান-ভাবে তারাকে দ্িজ্ঞাসা করিলেন) “হে 
অতিন্থভগে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই সন্তান কাহার? চন্সের অথবা 
বৃহস্পতির 1” দেবগ্গণ এই কথা৷ বলিলে, তার! লজ্জায় কিছু বলিতে গারি' 
লেন নাঁ॥ ১৬॥ অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলে যখন তারা দেবগণের 
নিকট ফিছুই বলিলেন না, তখন সেই কুমার তীছাকে শাপ প্রদান 
করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন )--“অয়ি ছু্টস্বভাবে জননি ! কেন আমার 
পিতার নাম করিিভেছ না? অলীক লঙ্জাবতি ! তোমার শান্তি আমি এই 
প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার স্তায় এইরূপ মন্থর 
ভািনী হইতে পারিবে না।” অনন্তর ভগবান পিতামহ সেই কুমারকে 
নিবারণ করিয়া তারাকে কহিলেন,বৎস! বল এই পুত্র কাহার? 
চন্সের অথবা বৃহস্পতির ?” এইরূপে উক্ত হইয়া তারা, লঙ্জাজড়িতভাবে 
কহিলেন, প্চন্রের ৮ ॥ ১৮॥ অনন্তর ভগবান্‌ চ্্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন 
করিয়। কছিলেন “হে বৎস! সাধু সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে, এই কারণে তোমার 
নাম বুধ রহিল।” আলিঙ্গন কালে চক্রের কপোলকাঁস্তি, উচ্ছ সিত ও দীপ্য- 
মান হইয়াছিল ॥ ১৯॥ সেই বুধ, ইলার গর্ভে, যে প্রকারে পুরূরবাকো 
উৎপাদন করেন, ইছা! আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই পুরূরবা অতি দানশীল 
বহু যজ্ঞফারী ও অতি তেজত্বী ছিলেন। অন্তর কোন সময়ে “মিত্রা 
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বরুণের শীপ-প্রভাবে আমাকে মহুষ্যলোফে বাস করিতে ছইবে।” ইহ? 
বিবেচনা! করিয়া উর্বশী মন্ষ্যলৌোকে আগমন করতঃ সেই সত্যব।দী 
অতি রূপবান্‌ রাজ! পুরূরবাকে দর্শন করিলেন ॥২* & তাহাকে দেখিবা- 
মাত্র উর্বশী অশেষ মান ও দ্বর্গ স্খাছিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২১॥ অনস্তর রাজা পুরূরবাও সেই অতিপা়ত- 
মকল-স্ত্রীকান্তি-লৌকুমার্ধা-লাবণ্য অতিবিলাস-হাসাদিগুপমপী উর্বশীকে 
দেখিয়। তদধীন-মনোবুত্ি হইলেন |] ২২॥ তৎকালে, রাজ! ও উব্বাশী 
উভয়েই পরম্পরাষক্তচিত্ব, অনগদৃষর্টি ও পরিত্যক্ত-সকল-প্রয়োজন 
হইলেন & ২৩ তখন রাজা অসঙ্কোচে কাহবেন ॥ ২৪ হেহুজ্র! মাম 
তোমার প্রতি অশিলাধী হইয়াছি,-তুমি গ্রসন্ন হও, আমার প্রতি অনুরাগ 
বহন কর” রাজ এই প্রকার বলিলে,উর্বশী লজ্জাশিথিল-ভাবে কহিলেন ॥২৫। 
আমার প্রতিজ্ঞা যদি আপনি পালন করেন, তাহা! হইলে এই গ্রকারই 
হইবে 8২৬ ॥ “তোমার কি পণ” এই কথ রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উর্বশী 
পুনর্ধার কহিলেন ॥২৭॥ আমার পুত্রদ্বয়-স্বক্ূপ এই মেযদ্বয়কে আপনি 
কথনই আমার শয্যার নিকট হইতে দুরে রাখিতে পারিবেন ন1 ॥২৮॥ 
আগনি আমার নিকট উলজ হইবেন না! এবং দ্বৃত মাত্রই আমার আহার, এই 
তিনটা আমার পণ। তথন রাজা! কহিলেন, আচ্ছ। ভাহাই হইবে। অন্তর, 
রাজ। উব্বশীর সহিত কখন অলকায় চৈত্ররথার্দি বনে, কখনব। অতিরমণীয় 
অমজ-পদ্ধ-সমুহ-শোভিত মানসাদি সরোবরে ক্রড়া করতঃ প্রতিদিনই 
নান! প্রকার প্রমোদ বুদ্ধি সহকারে, যষ্টিসহআ্র বৎসর যাপন করিলেন। 
উর্নশীও রাজার সহিত উপভোগ স্থথে প্রতিদিনই প্রবর্ধমানাহরাগ হইয়া 
অমর-লোক-বাসেও স্পৃহা পরিত্যাগ করিপেন। তথন উর্বশী ব্যতিরেকে 
অগ্নরা, সিদ্ধ ও গন্ধর্গণের স্থুরালোক আর রমণীক্ষ বোধ হইল না ২৯॥ 
অনস্তর পণবেত্বা বিশ্বাবঞ) গন্ধর্বগণ সমখেত হইয়া! রাত্রে উর্ধশী ও 
পুররবার শষ্যার সমীপ হইতে একটি মেষ হরণ করিলেন ॥ ৩*॥ আকাশ- 
যার্গে অপহ্রিয়মাণ মেষের শব শ্রধণকরিয়! উর্বশী কহিলেন,---“আমি অনাধা, 
কোন ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করিতেছে, আম কাহার শরণ লইব।” এই কথা 
অধণ করিয়! রাজা শিজের উলঙ্গাবস্থা প্রযুক্ত'এই অহস্থা পাছে উর্বশী দেখিতে 
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পান এই ওয়ে মেধের উদ্ধার করিতে গমন করিলেন না। অনগ্র 
ন্বর্বগণ আর একটি মেষ গ্রহণ করিয়া! গ্রস্থান করিলেন। তখন সেই 
অপন্থিয়মাপ মেষের শব্ধ পুনর্বার শ্রবণ করিয়া উর্বশী আর্তন্বরে কহিলেন,_- 
আম অনাধা, ভত্ৃহীনা ও কুপুকুযাশ্য, কে আমার সন্তানকে রঙ্গ! করিবে? 
তখন রাজা ক্রোধবশে, “এক্ষণে অন্ধকার, আমার উলঙ্গাবস্থা উর্বশী 
দেখিতে পাইবেন না” এই ভাবিয়া খজজী-গ্রহণ-পুর্বাক, “অরে হট! দুষ্ট! হত 
হইলি এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্বগণ অতি 
উজ্জপ বিছৎ করিলেন ; সেই বিছ্যতপ্রভায় উর্বশী, রাজাকে বিগত-স্ত 
দেখিতে পাইয়া 'পণভঙ্গ ছইয়াছে এই বোধে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১। 
তখন গন্ধব্বগণ মেষদ্বযকে পরত্যাগ করিয় প্রস্থান করিলেন। পরে 
রাজ! সেই মেষদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া হুষ্টমনে নিজ শধ্যায় আগমন করিলেন 
কিন্ত উর্ব্শীকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৩২॥ অন্তর উর্বশীর অদর্শনে 
রাজা বিগত-বস্ত্র হইয়া! উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর় 
এক দিবস, কুরুক্ষেত্রে অস্তোজ সরোবরে রাজা) অন্যান্য চারিজন অগ্পরার 
সহিত বর্তমান। উর্বশীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইবামাত্র উন্মন্ত 
প্রায় রাজা উর্বশীকে কহিলেন)--"হে নির্দায়ে ! জায়ে ! এস, আমার হৃদয়ে 
আঁধষ্ঠান কর, আমার কথা গুন।” এইব্প স্থক্ত বাক্য শ্রবণে উর্বশী 
কছিলেন,-মহারাজ ! অবিবেকের ন্যায় চেষট] করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে 
আমি গর্ভবতী, এক বমর পরে আপনি এখানে আসিবেন, প্র সময় আগ- 
নার একটা পুল্র হইবে, এবং একরাত্রি আমি আপনার সহবাপ করিৰ। 
উর্ধশী এই কথ! বললে পর রাজ! প্রহ্থ্ হইয়া ত্বপুরে আগমন করিলেন! 
তখন "উর্বশী অপর অগ্মরোগণকে কহিলেন “ইনিই সেই পুকুষশ্রেষ্ঠ গুরবরবা, 
ই'ছার সহিতই অন্রাগাকষ্ট-ছদয়ে এতকাল সহবাপ করিয়াছি ॥ ৩৩--৩৪। 
এইপ্রকার উক্ত হইয়া অগ্মরোগণ কহিলেন,--ইহার রূপ, সাধু! সাধু ! আমা 
দেরও ইঞ্ার সছিত সর্ধকালে অভিরমণে স্পৃহা হয়॥ ৩৫ ॥ অতত্তর এক 
বতষর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্ধার সেই স্থানে আগমন করিলেন, তখন উর্বশী 
তীহাক্ষে জমুর্নামক, একটি পুক্র প্রদান করিলেন, এবং এক নিশা রাজার সহ* 
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অনপ্বর উর্বশী রাজাকে কহিলেন,_-“আমার প্রতি শ্রীতি-নিবন্ধম 
গকল গন্ধ মহারাজকেও বর প্রদান করিতে অভিলাবী হইয়াছেন, 
সেই কারণে আপনি তীছাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুনৃ॥ ৩৭॥ তখন 
রাজা কহিলেন,--আমার শত্রগণ পরাজিত, ইন্জিয-সামর্ধা অবিহত, বর্ঘমান 
ও পরিমিত ষৈন্য, এবং কোষ পরিপূর্ণ ই আছে? কেবল উর্বশী-সহ্বাম 
এক্ষণে আমার অগ্রাপ্য, এই কারণে আমি উর্ধশীর সহিত কাল যাপন 
করিতে ইচ্ছা! করি” ॥ ৩৮ ॥ রাজা এই প্রকার বর প্রার্থনা! করিলে, গন্ধর্বগণ 
তীঁহাকে অনিশ্থালী প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ও কছিলেন,_ বেদানুষারী হই 
উর্ধশী-সহবাস-কামনাপূর্ধক প্রতিদিন তিন ভাগ করত: এই অনিয় যজন 
করিবেন, তাহা হইলে আপনার অভিলবিত প্রাপ্ত হইবেন ॥ 8*+॥ এইরপে 
উক্ত হইয়া রাজ! অগ্নিস্থালী গ্রহণ করতঃ শ্বপুরে আগমন করিতে আরত 
করিলেন, আগমনকালে পথে বনমধ্যে চিন্তা করিলেন “অহে! আমার ফি 
মূঢ়তা! যেহেতু অশ্িস্থালী আনয়ন করিলাম কিন্ত উর্ব্শীকে আনম্বন করিজাম 
না। এই প্রকার চিত্ত করিয়। রাজা বন মধ্যে মেই অগিস্থালী পরিত্ত্যাপ- 
পূর্বক স্বপুরে আগমন করিলেন ॥ ৪১৪ অনত্বর অর্থরাত্র অতীত হইলে 
বিনিদ্র রাজ! চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “উর্বশী-সহবাস*্লাভের নিমিত্ব 
ন্র্ষগণ আমাকে অগ্িস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই অগিস্থালী 
ব্নমধ্যে পরিত্যাঞ্গ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই অধিস্থালী 
আনয়ন করিবার জন্য সেই স্থলে গমন করিব।”? এই প্রকার তিস্তাপূর্বক 
রাজ! সেই বনে গমন করিলেন, কিন্তু অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না। 
অনন্তর পূর্বে যেখানে অগ্নিশ্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে শমী- 
গর্ভস্থ একটি অশ্বখ দেখিতে পাইয়া চিস্তা করিলেন “এই খানেই আমি 
অগ্নিশ্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই স্থালীই শমীগর্ভস্থ অস্বথরূপে পরিণত 
হইয়াছে, মেই জন্ত আমি এই অশ্বথকে জগ্রিরপে গ্রহণ করিয়া নিজপুরে 
গমন করতঃ এই অশ্বথকে অরণী করিয়া তছুত্পর অগ্নির উপাসনা! করিব৪২1 
এইরূপ বিবেচন। করিয়া রাজ! সেই অস্বথকে গ্রহণ করতঃ নিজপুরে আগমন 
করিলেন। এবং ভাহাদ্বারা অরণী করিলেন ৪৩1 পরে সেই কাকে 
অ্ুলী-প্রমাণ করিয়! গায়ত্রী পাঠ করিলেন । অনঘ্বর গায়ত্রীর অক্ষা- 
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সংখ্যানুগায়ে জঙ্গুলি-গ্রমাণ অরণি উৎপন্ন হইল 8৪॥ অনপ্তর রাজা 
অরদী খর্ধণ ফরিখ্ন। অগ্নিত্রয় উৎপাদন করতঃ) বেদাস্থুসারে তাছান্ডে হোম 
করিতে পাগিলেন। এবং ইহলোকে উর্ধশীর সহবাসরপ ফল কামনা 
করিলেন। অনন্তর সেই অমি বিধি দ্বার! বহুবিধ হন্ত করিয়া তত্প্রসাদে 
গন্ধর্যলোকষ প্রাপ্ত ইলেন, এবং আর তাহার উর্ধাশী বিষ্বোগ হইল না॥ ৪৫ 
পূর্ধ্বে এক অগ্নিই ছিল, কিন্ত এই মনস্বরে ইলাপুত্র পুররবা ত্রিবিধ অগ্নি 
প্রবর্তিত করিলেন ॥ ৪৬। 
ষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


অণ্তম অধ্যায়। 


পরাশর কছিলেন,-পুরূরবারও আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবন্থ, বিশ্বাস, 
শশ্রানুঃ ও শ্রুভাযুঃ (অধুতায়ুঃ) নামে হয়টী পুত্র হয় ৪১৪ অমাবন্থুরও 
ভীম নামে পুত্র হইল। তীমের পুত্র কাঞ্চন, তৎপুত্র হুহ্োতর, তৎপুজ অহ, 
এই অন্ক, অখিল দ্বীয় যজ্বাটাকে গঙ্গাজলে প্াবিত দেখিয়া ক্রোধ-সংরজ- 
নয়নে পরম-সমীধিবলে তগবান্‌ যজ্ঞপূরুষকে স্বীয় আম্মাতে সমারোপণ- 
পূর্বক সমুদয় গঞ্জাকে পান করিঘাছিলেন ॥২॥ সেই সময় দেবঝধিগণ 
ইহাকে প্রমনন করতঃ গঞঙ্গাকে ইহার ছুহিত। স্বরূপে গ্বীকার করান। 
তখন জহু, তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জহর হুজহৃ,নামে পুত্র ' 
হয়) তৎগত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ্ব, ততপুজ্জ কুশ) কুশের কুশা, 
কুশন, অমূর্তরকষ ও অমাবন্থ নামে চারিজন পৃত্র হয় ॥৩॥ তাহাদের 
মধ্যে কুশীশ্ব, 'আমার ইন্ত্তুল্য পুত্র জন্মিবে' এই জঙ্কল্প করিয়া তপস্যা 
কণ্রস্ত করিলেন। অনস্তত। তিনি উগ্রতপন্ত। করিতেছেন দেখিয়া ইন্ত্র 
অপির কেছ মংসদৃশ পরাজ্েম-শালী ন! হউক, এই ভাবিয়! শ্বয়ংই 
তাহার পুত্রকূপে জম্ম গুণ করিঙ্গেন ॥8॥ এই ইল্ুই কৌশিক, 
গাপি-নামা। গাধির সত্যবতী নামী কনতা হ্র। এই সত্যযবন্ভীকে ভার্গব 
ধুচীক, প্রার্থনা করিলেন। গাধিও অ(ত-কুগ্ধতভাব অতি-বৃদ্ধ ব্রা্ষীগকে 
কন্সাদান করিতে জনিচ্ছুক হইয়া,এক সহত্র শ্টামকর্ণ,চলের ভয় শ্বেতকাতি, 


সপ্তম অধ্যায়। ১৫৫ 


ও বায়ু-সদৃশ বেগবান্‌ অশ্ব, কন্তার মূল্যন্বরূগে যাচ্ঞা। করিলেন ॥ ৫৬। 
সেই খখিও বরুপদেবের নিকট হইতে, অশ্বতীর্ঘোৎপন্ন তাদৃশ অশ্বসহতর, 
লাত করয়। রাজাকে প্রদান করিলেন ॥৭॥ অনস্তর;খচীক) সেই কন্তাকে 
বিবাহ করিলেন। অনভ্তর কোন সময়ে ধচীক, সত্যবতীর সন্তান কামনায় 
চরু (যজ্ঞীয় পায়স ) করিলেন। তখন সত্যবতী তাহাকে প্রসন্ন করতঃ 
স্বকীয় জননীরও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পৃত্রোৎপত্তির জষ্ প্রার্থনা করিলে, তিনি আর 
এক চকু প্রত্বত করিলেন ॥ ৮| চক গ্রস্ত হই?ল মহর্ষি খচীক, শ্বীয় পত্বী 
সত্যবভীকে “এই চরু তোমার এবং এই অপরটী তোমার মাতার উপযোগী, 
এই বলিয়! বনে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ 

অনন্তর চরু সেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্যবতীকে কহিলেন, 
“সকলেই নিজের জন্য অতিগুণবান্‌ পুত্রের অভিলাষ করিয়া থাকে, কিন্ত 
কেহই আত্মপত্বীর ভ্রাতৃগুপে তাদৃশ আদর করে না, এই জন্য বোধ হয় 
ধবি আমার চর অপেক্ষা তোমার চরুই তার্দশ উত্তম করিয়াছেন) অতএব 
তুমি তোমার চক্ষটী আমাকে দাও, ও জামার চকুটী তুমি ভক্ষণ কর” । ১০॥ 
আরও কহিলেন “আমার পুত্রের সকল তৃমণ্ল পালন করিতে হইবে ১১॥ 
আর ব্রাহ্মণের বলবীর্ধ্য সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে।” জননী 
এই কথা বলিলে পর, সত্যবত্তী স্বকীয় চকু, মাতাকে প্রদান-পূর্বক 
মাতৃচর নিজে ভক্ষণ করিলেন ॥ ১২ ॥ অন্তর থধি ৰন হইতে আগমন করিয়। 
রত্যবতীকে দেখিলেন, ও কহিলেন,--হে অতি পাপে! তুমি এ কি অকার্য্য 
করিয়াছ? তোমার শরীর অভি. রৌদ্র দেখাইতেছে ; আমি বিবেচনা 
করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার চরু ভক্ষণ করিয়াছ, সত্যবতি! 
তোমার এ কর্শ উচিত হয় নাই ॥ ১৩॥ কারণ তোমার মাতার চরুতে 
আমি সকল বীর্ধ্য সম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম। এবং তোমার চরুতে 
অখিল শান্তি জ্ঞান মতি তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জম্পদের সমাবেশ 
করিয়াছিলাম। তুমি ইহার বিপরীত করিয়া, এই কারণে তোমার পুত্র 
রৌন্রাস্ত ধারণ ও মারণাদি নিষ্ঠ ক্ষত্তিয়াচার লইবে। এবং তোমার মাতার 
পুত্র শাস্তির অভিলাধী র্গিণাচার হইবে | ১৪ ॥ থধি এই কথা বলিলে 
সন্যৰতী, খবির পাদগ্থয় গ্রহ্ণপূর্ব্বক প্রণিপাঁত করিয়া, কছিলেন,--“ভগবন্‌ ! 


১৫৬ বিষুঃপুরাগ। €র্ঘ অংশ। 


আমি অভানবশত: এইরূপ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসযন হউন, আমার 
ষেন এভাদৃশ পুত্র না হয়, পরন্ধ এতাদৃশ পৌত্র হউক,” সত্যবর্তী এইবপ 
প্রার্থনা করিলে খধযি কহিলেন, “তুমি যাচ্ছ! প্রার্থনা করিলে তাহাই 
হইবে ॥ ১৫॥ অনভ্তর যখ! সময়ে সত্যবতী জমদগ্িকে প্রসব করিলেন, 
এবং তক্মাতা বিশ্বায়িতকে প্রসব করিলেন। পরে অত্যবতী কৌশিকী 
নামে নদী হুইলেন। জমদগি ইক্ষাকু বংশোভব রেণু নামক রাজার কনা 
রেণুকাকে বিবাহ করিলেন। এবং সেই রেণুকার গর্ভে, অশেষ-ষতরিয়- 
বংশের উচ্ছেদকারী সকল-লোক-গুরু নারায়পের অংশতৃত পরশুরাম নামক 
পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৬॥ দেবগণ, ভৃগুবংশীয় গুনঃশেফকে বিশ্বীমিত্রের 
ুক্নব্ূপে প্রদান করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের অন্যান্য যে সকল পুত্র 
আ্রন্মিল, ভাহাদের নাম মধুচ্ছদ্দ, জয়, কতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হাঁরী- 
কত ॥১৭৪ সেই সকল অপত্যাদি কৌশিক গোত্র এবং তাহাদের খব্যস্তর 
ংশে বিবাহ হয) কি সমান-প্রবরে নছে॥ ১৮ 

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





অধম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, _পুরূরবার জোষ্ট পুত্র, ধাহার নাম আযুঃ, তিন 
বার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এবং তাহার গর্তে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন 
করিলেন। সেই পুত্রগণের নাম যথা,-নহষ, ক্ষরবৃদ্ধ, রত) র্জি ও 
অনেনাঃ | ক্ষত্রবৃদ্ধের স্থহোত্রনাষা পুত্র হয়, এই স্বহোত্রের তিন পত্র, 
কাশ, লেশ 9 গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পূত্রে শৌনক, এই শৌনকই চাতুরবয 
প্রবর্তীত্িতা হন ॥১॥ কাশের পুত্র কাশিরাঞ্জ; কাশিরালের দীর্ঘতম! 
নামে পুত্র হয়, দীর্ঘতমার পুত্রধন্বস্থরি, এই ধন্নস্তরির দেহ ও ইন্জিস় প্রভৃতিতে 
মর্ত্যধর্ম ছিল না) এবং ইনি সকল জগ্মেই অশেষ-পান্্রজ্জ ॥ ২. 
পূর্বজন্মে ভগবান্‌ নারায়ণ ইহাক্ষে বর প্রদান করেন যে “ভূমি কাশিরাজ- 
গোত্রে অবতীর্ঘ হইয়। সমস্ত আযৃর্কেদকে আট ভার্ধিগ বিভক্ত করিবে এবং 
তুমি হক্তভাক্‌ হইবে” ॥ ৩--৪॥ সেই ধর্বস্তরির পুত্র কেতুমান্‌, তংপুত্ 


নবম অধ্যায়। ১৫৭ 


দিবোদাস, তৎপুক্র গ্রতর্দন। প্রতর্দন মদশ্রেগ্য বংশের উচ্ছেদ করিয়া! অশেষ 
শক্রগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়।, তাছার "শক্রজিৎ, নাম হয় ॥ ৫। 
ইহার পিতা দিবোদীস, ইহাকে অতি প্রীতির সহত বৎস! বং । বলিয়া 
ডাকিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহার অপর নাম বৎস॥ ৬1 এবং ইনি 
অতিশয় সত্যব্রত ছিলেন বলিয়া ইহার আর একটা 'নাম হয় থতধ্বজ। 
পুনশ্চ ইনি কুবলয়নামক তষ্বের প্রাপ্রি-নিবন্ধন পরে কুবলযাশ্ব নামে এই 
পৃথিবীতে প্রথিত হন ৭ | 

বংসের অলর্কনাম। পুত্র হয়; এই অলর্ক সম্বন্ধে অদ্যাবধি একটি শ্লোক 
গীত হয় ষথা “পূর্বকালে অলর্ক ব্যতিরেকে অপর কোন ভূপতিই যুবাবস্থাক় 
যাই হাজার ও যাটু শত বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর ভোগ করিতে পারেন 
নাই” ॥ ৮॥ সেই অলর্কের সরতিনাম! পুত্র হয়। তৎপুত্র স্থুনীথ, তৎপুত্র 
হকেতু, তৎপুত্র ধর্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতৃ, তৎপুত্র বিড, তৎপুত্র স্থাবিভু, 
তৎপুত্র স্বকুমার, তৎপুত্র হৃষ্টকেতু, তৎপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র তার্গ, 
তৎপুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্থতবমি হইতে চাতক প্রবর্তিত হয়। এই 
কাঠ্পতূপালগণের বিষয় তোমাকে কহিলাম। এক্ষণে রজির বংশাবলি 
শ্রবণ কর ॥৯॥ 


অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ 





নবম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,-রজির অতুল-পরাক্রম-সার পঞ্চশত পুত্র ছিল। 
কোন কালে দেবান্থবর-সংগ্রাষে, পরস্পর বধেচ্ছু দেব ও অস্থরগণ ব্রন্াকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে ॥ ১ ॥ ছে তগবনৃ! আমাদের এই বিরোধে কোন্‌ পক্ষ 
উয়ী হইবে? অনস্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা কহিলেন, যাহাদিগের জন্ত রজিরাজ। 
অস্ত্র ধারপপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন, তীন্ভারাই জয়ী হইবেন। অনন্তর দৈত্য- 
গণ আসিয়। সাহাধ্য-লাতার্থ রজির নিকট প্রার্থনা করাতে, রজি কহিলেন, 
“যদি আপনারা! সথরগণকে অয় করিয়। আমাকে ইন্ত্রত প্রদান করেন, 
তাহা হইলে আছি আপনাদের আন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি”। এইকথা 


১৫৮ বিষুঃপুরাণ। ৪র্ঘথ অংশ। 


শ্রবণ করিয্! অস্ুরগ্শণ কহিল “আমর! একপ্রকার বলিয়া অন্যপ্রকার 
আচরণ করিব না। গ্রহলাদ আমাদের ইন্ত্র, তাহার জন্যই আমাদের এই 
উদৃযোগ, অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে[পাঁরিষ না।” এইরূপ 
বলিয়া দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পরে, দেবগণ আগমন করিয়! পূর্বের 
্ায় প্রার্থনা করিল, রাজ্ছাও পূর্বে ষে প্রকার অন্থুরগণের নিকট বলিয়। 
ছিলেন দেবগণের নিকটও তাছাই বলিলেন। তথন দেবগণও স্বীকার 
করিলেন, “আপনিই আমাদের ইন্ত্র হইবেন” ॥ ২॥ অনভ্তর রজি, দেব-সৈস্ত" 
সহায় হইয়। অনেক মহান্ত্র দ্বারা সেই অন্ুরগণকে বিনাশ করিলেন। 
যখন শত্রপক্ষ সকল বিনষ্ট ছুটল, তখন ইন্দ্র রজির পদঘয়ু, স্বীয় মস্তক দ্বারা 
নিপীড়ন করিয়া কহিলেন, “আপনি ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বলিয়া, 
আমাদের পিতা, আপনি এক্ষণে লৌকসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হইলেন) 
কারণ, ত্রিলোকেন্দ্র আমি আপনার পুত্র” ॥ ৩॥ তখন রাজা! রজিও হাসা- 
পূর্বক কহিলেন “আচ্ছ! তাহাই হত্উক, বৈরিপক্ষেরও অনেকবিধ-চাটু-বাকা 
গর্ভ প্রতি অতিক্রম কর! উচিত নহে-দ্বপক্ষের ত কথাই নাই” এইবলিয়া 
রাজা স্বপুরে আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥ ওদিকে শতক্রুতুই ইন্রত্ব করিতে 
লাগিলেন। 'অনভ্তর রাজ! রজি দ্বর্গে গমন করিলে পর, রজি-পুত্রেরা নারদ 
ঝাষি প্রেরণায় স্বকীয় পিঙার স্বীকৃত পুত্র ইন্দ্রের নিকট আঁচারান্সারে 
রাজ্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ৫ ॥ ততপরে ইন্সের রাজ্য প্রদান না করাতে 
অতি বলশালী রঞ্জিপুত্রগণ ইন্্রকে পরাজয় করিয়া আপনারাই ইন্দ্রত্ব করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর বহুকাল অতীত হইলে অপহত ত্রেলোকা-যজ্ঞভাগ 
ইন্দ, নির্জনে বৃহস্পত্তিকে দর্শন করিয়া কহিলেন ॥ ৬ ॥ “ব্দরীফল প্রমাণ 
তবত প্রদান করিয়া কি আমার তৃণ্চি করিতে পারিবেন 1” ইন্্র নির্বিগ-ভাবে 
এই কথা বলিলে, বৃহস্পতি কহিলেন “যদি তুমি পূর্বেই আমার নিকট 
প্রার্মা করিতে, তাহ! হইলে তোমার জন্য কোন কর্ম আমার অকরণীয় 
হইভ 117৭8 এক্ষণে অগ্পদিনের মধ্যেই তোমাকে নিজপদে প্রতিষ্িত 
করিতেছি” এই বলিয়! বৃহস্পতি, রাঁজপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের জন্য গ্রতি- 
দিন অভিচারাদিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্ত্রের তেজোবুদ্ধির অন্য ছোম 
করিতে লাগিলেন। জনত্তর রজিপুত্রগণ মেই বুদ্ধি-মোহ-গ্রযুক অভিভূত 


দশম অধ্যায়। ১৫৯ 


হইযী, ব্ক্গঘেষী ধর্দত্যাগী ও বেদযাদ-পরাধৃখ হইলেন । তখন ইন্্র অনায়াসে 
অপেহ-ধর্মাচার সেই রজিপুত্রগণকে ছনন করিলেন। এবং পুরোহিত 
বৃহস্পতির অনুগ্রহে বর্ধিত-তেজা হইয়া দ্বর্গ আক্রমণ-পূর্বক অধিকার 
করিলেন । 

ইন্দ্রের এই পদভ্রংশ ও পুনঃপ্রাপ্তি শ্রবণ করিলে পুরুষ, স্বপদভ্রংশ কিংব! 
দৌরাত্ম্য প্রাপ্ত হয় না। রত্ত অনপত্য ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র গ্রতিক্ষতর, 
তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুন্ন জয়, তৎপুত্র বিজয়, ভতপুজ যজ্ঞকৃৎ) তৎপুঞ্র হর্যবর্দন, 
হর্যবর্ধনের পুক্র সহদেব তৎপুক্র অর্দীন, তৎপুভ্র জক়্সেন, তৎপুত্র সংহতি, 
তৎপুত্ত ক্ষত্রধর্্মা) এই সকল ক্ষত্রবৃদ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিষয্ব কথিত হইল। 
অতঃপর নভষবংশ বলিব ॥ ৮॥ 

নবম অধ্যায় অন্পূর্ণ । 





দশম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,-মতি, যযাঁতি, সংযাতি, বিযতি ও কৃতি নামে 
নহষের ছয়টী পুত্র হয়। ইহার। সকলেই পরাক্রাস্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
যতি রাজ্য-ইচ্ছ! করেন নাই ? যযাতিই রাজা হইলেন। তিনি শুক্রের দুহিত। 
দেবযানী ও বৃষপর্কের ছছিত! শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন । এই স্থলে যযাতি- 
পুত্রগণের সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে) যথা,_দেবযানী,-যছু ও তুর্বুকে 
প্রসব করেন এবং বৃষপর্মভৃহিত! শর্শিষ্ঠা, দ্রহা অণু ও পুরুকে প্রসব 
করেন॥ ১/২॥ যযাতি, শুক্রের শাপে অকালেই জর! প্রাপ্ত হয়েন” ॥ ৩৪ 
অনভ্তর শুক প্রসন্ন হইলে বচনাহ্থসারে যাতি স্বীয় জর। সংক্রামিত করিবার 
জন্তু জেট পুত্র ধুকে কহিলেন, “হে পুত্র! তোমার মাতামহ-শাপ- 
প্রভাবে অকালেই আমার জর উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার অন্ুগ্রহেই 
মামি সেই জরা তোমাতে এক সহত্র বুসরের জন্য সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা! 
করি। আমি এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্তি লাভ.করিতে পারি নাই, সুতরাং 
'মামি বিষয়'ভোগ করিতে ইচ্ছ। করি। এই বিষয়ে [তিমি আমাকে প্রত্যা- 
খ্যান করিনা 1” রাজা এই কথ। বলিলে যছু, জরাগ্রহণ করিতে ইচ্ছ! 


৩১ 


১৬, বিযুপুরাণ। ৪র্ঘ অংশ। 


করিলেন না। তখন যযাতি তাভাফে এই বলিয়। শাপ গ্রদান করিলেন 
যে, "ভোমার বংশে কেহই রাজ্যার্হ হইবে না” ৩৫॥ অনস্তর রাজা 
ক্রমে ক্রমে ক্রহ্য, তৃর্বশ্ব ও অণুর নিকটে গমন করিয়া! তাহাদের যৌষন- 
গ্রহণ-পূর্ধবক নিজের অর তাহাদিগকে ষংক্রমণ করিতে শ্রীর্থনা করিলেন) 
কিস্তা, একে একে ড্রাহার! সকলেই যযাঁতিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজ1ও 
তাহাদিগক্ষে পূর্বোক গ্রকারে শাপ প্রদ্দান করিলেন। অন্তর রাজা, স্ব. 
কনিষ্ঠ শর্িষ্ঠাপুত্র পুরুর নিকট গমন করিয়া পূর্বোক্ত বিষয় কছিলেন। 
তখন অতিগ্রীবল-মত্তি পুরু পিতাকে প্রণাঁম-পূর্্বক বহুমানের সহিত) 
"আমার উপর ইহ! আপনার মন্থান অনুগ্রহ» এইরূপ উদার বাক্য বলিয়। 
পিতার জর! গ্রন্ইণ করিলেন ও পিতাকে স্বীয় যৌবন প্রদ্ধান করিলেন। 
জনন্তর, রাজ। যযাতিও নবীনযৌবন গলা হইয়া ধর্মের অবিরোধে অতিলাষা- 
ম্নরূপ যধাকালে উপপনন ও নিয়মিত উৎসাহে বিষয়ভোগ ও অম্যক্রূপে প্রজা 
পাঁলন করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ রাজা! যধাতি বিশ্বাচীর সহিত নানাপ্রকার 
উপভোগ করতঃ প্রতিদিনই “কামসমূচের অন্ত দেখিব? এই প্রকার 
বিবেচনায় নিতান্ত উম্মনস্ক হইলেন ॥৭| প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে 
উপভোগে রত হইয়! বিষয় সকলকে অতি রমণীয় বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন ॥ ৮ ॥ অনভ্তর রাজা যযাতি একদিন বলিতে লাগিলেন -_বিষয়গণের 
অন্তিলাষ কখনই উপভোগ দ্বারা শাস্ত হয়না) বরঞ্চ দ্বৃতাহুতি দ্বার! 
অগ্নির সতায় ক্রমশই বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ॥ ৯॥ পৃথিবীতে ধান্য, বব, হিরণ্য, 
পণ্ড ও তরী প্রভৃতি যত বিষয় আছে, তাচাতে এক বাক্তিরও অভিলাষ পূর্ণ 
হয় না) ইহ! বিবেচনা করিয়া অতিতৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা কর্তৃব্য ॥ ১০। 
পুরুষ ঘখন' সর্বভূতে সমান দৃষ্টি করতঃ মকল তৃতেই পাঁপময় ভাৰ না করেন, 
তখন-গাহার পক্ষে সকল দিক হৃথময় ॥ ১১॥ ছুর্্মতিগণ যাাহাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে না, যাহা শরীর জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই 
ভূাঞ্চে পরিত্যাগ করিলে অনন্ত সুখে অভিপুরিত হইতে পারেন ॥ ১২। 
জরাগন্তব্যকির বেশসমূহ জীর্ণ হয় এবং দত্ত সকলও জীর্ণ হয়; কিন্ত তাহার 
ধনাশ! ও জীবনাশ। কখনও জীর্ণ হয় না;নিত্য নৃতম ভাবেই বাড়িয়া 
ধাঁকে ॥ ১৩. এক সম্রহবর্ষ পুর্ণ হুইল, আমার মন বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে 


একাদশ অধ্যায় । ১৬১ 


জাসক্ত রহিয়াছে; কিন্ত তথাপি প্রতিদিন এই নকল বিষয়ে আমার তৃষা 
বাড়িতেছে ॥ ১৪ ॥ এই সকল কারণে আমি এই তৃ্। পরিত্যাগ পূর্বক 
রহ্ধে মন অর্পণ করতঃ দন্বহীন ও নির্ধম হইয়| মগ ' সমূহের লছিত বনে 
বিচরণ করিব ॥ ১৫ 

পরাশর কহিলেন, অনস্তর রাজা যযাতি, পুরুর নিকট হইতে আরা গ্রহণ 
করতঃ তাহাকে যৌবন অর্পণপূর্বক রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যা করিবার 
জন্ত। বনে গমন করিলেন ॥ ১৬1 রাজা যথাতি, দক্ষিণপূর্র্বদিকে তৃর্বসুকে, 
পশ্চিমর্দিকে দ্রুছ্যকে) দক্ষিণাপথে যু এবং উত্ধর্দিকে অনুকে ধণড খণ্ড 
ভাগে রাজ্য প্রদান করত: পুরুকে সর্বপৃ্থী-পতিত্বে অভিষেক করিয়া বনে 
গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥ ্‌ 


ঘশম অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





একাদশ অধ্যায়। 


গরাশর কহিলেন)--.অতঃপর আমি যযাতির প্রথম পুল বছুর বং কীর্তন 
করিতেছি । অশেষলোক-নিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ। গন্ধর্ব, ষক্ষ) রাক্ষস, গুহক, 
কিম্পুরুষ, অগ্সর, উরগ, বিছ্গ, দৈত্য, দানব, দেবর্ষি ও ছিজর্িগণ-_কেহ ব! 
মোক্ষের প্রত্যাশায়, কেহ বাঁ ধর্ম ও অর্থের প্রত্যাশায় বাহাকে সর্বদা স্তষ 
করেন, সেই অনাদিনিধন ভগ্গবান্‌ বিষ, এই যছুবংশে, অপরিচ্ছেদ্য-মাছাত্থয 
স্বীয় অংশে অবতীর্ঘ হন ।১৪ এই যছুবংশ সম্বন্ধে একটা শ্লোক জাঁছে, বথা,__ 
পষে যুবংশে নিরাকার বিষু-সজ্ঞক-পরব্রক্ম অবতীর্ণ হন, সেই বংশের বিবরণ 
শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়” ॥২॥ বছর চারিটী পু 
হয়। তাহাদের নাম, সহভ্রজিৎ, ক্রোই, নল ও রঘু। সহঅজিতের পু 
শতজিৎ ) শতছ্বিতের হৈহুয়) বেণু এ হয় নামে তিন পুত হয়। ছৈহয়ের 
পুত্র ধর্মমনেত্র, তৎপুক্র কুস্তি, কৃত্তির পুত্র সাহপ্ি, তৎপুত্র মহ্ত্বান্‌, তৎপু 
ভততপ্রেণ্য, তৎপুত্রুর্দম, তৎপু্র ধনক, ধনকের কৃতবীধধ্য, কারি, কৃতবর্্া, 
গু কতৌজাঃ নামে চারিজন পুজ্র হয়, তন্মধ্যে কৃতবীর্ষ্যের অর্জন্দ নাগ 
পুজি ছয়, এই অঞ্জন সহশ্র বাহশালী ও অপ্তদ্বীপ-পতি হম। এই অর্জন তগ- 


১৬২ বিষুপুরাণ। ৪র্থ অংশ।. 


বানের অংশ অভ্রিকুল-সমুৎপন্ন দত্াত্রেরর কে আরাধন! করিয়া! প্সহত্র বাহু, 
অধর্্মসেব। নিবারণ, ধর্ম দ্বারা পৃথিবী-জয় ও ধর্ম দ্বারাই তাহার গ্রতিগালম, 
শত্রুর নিকট অপরাঁজয়, এবং অখিল-ভুবন-পরিচিত পুরুষের হত্তে মরণ” 
-_এই কয়টা বর প্রার্থনা করেন। দতাত্রেয়ও তাহাকে পূর্বোক্ত বর 
কয় গ্রদান করেন'। অর্জুন এই সপ্তদ্বীপবতী বন্গুমতীকে সম্যক্‌ প্রকারে 
গ্রতিপালন করেন ও দশসহ্ত ষজ্ঞ করেন। তীহীর সম্বন্ধে একটা গ্লোক 
অদ্যাপি গীত হইয়। থাকে ; যধা,_“বহতর যজ্ঞ, বহতর দান, অনস্ত অপদ্যা, 
বিনয় বা দানের দ্বার অন্য কোন তৃপতিই নিশ্চয়ই কার্তবীর্্যার্জুনের 
সমকক্ষ ছইতে পারিবেন ন18৩--গ কাহার রাজ্যে কোন ভ্রব্যই নষ্ট হইত 
না” ॥ ৫॥ রাজ! অর্জুন এই প্রকারে অব্যাহত আরোগ্য, শ্রী,বল ও পরাক্রু 
সহকারে পঞ্চাশীতি সহত্র বৎসর ব্যাপিয়া রাজ্য করিয়াছিবেন। একদিবস 
তিনি নর্দদা-জলাবগাহন-ক্রীড়া সময়ে অতিশক্ব-মদ্যপান-জনিত-যত্ততায় 
আকুল ছিলেন, এমন সময় অশেষ-দেবদৈত্য ও গন্ধর্ষেশ্বরগণের জয়-সভূত 
গর্বে রাবণ) তাহার পুর আক্রমণ করেন; তখন[তিনি অনায়ামেই রাবণকে 
পণ্তর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বীয় নগরের এক নির্জন স্থানে রাখিয়। দেন ॥৩| এই 
অর্জুন পঞ্চাশীতি সহশ্র বদর অতীত হইলে পর তগবন্‌ নারায়ণের অংশ 
পরশ্তরাম ৪র্তৃক নিহত হয়েন। অর্জুনের একশত পুত্র, তন্মধ্যে পাঁচ জন গুজই 
প্রধান; তাহাদের নাম যথ1)_শৃর,শ্রসেন,বৃষণঃমধুধবজ ও অয়ধবজ ? তন্মধ্যে 
জয়ধ্ব্জের তালজজা নামে এক পুত্র হয়। এই তালজজ্ঘের এক শত পুত্র; 
তাহীদের মধ্যে বীতিহোত্র ও তরতই ত্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত, 
রূষের মধু নামে এক পত্র হয়, এই মধুরও বৃষিপ্রমুখ এক শত পু হয়! 
এই কারণেই বছকুল বৃষ্চি.সংক্প। প্রাণ হইয়াছে । এবং এই কুলের মধু 
সজ্ঞার কারণ মধুই হছন। এবঞ্চ যছু নামোপলক্ষণ-প্রযুক্ষ ই'ছার| ধার্দব 


নামে বিথ্যাভ ॥ ৭ ॥ 
একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, যছুপুত্র ক্রোষ্টর বৃজিনীবান্‌ নামে এক পুত্র হয়। 
তৎপুত্র স্বাহি, তৎ্পুত্র রুষক্রর, কুষ্রর পৃত্র চিত্ররথ, তংপূত্র শশবি়। 
এই শশবিন্দুর নিকট চতুর্দশ মহারত্ব ছিল, এবং ইনি চক্রবর্তী রাঁজ। 
হন ্ু১॥ শশবিন্দূর শতসহত্র পত্ী ও দশলক্ষ সংখ্যক পুজ হয়। তাহা- 
দিগের মধ্যে ছয়টা পৃল্রই শ্রেষ্ঠ ; তাহাদিগের নাম,--পৃথুযশা পৃথুকর্মা, পৃথুজয় 
পৃথুদান, পৃথুকীত্তি ও পূথুশ্রবাঃ ৷ পূথুশ্রবার পৃত্র তমঃ, তৎপুর্র উশন!। 
এই উশনা একশত অশ্বমেধ যন্দ করেন ? ই'হার শিতেষু নামে এক পুত্র হয়। 
তংপুতর ক্স কবচ, তংপুত্র পরাবৃৎ। পরাবৃতের পাঁচটা পুত্র হয়) তাঁহাদিগের 
নাম, রুঝেম্‌, পৃথুরুক্, জ্যামঘ, পালিত, ও হরিত। ই'হাদের মধো জামঘ 
মন্বান্ধে শ্লোক গীত হইয়া থাকে ; যথা |২। “জগতে স্ত্রীর বশীভূত, [বাহার 
মৃত হইয়াছে বা উৎপন্ন হইবে,) তাহাদিগের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই 
শ্রেষ্ট। তাহার পত্বী শৈব্য। অপত্রা হন, অপত্যকাম হইলেও রাজা 
তাহার ভয়ে অন্ত ভাষ্য] গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই রাজ। জ্যামখ, 
একদিবস, অনস্ত অশ্বগজ প্রভৃতির সংমর্দন-জনিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যুদ্ধ 
করিতে করিতে সকল শক্র-সৈম্তই পরাজয় করিলেন। অনস্তর পরাজিত 
শত্র-সমূহ, পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও কোষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং স্বীয় 
নগর ছাড়িয়। দ্িগ্িদিকে পলায়ন করিল 1 ৩॥ ৪ ॥& শক্রসমূহ পলায়ন করিলে, 
রাজা, “হে তাত। হে ভ্রাতঃ! আমাকে রক্ষা কর? এইরূপে বিলাপ" প্রবৃত্ত 
এক রাজকন্ঠারত্ব দেখিতে পাইলেন । অতিত্রাম বশত: এ কন্যার আয়ত 
নয়নদবয় চঞ্চল হওয়াতে তাহার সৌন্দধ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ৪॥ ও 
কন্যার দর্শনে তাহার প্রতি অনুরাগাকষ্টচেতা রাজ! চিন্তা করিতে লাগিলেন 
॥ ৫8 'আমি অপত্য-হীন ও বন্ধযাভর্তা, সম্প্রতি বিধাত1 আমার অপত্যলাভের 
জন্তই এই কনা। রত্ব গ্রদান করিলেন,আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিব। অত- 
এব ইহাকে এইক্ষণে নিজ নগরে লইয়! যাই ॥৬॥ অনন্তর সেইখানে দেবা 
শৈব্যার অন্জ্ঞায় ইহাকে বিবাত ম্করা যাইবে । এইপ্রকারে চিন্তা করিয়া 


॥ 


১৬৪ বিষুপুরাঁণ | ৪র্ধ অংশ। 


রাজা সেই কন্যাকে রথে আরোহণ করাই নিজ নগরে গমন করিলেন 
॥ ৭॥ অনন্তর দেবী শৈব্যা, অনেক পরিজন, পৌর, ভূতা ও অমাত্যগণ 
সমভিব্যাহারে, বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্ত নগরদ্থারে উপস্থিত 
হইলেন ॥৮॥ পরে তিনি রাজার বাম- -পার্ববন্তিনী কন্যাকে অবলোকন 
করতঃ, তৎকাল- 'সমুৎপন্পন কোপে অধরপল্পব ঈষৎ স্ফরিত করিয়া 
রাজীকে কহিলেন, * ছে অতিচপল-চিত্ব! এই রথে কাহাকে আরোহণ 
করাইয়াছে ? তথন রাজা, অতিভয়-্প্রযুক্ত গ্রত্যৃত্তর বাকোর আলোচনা 
না! করিয়। তাহাকে কহিলেন, “এই কন্যাটা আমার পুত্রবধূ" ॥৯॥ অনব্বর 
ৈব্য| রাজাকে কহিলেন,”আমার ত পুত্র হয় নাই,তোমারও অন্য পত্বী নাই) 
তবে তোমার +ক প্রকার [পুত্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ ?” 1১০1 

পরাশর কহিলেন,__এই প্রকার নিজের প্রতি শ্রৈব্যার কোপ-কলুধিত 
বাক্যে বিবেক-নাশ-গ্রযুক্ত কথিত অসম্বদ্ধ বাক্যের পরিহারার্ধে রাজ। 
কহিলেন ॥ ১১॥ “ তোমার যে পুজ জন্মিবে, ভবিষ্যৎকালে ইনি তাহারই 
ভারধ্যারূপে নিরূপিতা হুইয়াছেন”। এই কথা শ্রবণে শৈব্যা ঈষৎ"হাস্য- 
পূর্বক কহিলেন “ আচ্ছ। তাহাই হইবে »। অনস্তর রাজার সহিত শৈব্যা 
নগর মধ্যে গ্রবেশ করিলেন ॥ ১২। 

অনস্তর, রাজা ও শৈব্যার যে পুত্র-জন্মবিষয়ক আলাপ হয়; তাহ! 
বিশুদ্ধ লগ্নছোরাংশক অবয়বাদিতে * (অস্ত এই উক্তি সহকারে) নিশর 
হয়) এই কারণে শৈব্যা সন্তান প্রসবোচিত বয়ংক্রম অতিক্রম করিলেও 
অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন ॥ ১৩॥ কালক্রমে শৈত্য! পুত্র প্রসব 
ফরিলেন। পিত। জ্যামঘ, পুত্রের বিদর্ভ। এই নাম রাধিলেন। অনস্তর, 
কালে এই বিদর্ত, সেই পূর্বোক্ত রাঁজকন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ 
বিদর্ভ সেই রাজকন্যার গর্ডে ক্রধ ও কৌশিক নামক ছুই পুজোৎপাদন 
করিলেন। পরে পুনর্বার রোঁমপাঁদনামক আর এক পুত্রোৎ্পাদন করি- 
লেন। রোমপাদের পুত্র বক্র, বজর পুত্র ধৃতি। কৌশিকেরও চেদি নামে 
পুত্র হইল। এই চেদির সন্ততিতে চৈদ্য ভৃপালগণ জন্মগ্রহণ করেন | জ্যাম- 
ঘের পুত্রবধূর পত্র ক্রধেরও কুত্তি নামে পুত্র হুইল ॥ ১৫) 

*জোতিহশান্ত্রোজ প্রশন্ত সময় নশেই ইহার ভাৎপর্ধা। 
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কুত্তির পুত্র বুঝি, বৃষ্চির পুত্র নির্কতি, নির্বতির পুত্র দশা, তৎপৃত্ 
ব্যোমা, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বংশকৃতি, তৎপূত্র ভীমরধ, তৎপ্জ নবরধ, 
তৎপুত্র দশরথ. তৎপুত্র শকুনি, তৎপূজ করি ) কয়তির দেবরাতত নামে 
পৃত্র হয়। দেবরাতের পৃত্র দেবক্ষেত্র, তৎপুত্র মধু। মধুর পৃজ্র অনবরথ, 
অনবরথের পুত্র কুরুবৎস, তৎপুত্র অস্থ্রথ, এবং অনুরধ *হইতে,প্রুহোত্রের 
জন্ম হয়। পুরুহোন্রের পৃ অংশ, তংপুক্র সত্তত, সেই সন্বত হইতে 
এই সাত্বত বংশ প্রবর্তিত হইয়াছে ॥১৬॥ এই জ্যাম্ঘ বংশাবলি, ধিনি 
শরন্ধ। সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত হইবেন |?১৭ । 


দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
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পরাশর কহিলেন,_জত্বতের যে কয় জনপুত্র হয়, তাহাদের নাম যথা।__ 
ভজিন, ভজমান,, দিব্য, অদ্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষি॥১। ভজমানের 
পৃত্র নিমি, বৃকণ ও বৃষ, এই তিনজনের বৈমাত্রেয়, শতাজিত সহম্রাজিৎ 
ও অধুতাঁজিৎ ॥২॥ দেবাবৃধের বক্ত নামক এক পূত্র হয়। সেই বজ্জ 
বন্ধে এই শ্লোক গীত হয়? বথা,_-“ আমরা দুরে থাকিয়া যেমন শুনিয়া 
থাকি, নিকটে থাকিয়াও তাদৃশই দেরিতে পাই। বক্র মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ 
এবং দেবাবৃুধও দেবগণের তৃল্য ॥ ৩। ৪ ॥ এই বক্র ও দেঁবাবৃধের প্রবর্তিত 
পথে গ্রমন করিয়! ক্রমান্বয়ে ছয় জন যাট্‌ জন ও ছয় এবং আট সশ্র জন, 
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫॥ মহাভোজ অতি ধন্মত্ব। ছিলেন) তাহার 
বংশে ভোজ ও মার্তিকবতসংস্ঞক তূপালগণ জন্ম গ্রহণ করেন॥ ৬॥ যৃষ্ঝির 
্বমিত্র ও যুধাজিৎ নামে হই পুত্র হয়। স্থমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি। 
অনমিত্রের পুত্র নিশ্স, নিষ্ষের পুত্র গ্রসেন ও সন্্রাজিত। ভগবান আদিত্য 
সত্তাজিতের সখা হন ॥৮॥ সত্রাজিত একদিবস সমুদ্রের তীরে অবস্থান 
করিয়া কুৃধ্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সত্রাঞ্জিতকর্তৃক তাগত-চিতে 
ত্তয়মান হইয়। দিবাকর তাঁহার 'সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, অনস্বর 
ূর্ধ্যকে অন্পট্-মর্তিধর অবলোকন করিয়া সত্রাঙ্জিত কহিলেন। আপ" 


১৬৬ বিষ্ুপুয়াগ। ৪র্থ অংশ। 


নাফে আকাশে যেমন তণ্বন্ি-পিণ্ডের ন্যায় দেখিয়াছি, আপনি আমার 
সম্থথে আসিয়াছেন, কিন্ত আপনার গ্রর্সাদে কই তাহা হইতে কিছুই ত 
বিশেষ দেখিতে পাইভেন্তি না? 1 ১॥ সরাজিত, এইরূপ বলিলে পর (ভগ. 
বান্‌) হয নি কণ্ঠদেশ হইতে স্যমস্তকলামক মণি খুলিয়। একস্ানে রাখিয়া 
দিলেন। অনভ্বর অন্রীজিত, হুর্ধ্যকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন, 
ভাগ নয়ন ঈষৎ আপিঙলবর্ণ, কাহার বপুঃ ঈষৎ তাত্রবর্ণ, উজ্জল, অথচ 
হ্ব। অনন্তর, সত্াজিত পুনর্ধার প্রণামপূর্বক ত্তবাদি করিলে ভগবান 
নয তাহাকে কহিলেন, তুমি তোমার অভিমত বর আমার নিকটে প্রার্থন। 
কর। তখন জত্রাজিত, সুর্ধ্যের নিকট সেই স্যমত্তক মণিটা প্রার্থনা! করি- 
লেন। নূর্ধ্যও সত্রাজিতকে এ মণিরত্ব প্রদান করিয়। নিজ শ্ছানে আরোহণ 
করিলেন ॥ ১০ ॥ 

অনন্তর অন্রজত, কঠদেশে সেই অমল মণিরত্ব থাকাতে ুর্ধ্যসযৃশ 
দেদীপ্যমান হইয্া অশেষ-তেজ*সমৃহদ্বারা দিগস্তর সকল উদ্ভাসিত করতঃ 
জারকায় প্রবেশ করিলেন। ১১৪ দ্বারকায় সত্রাজিতকে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া দ্বারকাবাসি-জনগণ, অবনী-ভারাবতারণীর্থ স্বীয় অংশে অবতীর্ণ 
মানুষন্ধগী অনাদিপুরুষ পুরুষোত্বমকে প্রণিপাঁতপূর্বক কছিতে লাগল, 
£ ভগবন্! নিশ্চয়ই ভগবান্‌ কুর্ধ্য ভগবৎসরূপ আপনাকে দেখিতে আমি- 
তেছেন।৮ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ হাশ্বপূর্বক কহিলেন, এই বাক্তি 
আদিত্য নেন; ইনি জত্রার্জিত, আদিত্য-প্রদত্ত গ্যমস্তকাধ্য মণি ধারণ 
করিয়। এখানে আমিতেছেন । তোমরা | -শরব্াতাবে ইস্থাীকে দর্শন কর ।” 
তগবান্‌ এই কথা বলিলে তাহার! স্ব স্ব স্থানে গমন করিল ॥ ১২॥ 

অনন্তর, সত্তাগিত সেই মণি আপনার গৃহে রাখিয়া দিপপেন ॥ ১৩। 
প্রতিদিন সেই সর্ষোত্তম মণিরত্ব আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রসব করিতে 
লাগিল॥ ১৪1 এবং সেই মণির, প্রভাবে সকল বাঞ্রেরেই উপসর্গ, 
অনারষ্টি, হিংআ লজ) শনি ও চৌরাঁদি হইতে ভয় দুর হইল 
১৫1 ভগবান অচ্যুতও « রাজা! উগ্রসেনেক্ই এবংবিধরত্ব ধার” কর! 
উচিত” এই বিবেচনায় সেই রাহে প্রতি সংস্পৃছ হইলেন; কিন্ত 
শৌত্র-তেদ ভয়ে হরণ করিলেন না॥ ১৩। সন্তাজিতও, কুষ্ণের সেই 
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রত্বে লোভ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়) “পাছে হরি আমার নিকট এই রব 
যাচঞ1 করেন,--এই ভয়ে স্বকীয় ভ্রাতা শ্রসেনকে এ রত্ব প্রদান করিলেন 
8১৭ এই রত্বের ইহাই গুণ ছিল যে, ইহ! শুদ্ধাবন্থায় ধৃত হইলে অশেষ 
ুবর্ণাদি প্রসব করিত; কিন্ত অণ্ডটি অবস্থাক্স ইহাকে ধারণ করিলে, ইহা 
ধারণ-কর্তীর প্রাণ বধ করিত। এই প্রমেন একদিন ফ্যমত্তক যণি কঠে 
ধারণ করিয়া অশ্বারোহণপূর্বক মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিলেন। ষেই 
স্থলে এক সিংহ তাঁহাকে বধ করিল। অশ্বের সহিত প্রসেনফে বধ করিয়া 
সিংহ, সেই অমল মণি-রত্ব গ্রহ্ণপূর্ববক গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে, 
&মন সময়, ভল্প কাধিপতি জান্ববান্‌ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ করি- 
লেন। অনন্তর, জাম্ববান্‌ সেই অমল রদ্ব গ্রহণপুর্বক নিঅগর্ভে প্রবেশ 
করিয়া ষণিটা সেই নিজের স্বকুমারনামক বালককে ক্রীড়ার্ধে প্রদান 
করিলেন ॥ ১৮। 

অনস্তর সেই প্রসেন আগমন করিতেছেন ন! দেখিয়া, যুকুলে সকলে 
কাঁনীকানি করিতে লাগিলেন যে “ কৃষ্ণ এই মণির প্রতি অভিলাধী 
ছিলেন? কিন্ত ্ মণি তিনি পান নাই, নিশ্চয়ই ইহ! কষ্চের কর্খ; প্রসেনকে 
আর কেহই বধ করে নাই ”»॥ ১৯॥ অন্তর, ভগবান্‌ তাদৃশ লোকাপবাদ- 
বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া যছসৈল্ঞ-সমভিব্যাহারে প্রসেনের অশ্ব-পদবীর 
অনুসরণ করতঃ দেখিলেন অশ্বসমেত গ্রসেন সিংহকর্তৃক নিহত হুইয়াছেন। 
তখন সিংহপদদর্শনে অখিল জনপদই বিশ্বাস করিল যে, দিংহই প্রসেনকে 
নিহত করিয়াছে; কৃষ। করেন নাই। ভগবান্‌ও তখন বিশুদ্ধ হইয়৷ সিংহ- 
পদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০॥ অগৃস্তর অল দূরেই গিয়। 
দেখিলেন সিংহ, ভন্ুকশনিহত ছুইন়! পড়িয্না রহিয়াছে । তখন তিনিই সে 
থক্ষের পদবীর অনুসরণ করিলেন । অনভ্তর তিনি গিরি-তটে সকল সৈন্ত 
সন্নিবেশিত করিয়া খক্ষ-পদানূসরণ করতঃ সেই থঙক্ষ-বিলমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তিনি অন্তপ্রবি হইস্বাই, একটী স্রমার বালকের প্রলোভ- 
নার্থে কোন ধাত্রী-মুখা্টরিত বক্ষ্যমাঁণ বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥ ২১ & যথা১-- 
“ সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, জাম্ববান্ও সেই সিংহকে হনন করিয়াছেন। 
ছে হৃকুমার ! তুষি রোদন করিও ন1; এই ম্যমস্তক মণি তোমারই” ॥ ২২॥ 
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এই কথা শ্রবণে ভগবাঁন্‌ জ্যমস্তক মণির বার্ড! জানিতে পারিয়! গুহার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিলেন, তী কুমারের ক্রীড়নার্ধে ধাত্রী-হন্ে 
সামন্তক মণি স্বকায় তেজে অতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। ২৩। তখন ধাত্রী, 
স্যমস্তকাভিলাষে নিহিত-দৃষ্টি, সেই পুরুষকে আগত দেখিয়া ত্রাহি ত্রাহি 
রবে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥ 

অনন্তর, ধাত্রীর আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্‌ ক্রোধপূর্ণ-ল্দয়ে সেই 
স্থানে আগমন করিলেন। তখন ভ্বইজনে যুদ্ধ আরত্ত হইল; পরে উভয়ের 
পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দ্রিন অতীত হইয়া গেল। এদিকে, 
যছু-টসনিকগণ গর্ত হইতে কৃষ্ণের নির্গমনাশায় মাত আট দিন প্রতীক্ষা 
করিয়া যখন দেখিল যে, ভগবান্‌ নিঙ্রাস্ত হইলেন না, তখন তাহারা বিবেচন! 
করিল, তিনি এই গর্ভের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ-প্রাণ্ত হইয়াছেন। তাহা 
না হইলে, এতদিন তাহার শক্রজয়ে বিলম্ব হইবে কেন? তখন তাহার! 
এই প্রকার স্থির করিষা দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রকাশ করিল যে, “কৃষণ 
হত হইয়াছেন” ॥ ২৫ অনস্তর কৃঝ্খের বান্ধবগণ তৎকালোচিত প্রেতক্রিয়! 
(আদ্ধাদি) সকল সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৬ এদিকে জেই সকল বাস্ধাবগণ কর্তৃক 
অতি শ্ধাসহ্ছকারে প্রদত্ত অন্ন-জলাদি দ্বার! যৃদ্ধকালে তগবানের বল ও 
প্রাণের পুটি হইল ॥ ২৭॥ কিন্ত অতিগুরু পুরুষ-তিদ্যমান ও অতি-নিষ্ঠ,র 
প্রহার-পীড়িত জাম্ববানের আহার-অভাবে বপহানি হইতে লাগিল। 
এই কারণে ভগবান জান্ববান্কে পরাজিত" করিলেন। তখন জান্ববান্‌ 
গ্রণামপুর্বক কহিলেন। “ অন্তর, সুর, ষঙ্গ, গন্ধর্ব ও রাক্ষলাদি সকলে 
মিলিত হইয়াও গগবানূকে জয় করিতে পারে না! ; আমাদের ন্যায় অবনী- 
ভল-বিহারী মনুষ্যদের ক্রীড়া-সাধন, অল্পবীরধ্য তির্য্যগজম্মান্থসারিগণের 
ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্থামী , সকল জগতের গতি ; 
নীরায়ণের অংশ তাহার সন্দেহ নাই” | ২৮॥ জান্ববান্‌ এই কথা বলিলে, 
ভগবান্‌ তাহাকে অধিল-অবনীভার-হরণের জন্য স্বকীয় অবভারের বিষয় 
বলিলেন ॥ ২৯॥ এবং প্রীতির সহিত তীয় অঙে করস্পর্শ করিয়া 
তীহার যুদ্ধ থেদের অপনয়ন করিলেন ৩ ॥ অনস্তর, জান্ববান্‌ ভগবানৃকে 
পুনর্বার প্রণামপূর্যাক প্রসন্ন করিয়া গৃহাগমনের অর্থ্যস্বরূপ স্বীয় কন্যা 
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জাম্ববতীকে তাঁহার পত্বীরূপে গ্রহণ করাইলেন ॥ ৩১1 এবং পুনর্ধার প্রণাম 
পূর্বক তাহাকে স্যমস্তক মণি প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্‌ অচ্যুতও 
অতিগ্রণত জাম্ববানের নিকট হইতে সেই মণিরত্ব অগ্রাহথ হইলেও, আত্ম- 
শোধনের জন্ভ গ্রহণ করিলেন ॥৩২॥ তৎপরে কৃষ্ণ আান্ববতীর সহিত 
দ্বারকায় আগমন করিজেন। কৃষ্জাবলোকনের পরক্ষণেই দ্বারকাবাসিগণ 
তগবদাগমনোভুত হযভরে, বেন বৃদ্ধাবস্থা ছাড়িয়া! গুতন যৌবন প্রাপ্ত হুইল। 
তখন যাদবগণ ও স্ত্রীনকলে মিলিয়! বস্ুদেবকে, “বড়ই মঙ্গল মহল” 
এই প্রকার বাক্যে সম্মান করিতে লাগিলেন ৩৩৪ অনস্তর ভগবান্‌ যাহ! 
যাহা ঘটিয়াছিল,যাদব-সমাজে তাহা সমস্ত বললেন এবং অত্রাজিতকে স্যমস্তক 
মণি প্রদানপুর্বক মিথ্যাপবাদ-দোষ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করিলেন। এবং 
জাম্ববতীকে অন্তপুরে নিবেশিত করিলেন। সত্রাজিতও “আমি কৃষ্ণের 
নামে (মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি'_ এই ভাবিয়া ভীত হইয়া নিজ 
কন্যা সত্যতামাকে ভগবানের ভার্ধ্যাস্বরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

কিন্ত পুর্বে অক্ুর, কৃতবন্মা ও শতধথ। প্রভৃতি বাদবগণ মেই কন্তাকে 
( সত্যভামাকে ) প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সন্রার্জিত, ভগবানকে 
+ অপণ করিলে, 'সত্রাজিত, আমাঁদগকে অবজ্ঞা করিল” এই ভাবা 
তাহার নতরাজিতের প্রতি শক্রতারত্ত করিলেন। অক্রুর কতবম্মা গ্রভৃতি 
যাদবগণ শতধঘাকে কহিলেন, “এই সত্রাজিত অতি ছরাত্বা) কারণ, আমর! 
ইহার নিকট প্রার্থনা করিটেও, এই দুষ্ট আমাদিগকে এবং আপনাকে 
গণনা না করিয়া, কৃষ্ণকে স্বীয় তনব। প্রদান করিয়াছে। অতএব ইহার 
জীবনে কি প্রয়োজন, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া এই মহারত্ব কেন: 
ঝইতেছেন লা? যদি কু আপনার সহিত ইহার অন্ত শত্রুতা করেন) 
তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার সাহায্য করিব” ॥ ৩৫ তীহারা এই 
কথা বলিজে শতধ! কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই করিব” এদিকে তগবান্‌ 
কষ) জতুগৃহ-দাহানস্তর পাওবদিগের বৃত্তা্ত জানিতে পারিয়।ও, ছ্যোধনের 
যত্বের-শিথিলতা-সম্পাদনরূপ কুলোচিত-কর্মার্থে বারণাবতে গমন করিলেন 
৩৬॥ কষ বারাবতে গীমন করিলে পর শতধন্বা, স্থগু সত্রাজিতকে বধ 
করিয়। স্তমন্তক মণিরক্্টী গ্রহণ করিলেন । অনস্তর, পিতৃ-বধ জন্ত-ক্রোধ-পৃর্ব- 
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হনয়! সত্যভীমা শীপ্ব রখারোহুপপুর্বক বারণাবতে গমন; করিয়! তগবানূফে 
কহিলেন, “পিতা৷ আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, এইজন্ত শতধন্! 
তুদ্ধ হইয়। আমার পিতাকে হনন করিয়াছে এবং সেই ভমস্তকনামক মণিরদ্বও 
অপছ্রণ করিয়াছে। এইব্যক্তি এইরূপে অবমান করিয়াছে, ইহা আলোচনা 
করিয়া যাহ! উচিত বোধ হয় তাহা। করুন”।৩৭। অত্যভামা এইকথা। বলিলে 
ভগবান্‌ মনে মনে পরিতু হইয়াও প্রকাশে ক্রোধ.তাঅনয়নে সত্যতামাকে 
কহিলেন,“জত্য,শতধন্ত। এই অবমানন। আমারই করিয়াছে; আমি তাহার এই 
অবমাননা কখনই সহ্‌ করিব ন!। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উরজ্বন না করিয়া কখনই 
তছপরি-ুত-নীড়স্থ পার্ষগণকে হনন করা যায় না। ৩৯। আমার কাছে 
এ প্রকার শোকসন্তু প্রেরিত বাক্য আর কেন বলিতেছ? শোক পরি- 
ত্যাঙ্ধকর! আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি । ভগবান এই কথা 
বনিয়। দ্বারকার় আগমন করতঃ নির্জনে বলদেবকে কহিলেন, বনমধ্যে মৃগয়। 
গ্ত-প্রমেনকে সিংহ ছনন করিয়াছে, এই সত্রাজিতকে সম্প্রতি শতধন্া 
নিধন করিয়াছে; নৃতরাং অধিকারী না থাকাতে এ মণিরত্ব এক্ষণে 
আমাদের দুজনেরই সম্পত্তি হইবে ॥ ৪০ ॥ অতএব উখান করুন, রথে 
আরোহণ করুন ; এবং শতধন্থুর নিধনের জন্য উদ্যোগ করুন। ভগবান্‌ এই 
কথা বলিলে, 'বলদেবও তাহ! স্বীকার করিলেন। অন্তর শতধন্ব! বান্থদের 
ও বলর্দেবকে কতোদেযোগ জানিতে পারিয়া৷ কৃতবন্মার নিকটে গমন করতঃ 
তাঁহাকে সাহায্য লাভের প্রত্যাশীয় প্রার্থনা করিলেন। তখন কৃতবর্ধা 
তাহাকে কহিলেন, আমি বাহুদেব ও বশত্র্জের সহিত বিরোধে সমর্থ 
নছি। এই কথা শ্রবণে শতধঘ! অক্র.রকে প্রার্থনা করিলেন। অনত্তর 
অক্রর ও কহিলেন, 

"জগতে এমন কেহই নাই যে,বীহার পারদ-প্রথারে ভ্রিজগৎ কম্পিত 
হয় এবং ঘিনি অহুর-শ্রেষ্টগণের বনিতা-সমূহেয বৈধব্যকারী, প্রবল রিপু 
মওলে অগ্রতিহত-চক্র, সেই চক্রীর সছিত,--অথবা যদমুদিত-নয়নাবলোকন- 
দ্বারা অরিবলের দমন কারী, এবং অতি বলশালী শত্ররূপ হস্তিগণের আকর্ষ- 
গার্থে আবিস্কৃত-মহ্থিম। সেই গ্রকাণ্ড-হলধারী হলধরের সহিত,যুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হয়ঃ আমার ত সাধ্যই নাট । এই কারণে আপনি অন্তত শরণ প্রার্থনা 
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করুন॥ ৪১ ॥ অত্র এই প্রকার বলিলে শতধনু £ কহিলেন, যদি আপনি 
আগনাকে আমার পরিত্রাণে অসমর্থ বিবেচন! করেন, তবে, আমার এই 
মণিটী গ্রহণপূর্বক রক্ষা করুন। শতধনু এই প্রকার কহিলে অক্রর কহি- 
লেন, আমি ইহাকে তবেই রাখিতে পারি, যদি আপনি মরগ কালেও এই 
মণির সন্ধান কাহাকেও না বলেন। অনন্তর শতধনুঃ “তাহাই হইবে" এই 
কথ। বলিলে পর,অক্র,র এ মণি গ্রহণ করিলেন 1৪২ অন্তর শতধনূ,_অতুল, 
বেগবতী শতযোৌজন-বাহিণী এক বড়বাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করি- 
জেন। তৎপর শৈব, স্গ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বচতুষটয়-বুক্ত রথে 
আরোহণ করিয়া বলদেব ও বাসদের তাহার অন্থ্গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই 
বড়বা শতযোজন-প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়াও পুনর্ধবার বহনার্থে প্রনুক্ত 
হওয়ায় মিথিলার বন-সমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন শতধন্ঃ 
তাহাকে পরিত্যাগ কবিয়া পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ 
অনন্তর কৃষ্ণও বলভদ্রকে কহিলেন, আমি পদব্রজেই সেই পদাতি অধমা- 
চারের অনুসরণ করিয়া হনন করতঃ যতক্ষণ ন৷ প্রত্যাবর্তন করি, আপনি 
ততক্ষণ এই রথে অবশ্থান করুন। অশ্বগণ এই ভূমিভাগে বড়বারমৃতখরী-, 
রাদি দেখিয়াছে, সুতরাং ইহাদদিগকে এই ভূমি উন্নজ্বন করিয়া লইয়া 
যাওয়া মাপনার উচিত নহে ॥ ৪৫॥ তাহাই হউক” এই বলিয়া! বল্ভদ্্র 
রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কু ছুইক্রোশমাত্র ভূমিভাগ 
অনুসরণ করতঃ দুরস্থ শতধনুকে দেখিতে পাইয়া চক্রক্ষেপে তাহার মস্তক 
চ্ছেদন করিলেন। অনত্তর তাহার শরীর ও বন্ত্রাদিতে বন্প্রকার অনুসন্ধান 
করিয়। এ মণি পাইলেন না। তখন বলত্তপ্রের নিকট গমন করিয়া! তাঁছাকে 
কহিলেন, বৃখাই আমর! শতধনূকে বিনাশ করিলাম? কিন্ত অখিল সংসারের 
মারভূত সেই মণিরত্বটী পাইলাম না। এই কথা শ্রবণ করিয়। বলতদ্র 
কোপ সহকারে বান্গদেবকে কছিলেন “তোমাকে ধিক্‌ ! তুমি অর্থলিগ্গ, তুমি 
ভ্রাতা বলিয়া আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এই পথ; 
তুমি স্বেচ্ছায় চলিয়! যাও ) তোমাতে বা বন্ুবর্গে আমার কোন কাধ্য নাই। 
কেন তুমি আমার সম্মুখে অলীক শপথ করিতেছ ? বলভত্র, এই প্রকারে 
ভগবান্কে তিরস্কার করতঃ, তৎকর্তৃক' নানাপ্রকারে . প্রসাদামান হইয়াও 
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সেখানে অবস্থিতি করিলেন না) তিনি বিদেহপুরীতে প্রবেশ 
করিলেন ॥ ৪৩৬ ॥ 

বিদেছরাজ জনক তাহাকে অর্থ্যপ্রদানপূর্ববক নিজগৃহে প্রবেশ করাই- 
লেন। বলভদ্রও সেইধানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে 
বাস্রদেবও দ্বারকাঁয় আগমন করিলেন। যে সময় বলভদ্র জনকরাজগৃছে 
অবস্থান করেন, সেই সময়ে দূর্য্যোধন তাহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিযা- 
ছিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর তিন বসার পর বক্র উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ, 
কিক সেই রতবু অপহরণ করেন নাই, ইহা জানিয্বা বিদেহপুরীতে গমন- 
পূর্বক শপথাদি দ্বারা বলভ্রের বিশ্বীস উৎপাদন করতঃ) তাঁহাকে দ্বারকায 
আনয়ন করিলেন ॥৪৮॥ এখানে অক্ররও সেই উত্তমমণি-সমুভূত সুবর্ণ 
সমূহ দ্বারা কোন্‌ কর্ম করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিয়া! অনেক যজ্ঞ 
করিতে আরত্ত করিলেন ॥ ৪৯॥ যক্তে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে হনন 
করিলে ব্রদ্দহত্যার পাপ হয়, সুতরাং বন্ত-দীর্ষিত অবস্থায়, কষ তাহাকে 
হনন করিয়া কখনই মণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এই রূপচিস্তা করিয়া 
অক্রুর দীক্ষারূপবর্্ম ধারণ করতঃ ষাট বৎসর পধ্যস্ত যজ্ঞ করিতে লাগি, 
লেন॥ ৫,॥ এই গ্রকার সেই মণিরত্বের প্রভাবে দ্বারকার় আর উপসর্গ; 
দুর্ভিক্ষ বা মরকাঁদি হইতে পাঁরিত না ॥ ৫১৪ অনস্তর অক্ররপক্গীয় তোজ- 
গণ সাত্বতের প্রপৌত্র শক্রদ্রকে বিনাশ করিলে পর, সেই ভোজগণের সহিত 
অক্র,রও দ্বারকা পরিত্যাপ্গ করিয়! পলায়ন করিলেন ॥ ৫২॥ অক্রুরের 
পলায়ন দিন হইতেই দ্বারকায় উপসর্গ, ছিংঅরজন্তর তয়, অনাবৃষ্টি ও মরকাদি 
উপদ্রব উপস্থিত হইল, তখন ভগবান্‌ গরুডর্বদ, যাদব, বলভদ্র ও উগ্রসেন 
প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কহিলেন, “এক দিবসেই এবংবিধ প্রচুর 
উপদ্রব কেন উপস্থিত হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত” ॥ ৫৩। 
ভগবান এই কথা বলিলে অন্ধকনামা এক জন যছুবৃদ্ধ কহিলেন, " এই 
অক্র রের পিতা শ্বফন্ব, যেখানে যেখানে বাস করিতেন, সেইধানে সেইখানেই 
মরক ও অনাবৃষ্টাদি হইত না ॥৫৪8 কোন সময়, কাশিরাজের রাজ্যে অত্যন্ত 
অনারৃষ্টি হয়, সেই সময় সেইখানে শ্বফন্ধকে লইয়া যাওয়া হয়। শব্দ 
সেখানে গমন করিবামাতরই দেবরাজ, বৃষ্টি করিলেন। এই সময় কাশিরাজের 
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পরী গর্ভবতী ছিলেন, এ গর্ভে একটী কন্যা ছিল॥ ৫৫1 প্রমবকাল উপ- 
স্থিত হইলেও সেই কন্য! গর্ভ হইতে নিষ্কান্ত হইল ন|। এই প্রকারে দ্বাদশ 
বংসর গত হইল, তথাপি কন্যা তৃমিষ্ঠ হইল না। অনস্তর কাশিরাজ 
একদিন গর্ভস্থ! তনয়াকে সম্বোধন করিয়া “কহিলেন, হে পুত্রি! তুমি কেন 
জন্মগ্রহণ করিতেছ না-_কেন তুমি নিষ্্ান্ত হুইতেছ না? আমি তোমার 
সুধ দেখিতে ইচ্ছা করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়! কেন তোমার মাতাকে ক্লেশ 
দিতেছ 1” রাজা এই প্রকার বলিলে, সেই গর্ভষ্থ কন্যা বলিতে আরম 
করিল, “যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে একএকটী করিয়া গাভী প্রদান 
করিতে পারেন) তাহা! হইলে আর তিন বংসর পরে আমি গর্ত হইতে 
নিক্ষান্ত হইব |” কন্যার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা, গ্রতিদিনই 
ব্াঙ্গণকে একটী করিয়া গাভী প্রদ্ধান করিতে লাগিলেন । অনস্তর তিন 
বংসর অতীত হইলে, সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। অন্তর কাশিরাজ 
&ঁ কন্যার নাম, “গান্দিনী” বাখিলেন। অনন্তর গৃহাগত উপকারী শ্বফন্ককে 
অর্থ্যস্বরূপে এ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতি- 
দিনই ব্রাঙ্মণকে একটী করিয়া গাভী দান করিতেন। সেই শ্বক্, গান্দিনীতে 
এই অক্রুকে উৎপাদন করেন। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট যিথুন হইতেই অক্র- 
রের জন্ম ॥৫৬॥ সুতরাং সেই অক্রর চলিয়া গেলে, কেনই বা মরক 
রভিক্ষাদি উপদ্রব হইবে না? এই কারণে এক্ষণে অক্র.কে আনয়ন করুন; 
অতি গুপবান্‌ সেই অক্র,রের অপরাধ অন্বেষণে কোন প্রয়োজন নাই” ॥ ৫৭॥ 
বৃদ্ধ অন্ধকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশব উগ্রসেন বলভদ্র 
গ্রমুখ যাদবগণ কৃতাপরাধ-সহনরূপ অভয় প্রদান করিয়া শ্বফন্পুত্র 
অক্রুরকে দ্বারকাত্ন আনয়ন করিলেন। ঘঅক্রর আগমন করিবামাত্রই সেই 
সামস্তক মণির অন্থৃভাবে অনাবৃষ্টি মরক দুর্ভিক্ষ হিংশ্রকজন্ত প্রভৃতির 
উপদ্রব শান্ত হইল। তখন কৃষ্ণ, চিন্তা করিতে লাগিলেন, * অক্রর 
গান্দিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অল্সমাত্র কারণ) এবংবিধ মরক 
ছর্ভিক্ষার্দি উপদ্রবের প্রশমনকারীর হেতু, নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা গুরুতর 
হইবে ॥ ৫৮॥ সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই স্যমস্তকাথ্য 
মহামণি আছে; কারণ সে মণির এই প্রকার প্রভাব সকল শুনা 
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গিয়াছে । আর এবাক্তিও এক যজ্জের পর আর এক যজ্ঞ, আবার ভাহ! সমাপ্ত 
হইলে আর এক যজ্ত আরত করে; কিন্ত ইনার তাদৃশ ধনাদিও দেখা যায় 
ন' সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠমণি নিশ্চয়ই ইহার কাছে আছে। ভগবান এই 
প্রকার নিশ্চয় করিব কোন প্রয়োজন উদেশে নিজগৃহে সকল যাদবগণের 
এক সভা করিশেন। অনস্তর সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পূর্ব- 
প্রয়োজন, সকলের নিকট উপন্যাসপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া জনার্দন, 
অক্ররের সহিত প্রনঙ্গাধীন পরিহাষ করতঃ তাহাকে কছিলেন যে, 
হে দানপতে ! আমর! সকলেই ইহা! জানি যে শতধবা অখিল জগতের 
সারতৃত সেই স্যমস্তক রদ্ব আপনার নিকট অর্পণ করিয়াছে) এইক্ষণে 
সেই রাজ্যোপকারক রত্ব তপনার নিকটে রহিয়াছে ? থাকুক ; তাহাতে কি 
ক্ষতি? বরঞ্চ আমর। সকলেই সেই রত্বের গ্রসাদ ভোগ করিতেছি। কিন 
বলতদ্র আশঙ্কা! করিয়াছেন যে, এ রব আমার নিকটে আছে, এ কারণে 
আপনি, আমাদের প্রীতির জন্য একবার তীস্থাকে সেই রদ্টা 
দেখান। ভগবান এই কথা বলিলে পর, নিজের কাছে ষেইখানেই রদ্ব 
থাকা প্রযুক্ত অক্রর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এস্থলে কি করা 
বর্তব্য। বদি আমি মিথ। কথ! বলি, তাহা হইলে ইহীরা অনেষপূর্ববক, 
কেবল বস্ত্র দ্বারা আবৃত এই রত্বকে দেখিভে পাইবে । অতএব, অন্বেষণ 
কখনই মঙ্গলের জন্য হইবে না। অক্র,র এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই 
সকল জগতের কারণভূত নাঁরায়ণকে কছিলেন। হে তগবন্্‌! এই সেই 
সামত্তক মণি) শতধনুঃ ইহা! আমাকে অর্গণ করিয়াছেন ৫৯ 1৬০ ॥ সেই শত- 
ধার মৃত্যুর পর «অদ্য বা কলা আপনি আমার নিকট হইতে চাহিয়া 
লইবেন” এই ভাবিয়া, অনেক কষ্টে এতকাল ইছাকে ধারণ করিয়াছিলাম। 
ইহার ধারপ-জনিত ক্রেশপ্রযুক্ত আমার মানস এতকাল উপভোগ সমূহে 
অস্ী ছিল, এতকাল আমি অংশমাত্রও স্থথ অনুস্তব করিতে পারি নাই (৬১ 
পাছে ভগবান্‌ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি, রাজের অশেষ উপকারী অথচ 
্বল্পভার এ পদার্থটাও ধারণ করিতে সামর্থ্য হইল না” এই ভাবিয়া আমি 
নিজে বলি নাঁই॥ ৬২1 এক্ষণে এই স্যমস্্ক রত্ব আপনি গ্রহণ করুন 
এবং যাঁহাকে ইচ্ছা! তাহাকেই ইহা প্রদান করুন। অক্র,র এই কথা 
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বলিয়া স্বকীয় অধরবস্ত্রের দ্বারা সঙ্গোপিত অতি লব্বু একটা ম্ববর্ণকৌটা 
বাহির করিলেন ॥& ৬৩ ॥ 

অনন্তর অক্র,র,কৌটা হইতে ফেই জ্যমস্তকমনি বাহির করিয়া যছু সমাজের 
সন্ুথে গারভ্যাগ করিলেন, সেই মণি প্রক্ষিগ হইবামাত্ স্বকীয় কাস্তিারা 
আঁধল'সঙাকে উদ্যোতিত করিল 1৬৪॥ অন্তর অক্রুর কৃছিলেন,“যে স্যমস্তক 
মণি শতধন্ব| আমাকে দিয়াছি্ল, এই সেই স্যমস্তক মণি? এই মণিতে ধাহার 
অধিকার আছে, তিনি গ্রহণ করুন।” তখন সেই মণি রত্ব অবলোকন 
কিয়া বিশ্মিত'মানস সকল যাদবগণের মুখেই “সাধু সাধু" এই বাক্য গুন 
যাইল। সেই মণি অবলোকন করিয়া! বাস্থদেব, ইহা আমার” এই বলিয়। 
ইচ্ছা শ্রকাণ করিলেন দেখিয়া বলভদ্রও তাহাতে সম্পৃহ হইলেন ॥ ৬৫ 
£হ1 “আমারই পিতৃধন+ এই ভাবিয়া সত্যভামাও তাহার প্রতি স্পৃহাবতট 
হঠলেন। বলভদ্র ও সত্যভামার আনন অবলোকন করিয়। কৃষ্ণ আপনার 
এত সংশমিত হইপেন ॥ ৬৫॥ অনস্তর ভগবান্‌, সকল যাদবগণের সমক্ষে 
অস:কে কহিগেন) “মামার অপবাদ ক্ষালনদ্বারা আত্মশুদ্ধি কাশ করি 
দাত জনা এই রহ, যশ যাদবগণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রদ 
বত ও মামার সমান অধক্কার, আর ইহ! সত্যভামার পিতৃদ্ন) অন্য 
কাংারও উহার্ে অধিকার নাই। আমি যোড়শ সহত্র স্ত্রী পরিগ্রহ 
করুছাহি, শ্রতবাং ইহাকে ধারণ করিতে সমর্ধ্য নহি। কারণ, সর্বকাঁলেই 
শচি৪ বক্ষ-ধর্যাশন অবলম্বন করিয়া ইহাকে ধারণ করিলে চু) ক্যাচ। 
হইলেই রাখোর উপকার হয়। কিন্ত অগুচি হই ইহাকে ধারণ আঃল 
ইহা ধারণকর্জাকে বিনাশ করে ॥৬৬-৩১। এই কাকণে সন্তান হা 
উহাকে কেমন করিয়। গ্রহণ করিবেন। আর্য বলজ্রট বাক কাছে 
যদ্দিরা-পানাদি' উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন। এই জগ্ চ্কেদানপতে ! 
অন্তর! এই সকল যাদবগণ, বলতদ্র, সঙ্যভাা ও আমি) এক্ট সকপে মিলির 
আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনিই ইহ'কে ধারণ করিতে 
সমর্থ । এই জবধিল রাজ্যের উপকারক রত্বটা আপনারই ধন। অতএব 
মাঁপনিই সঙ্কপ রাজ্োর উপকারার্ধে ইহাকে ধারণ করুন; আপন উহ্ঠাত 
অন্ধ। বলিবেন না| ভগবান্‌ এই বলিলে পর, দানপতি অক্র,ঃ) “তাহাই 
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হইবে” এই বলিয়া এ মণ্িটী গ্রহণ করিলেন। তদবধি অক্রূর স্বীয় কঠে 
সংস্থিত সেই জাজ্বলামান মণির জ্যোতিদ্বণর। শুর্ষ্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়। 
সকল মক্ষেই বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭* ॥ এই ভগবানে মিথ্যাপবাদ 
ক্ষালনবৃত্বাস্ভ ষে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার কোন কালে অঙ্নমাত্রও 
মিথ্যাপবাদ হইবে না। তাহার ইন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিবে, এবং সে, সকল 
পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৭১। 
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পরাশর কহিলেন,-অনমিত্রের শিনি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাত। ছিলেন। 
শিনির পুত্র সত্যক, সত্যক-পুত্র সাত্যকি (যুযুধান ), তৎপুত্র অসঙ্গ, তৎপুত্র 
তুণি, তৎপুত্র যুগন্ধর ) এই ইহীরাইি শৈনেয় বলিয়! খ্যাত। ১॥ অনমিত্রের 
বংশে পৃশ্নি জম্ম গ্রহণ করেন; তাহার পুত্র স্বফন্ত। এই শ্বফন্ের প্রভাব পূর্বে 
বণয়াছি। চিত্রকনামা, শ্বফন্বের এক কনিষ্ভ্রাতা। ছিলেন। শ্বফন্ের 
ওরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্র,র জন্মগ্রহণ করেন। এবঞ্শ্বফন্থের সুতারানায়ী 
এক কন্যা হয় ও আরও কয়টা পুত্র হয়। তাহাদিগের নাম যথা-_-উপমাগ, 
মৃদর, বিশারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র উপক্ষত্র, শক্রত্ব, বিমর্দন, ধর্শুক্‌, দৃষ্টশর্ম 
গন্ধমোজ,অবাহ ও গ্রতিবাহ। অক্র,রের ছুই পুত্র/দেববান্‌ ও উপদেষ। চিত্রকে' 
রও পৃথু-বিপূথু পরমুখ বহুপুত্র হইয়াছিল ॥২॥ অন্ধকের চারিটা পুত্র; তাহা- 
দের নাম_কুকুর, তজমান, শুচিকন্বল ও বিষ ॥৩॥ কুকুরের পুত্র ₹ 
তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র বিলোমা, তৎপুত্র তবনামক, ইনি তুম 
সখা; ইহার আর এক নাম চন্দনোদকনদূভি। ভবের পুত্র অভিজিৎ 
তৎপুত্র পুনর্ধন্থ ; পুনর্বস্থর আহুক নামে এক পুত্র ও আহকীনার়ী এক 
কনা হয় ৪8 দেবক ও উগ্রসেন নামে আছকের চৃইুপুত্র ; দেবকের চারি 
পুত্র-দেববান্‌, উপদেব, স্ুদেব ও দেব্রক্ষিত নামা। এই চারিপুত্রের সাতটী 
ভগিনী ) তাহাদের নাম--নবকদেবা,উপন্বেবা, দেবরক্গি তা, শ্রীদেবা,শীস্তিদেষা। 
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মনেনের পুত্রগ্গপের নাম-কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম) কঙ্ক, শঙ্কু, শ্বভৃমি, 
রাষট্রপাল, যুদ্ধমু্টি ও. তুট্টিমান্। কন্যাগণের নাম--কংসা, কংসবতী, মুত, 
রাষ্পালী ও কন্ধী॥ ৫॥ ভজমানের বিদূরধ নামে এক পুত্র হয়। তংপুত্র 
শৃর, তৎপুর শমী, তৎপত্র প্রতিক্ষত্র, ততপুত্র স্বয়ত্তোজ, তৎপুত্র হৃদিক ॥ ৩। 
তৎপুত্র কৃতবর্ধা, তৎপুত্র শতধনঃ ও দেবমীচ,যা্দি॥ ৭ | দেবমীঢ়ুষের শর- 
নামা এক পুত্র হয়। এই শূরের মারিষানায়ী এক পত্বী ছিলেন। শৃর, সেই 
পীর গর্ভে বন্ুদেব আদি করিয়া দশ পুত্র উৎপাদন করেন। বন্দে 
জন্মিবামাত্র, অব্যাহত দৃষ্টিদ্বারা ভবিষ্যদষ্টা। দেবগণ “ইহার গৃহে তগবদংশ 
অবতীর্ণ হইবেন” এই বলিয়! আনক ও ছুন্দুতি বাদ্য করিয়াছিলেন ॥ ৮-:৯॥ 
এই কারণে সেই সময়েই তাহার আনকছুন্দুভি নাম হইল। বনুদেবের 
নয় জন ভ্রাত1ও পাঁচটী ভগিনী ছিলেন। তাছাদের নাম-_দেবভাগ,দেবশ্রবাঃ) 
অনাধৃষ্টি,করুন্ধক,বংসবালক,হগীয়,শ্যাম,শমীক ও গণ্ড ষ (এই নয় জন ভ্রাভা), 
থা, জুতনেবা, ভ্রতকীর্তি,্রতশ্রবা ওরাজাধিদেবী। বন্থদেবের পিতা শৃরের, 
ৃত্তিভোক্ধ নামে এক সখা ছিলেন। এই কুস্তিভোজ অপুত্র, এই অস্ত শূর 
াহাকে বিধানাহ্থসারে স্বীয় কন্য! পৃথা। সমপ্পপি করেন। এই পৃথাকে 
পাও বিবাহ করেন। এবং এই পৃথার গর্ভে ধর্খ, বায়ু ও ইন্্র, যথাক্রমে 
যুধি্ির। ভীম ও অঞ্জন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবাছের 
পূর্বেই ভগবান্‌ হয, পৃথার গর্ভে কর্ণনামক এক কানীন * পুরে উৎপাদন 
করেন ॥ ১০1 পৃথার মাড্রীনায়ী এক সপতী ছিলেন। তাহার গর্ডে 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ছুই পুত্র উৎপাদন করেন? তাহাদের নাম, নকুল ও 
সহদেব। কারুঘবৃদ্ধশর্্বী। ভ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। তীচারই গর্ভে 
দত্তবক্তনাম। মহাস্থর জগ্ম গ্রহণ করে। কৈকেযরাঞ্ শ্রীতকীর্তিকে বিবাহ 
করেন; শ্রুতকীর্তির গর্ভে সগ্রর্দন প্রভৃতি পাঁচজন কৈকেয়াখা পুত্র হয়। 
অবস্তিরাজজ রাজাধিদেবাকে বিবাহ করেন; তাহার গর্ভে ছই সন্তান হয়, 
তাহাদের নাম যথাঁ-বিদ্দ ও আনুবিন্দ ॥ ১১৪ চেদিরাজ দমঘোষ শ্রত- 
 প্রধাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে শিশুপালনামক এক পুত্রোৎপাদন 





গজ পারি জি ৭ আপাবী বারে নিও ওপার সপ পরী আপা 


১৭৮ বিফুপুরাগ। ৪র্থ অংশ। 


করেন। সেই শিশুপলই পূর্বজন্মে অনাচার-বিক্রুম-সম্পন্ন দৈতাদিপুরুষ 
ছিরশ্যকশিপু ভিল 1 ১২ 1 এই হিরণ্যকশিপু, সকললোক-গুরু ত্গবান 
বিষ কর্তৃক ঘাতিত হয় এবং পরে পুনর্বার অনিবারিত-বী ধর্য-শৌর্ধ্য-সম্পৎ 
সকল-বৈলোক্যোশ্বর- প্রতাপের আক্রমণকারী দশাননরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥১৩ 
অনত্যর) তহুকাল পধ্যস্ত এ রাবণ নানাপ্রকার উপভোগ কারল এবং 
ভগবানের হস্তেই নিধনরূপ পুণ্যের বলে পুনর্কার বাযরূপী ভগব ন্‌ কর্তৃক 
যাতিত হঈল; এবং মরণীস্বে দমঘোপুত্র শিঞ্পালরূপে কন্ম গ্রহণ রিল ১৪ 
এই শিশুপাল-জান্মও ভূমিভারহবণের জন্য অংশরপে হবতীর্ণ তগবান্‌ 
পুুরীঞ্-নয়ন্রে দেষানুবন্ধ করিতে লাগিল। কনস্তর তগবাণু তাহাতে 
নিধন কারলে সে, সেই পরমাত্বৃত ভগবানের প্রতি মনে একাগ্রতা" 
গয়ুক সাধ্জ্য (মৃক্ষি) প্রাপ্ত হইল 1১৫॥ তগবান্‌ দর হইলে 
যেমন অভিলধিত বসত দান করেন, দেইরূপ অগ্রন্ন হইয়া বিনাশ করিও 
দিবা ও অন্থুপন্ণ স্থান গ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ & 
চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


মৈরেয় কহিলেন,_আপনি সকল ধর্বজ্রগণের শ্রেষ্ঠ, আমি কৌতুহল, 
পরবশ হুইয়! একটি বিষয় শুনিবার জন্য আপনার নিকট জিদ্রাসা। কাঁধাতেছি) 
জাপনি তাহ! আমার নিকট বলন। সেই বিষয়টা এই যে, এই শিশুপাগ 
পূর্বে হিরপ্যকঙ্গিপু ও রাবপ্জম্মে ভগবান্‌ কর্তৃক নিছত হুইঘ্। নানাপ্রঞার 
অমরহূর্লভ ভোগসমূহ লাভ বরিয়াছিল; কিন্তু ভগবান্‌ কর্তৃক নিচ হইয়া 
সেই সেই জন্মেইবা কি কারণে সেই ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয় নাই ; আর শিশু- 
পালন্সন্মেই বা ততকর্তৃক নিহত হইয়া, কেনই বা সেই নান ভগ্ববালে লয় 
(সাযুজ্য মুক্তি) গ্রাণ্ড হইল ?॥১। 

পরাশর কহিলেন।--পূর্বকালে দৈত্যেশ্বরের বধের জন্য অখিল লোকের 
উৎপত্তি, চ্ছিতি ও বিনাশকারী ভগবান্‌ পৃর্তনু-গ্রহণকালে নৃসিংহরূপই 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৭৯ 


কশিপুর ছদয়ে উদ্দিত হয় নাই॥২॥ “কিন্ত ইহা নিরতিশকু-পুণ্য-সমূহ. 
সম্ভৃত প্রাণী” এই প্রকার রজোগুগ প্রেরপায় একাগ্রমতি হইয়া মরণকালে 
তাশ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া, ভগবান হইতে মরণ-লাভ-জনিত, 
অপ্ল-ত্ৈলোক্য'মধো আধিক্যধারিণী অতিশয় ভোগ-সম্পত্বি রাবণজনে 
প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩॥ এই কারণেই হিরণ্যকশিপুর সেই আদি ও অস্তরহিত 
পরব্রক্গতৃত তগবানে মন লীন হয় নাই ॥৪॥ অনভ্তর দশাননজন্মেও 
| তের ক'মপরাধী নত্ব প্রযুক্ত জানকীর প্রতি আসক্চিত্ত র!বণের দাশরথি- 
ঈপধাবী ভগবানের দর্শন মাত্রই হইছিল; কিন্ত মেই রামচন্জ্রই যে স্বংহ 
অঠ্াত) এ কথা মনে উক্ত ২খ নাই । সুতা বিপল অস্তঃকরণে কেবল 
তাহার প্র 2 মাগ্ুষ তুদ্ধিহ হংয়াছিল । ৫1 পরে ধুনধার নারায়ণেন লে 
প্ধিনর ফণস্বন্প অংখল ভুমণলে শ্লাধ্য চেধিরাজকুলে শিশুপাপরগে 
এগ্সগ্রথন ক?তঃ অব্যাহত শ্ব্ধ্য প্রাণ্ড ইল ॥৬1 এই শিশুপাল-জগ্চে 
এমন বহুত্তর কারণ ছিল, যাহাতে প্রায়ঈ ভগবাণের দাম ম্মবণ 
হরিতে হইত। 'মনেক জম্ম হইতেই ভগবানের এতি 1চত্তের দ্বেষাম্থবান্ধত 
প্রযুক সস্তাড়নাদিতে নিন্দাচ্ছঙ্জে শিশুপাল, 'অচ্যুতের অনেক নামের 
প্রাথই উচ্চারণ কৰিত ॥ ৭ ॥ তখন বছকাগের শক্রতানিবন্ধণ শিগুপালের 
চিত্ব হইতে ভ্রমণ, ভোজন, ক্মান। আসন ও শয়নাদি অবস্থা সমূছেও ভগবানের 
দ্ষপ অপহৃত হইত না। সেরূপ, প্রফুল্পপন্মদল-সদৃশ অমলনেত্রধারী, 
অতযক্্রপপীতবস্ত্রধারী, অমল কেযুর কিরীট ও কটকের দ্বারা উপশো ভিত) 
উদার পাবর চতুরবান্থ দ্বারা শত্খ, চত্র, গদা ও অসি-ধর 1৮1 অনস্তর শিশুপাল, 
স্বাক্ষেপকালেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করতঃ তাঁহারই চিন্তা করিতে 
ধাগিঙগ। এবং সকল সময়েই দোথতে লাগিল যেন; স্বীয় বধের জন্য ভগবান্‌ 
চক্র ক্ষেপণ কাঁরয়াছেন এবং সেই চক্রের তেজোগাশিতে উজ্জল পরমব্রদ্ধ- 
গয্ূপ অপগত-রাগদ্বেষাদি-দোষ ৩গবান্‌ অক্ষয়'তেজঃঘ্বরূপে বিরাজ 
করিতেছেন ॥ ৯৪ ্‌ 
শিশুপালের এই প্রকার মানমিক ভাবের সময় ভগবান্‌ চক্রক্ষেপ করিয়া 
তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কারণে ভগবান্‌ কর্তৃক নিহত পিগুপাল, 


৮৮... _ এ 


১৮০ বিষুপুরাণ | ৪র্ঘ অংশ। 


আমি তোমার নিকট সকল বিষয় বলিলাম। দ্বেষের সহিত যদি ভগবানের 
নাম-্মরণাদি করা যায়, তাহা হইলেও তিনি অখিল-মুরানুরাদি-ছুর্মত ফল 
প্রদান করেন; ভক্তির সহিত স্মরণারদি করিলে ত কথাই নাই॥১৫॥ 
আনকছুন্দুভি বন্থদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদ্িরা ভদ্রা ও দেবকী আদি 
বহু পত্ী ছিল 1১১॥ আনকছদুভি, রোহিপীর গর্ভে বলভদ্্র, শারণ, 
শঠ ও ছুর্মদ গ্রভৃতি বহু সম্ভান উৎপাদন করেন। বলতদ্রও রেবতীর গর্ভে 
নিশঠ ও উন্মুক নামে পুত্রদ্ধয় উৎপাদন করেন। মার্টি, মার্ধিমৎ। শিশি, 
শিশু, ও সত্যধুতি-প্রমুখ, শারণের বহুসন্তান হয়। ভদ্রাশ্ব, ভদ্্রবাহ, ছূর্মদ 
ও ভৃত-প্রমুখগণ রোহিণীর কুলজাত॥& ১২। নন্দ, উপনন্দ ও ক্কৃতক প্রভৃতি 
মদিরার পুত্র। উপনিধি ও গদ প্রভৃতি ভদ্রার পুত্র। আনকদুন্দূভি, 
বৈশালীর গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকীর গর্ভেও 
কীর্তিমান্‌, স্ষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঝজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছুয়টী পুত্র 
হয় ॥১৩। এ ছয় জন পুত্রকেই কংস বিনাশ করিয়াঞিল। অনস্তর, 
সপ্তমবার গর্ভ হইলে, অর্ধরাত্রে ভগবতপ্রহিতা যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ত 
হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠ$রে সম্ভান লইয়! যান ॥ ১৪॥ বলভদ্র 
গর্ভাবস্থান কালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাহার জঙ্কর্ষণ নাম হয়| ১৫1 অনস্তর 
নিখিল-জগৎ্-্বব্ূপ মহাবৃক্ষের মূলতৃত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের 
সকল নুরাস্থুর ও মুনিগণের মনেরও অগোচর, আদি ও মধ্য রাঁহত ভগবান্‌ 
বান্থীদেব, অবনিভার-হরপার্থে বদ্ধা ও জলপ্রমুখ দেবগণকর্তৃক প্রণাম 
সহকাবে প্রসারিত হইয়। দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১৬1 ভগবানের 
অনুগ্রহে বর্ধিতমান-মহিম। যোগনিদ্রাও ননগোপপত্বী যশোদার গর্ভে 
অধিষ্ঠান 'করেন &১৭॥ পুণুরীকনয়ন ভগবান্‌ জন্মগ্রহণ করিলে এই 
জগতের অধম ন্ট হইল, আদিত্য ও চত্ত্রাদি গ্রহ সুগ্রসন্ন হইল, হিং 
জন্ত প্রভৃতির তয় দূরে গেল ও অথিল লোকই সুষ্থ-মানস হুইল ॥ ১৮॥ 
ভগবান্‌ জন্মগ্রহণ করিয়া অখিল জগংকে সৎপথে প্রবর্তিত করিলেম। 
এই মর্ত্যলোৌকে অবতীর্ণ ভগবানের ষোড়শ সহশ্র ও একশত পরী হয়। 


তাহাদের মধ্যে রুঝ্িমী, সত্যভামা, জান্ববতী ও জালছাসিনী প্রভৃতি জাটটা 
কসিসী পাঠাব) আখি-খাপা-ন মাজে আ্তিজ-র্ডি বীর পাগাজী বস আতিক হর 


যোড়শ অধ্যায়। ১৮১ 


আট অযুত ও আট লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ১৯॥ সেই সকল পূত্রগণের 
মধ্যে প্রচ্যয়, চাফ্দে। ও সাম্ঘ আদি ভ্রয়োদণ পুত্রই প্রধান। প্রত্যয় 
রুল্ীর কুদ্বতী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে অনিরুদ্ধ 
জন্মগ্রহণ করেন। অনিক্দ্ধও রুক্সীর পৌনত্রী শ্ুতদ্রাকে বিবাহ করেন। 
তীচ্ছার গর্ভে অনিরুদ্ধের বজ্ত নামে এক পুত্র হয়। বজ্র পুত্র গ্রতিবাহ, 
তৎপুত্র সুচারু। এই প্রকারে অনেক-শত-সহঅ-পুরুষ-সমূহ-শোভিত 
যছকুলেয পুরুষ-সংখ্যা একশত বর্ধেও জ্ঞাত হইতে গার! যায় না। এই 
প্লোকদয়ই এখানে যথেষ্ট ॥২০॥ বথা--“যদুকুমীরগণের চাপশিক্ষ। প্রদান 
করিবার জন্য তিন কোটী অঙ্টাশীতি শত সহত্র সংখ্যক গৃহাচার্যযগণ 
সর্বদা রত থাকিতেন ॥ ২১ যহাত্বা যাদবগণের এবশ্রকারে গণনা 
করিতে কে সক্ষম হইবে? এই যাদবগণের সংখ্য। লক্ষ অযুত ও শতাধিক 
অযুত হইবে” ॥ ২২ & যে সকল মহাবল দৈত্যগণ দেবান্থর-সংগ্রামে নিহত 
হন, তীঁহারাই জনসমূহের উপদ্রব করণীর্ঘে মনুষ্যলোকে যছ্বংশে উৎপন্ন 
হন॥ ২৩] হে দ্বিজ্জ! তীহাদেরই উতসাদন করিবার জন্ত ভগবান্‌ দেব 
বান্থদেষ যচুকুলে অবতীর্ণ হন। এই যছু হইতে একাধিক শত কুল উৎপন্ন 
হয়। দেই যাদবগণের কার্ধ্যাকাধ্য-নিয়ম ও পালনে বিষুণই প্রভু ছিগেন। 
সকল যাঁদবগণই তাহার নিদেশে অবশ্থিতি করিজ্তেন 8 ২৪--২৫ ॥ যে 
মনুষ্য, বুষ্ি-বীরগণের বংশের কথ! সর্বদা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করতঃ বিষুলোক প্রাপ্ত হন॥ ২৬। 


পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





যোড়শ অধ্যায় । 


পরাণর কহিলেন,_-এই যদুবংশের সংক্ষিগ্ত বিবরণ তোমার নিকট বলি- 
লাম। এক্ষণে তুর্বহর বংশ শ্রবণ কর॥ ১ তুর্বন্থর পুত্র বন্তি, তৎপুত্র 
গোতাহ্‌, তৎপুত্র ব্রৈশান্ব, তৎপুত্র করদ্ধম, তৎপুর মরুত্ত 7; এই মরু অন- 


১৮২ বিষুঃপুরাণ। ৪র্থ অংশ । 


এই প্রকারে যযাতি-শাপগ্রভাবে তুর্ন্থর বংশ পৌরববংশকে আশ্রা 
করিয়াছিল ॥ ২। 


যোড়শ এধ্যায় সম্পূর্ণ । 





অপগুদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,--দ্রুহ্যর পুত্র বক্র ১৪ বজ্র পুত্র সেতৃ, সেতুর 
পুত্র আরঘবান্‌, তৎপুত্র গান্ধার, তৎপুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র ধৃত, ধূতের পুত্র ছূর্গম 
তৎপুত্র প্রচেতাঃ, প্রচেতার একশত পুর উদীচ্যাদি মনেচ্ছপণের আধিপত্য 
করিতে '্রবৃত্ত হয় ॥ ২। 


সগুদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





ম্টাদশ মধায়। 

পবাশল কহিপেন--বষাততির চতর্থ পুর অন্থরতিনটী পুর হয়। তাগনদে: 
ন'ম--সদানর, চাক্ষ্ঘ ও পরযেক্ষু। সরানরের পুর কাগানন, কালনটের 
প্রন স্প্র্য, স্যগয়ের পত্র পরজীষ,। তপৃত্র জনমেজগ্, তৎপুত্র মহামণি, 
তৎপৃন্য মহামনাঃ ৷ মহাখনার উপীনর ও তিষ্তিক্ষু নামে ছুট পুত উৎপন্ন বে, 
উশীন'্রও পাঁচটা পুন হখু। তাহাদের না*-শিধি,) মগ, নর, কৃমি ও খন 
শিবিধ ঢাপজন পুত্র হর । তাহ'দের নায় বুষণর্ত সুর, কত তয় ও এ 
তিদক্ষুর পুত্র উষতথ, পত্র “হম, মের পুল আসা, হজ ঝলি। 
এই বলির ক্ষেজঞে দীর্ঘ হম নামক থধষি অঙ্গ, নম, কপি, আুক্ষ ও পুও 
নামে পাঁচ জন বালেয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন ॥ ১1 এই বলির সস্ততিগণের 
নামানুসারে পাচটী দেশের নামও অঙ্গ বঙ্গ প্রতৃতি হইয়াছে ॥ ২॥ অঙ্গের 
পুজ পাব, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্ররথ, তৎপুজ চিত্ররথ ; এই চিত্ররখের 
পুজ দশরথ, এই দশরথের আর একটী নাম রোমপাদ। এই রোমপাদের 
আনত নিবন্ধন অজপুল দশরথ, স্বীয় কনা] শাস্তাকে ইহার কন্যান্বরূপে 


উনবিংশ অধ্যায়। ১৮৩ 


প্রদান করেন ॥ ৩৪ রোমপাদের পুভ্র তৃরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুক্র 
চণ্প) ইনি চষ্পান্সয়ী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ৪॥ চণ্পের পুত হর্যযঙগ, তংপুল্ 
ভদ্ররধ, বৃহদ্রথ ও বৃহকর্সা। বৃহৎকর্খীর পুত্র বৃহত্তান্, তৎপূত্র বৃহচ্নাঃ, 
তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্্রথ, ব্রাদ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর হইতে উৎপর পত্থীর 
গর্ভে বিজয় নামে এক পুক্র উৎপাদন করেন ॥ ৫॥ বিজয়, ধুতি নামে এক 
গুর লাভ করেন। ধৃতির পুত্র ধূতব্রত, ধূতররতের পুত্র সত্যকর্মা, সত্যকর্খার 
পুর অধিরথ। এই অধিরথই পৃথার পরিত্যক্ত কর্ণ নামে পুজ্কে কাপিঞর 
মধ্যে প্রাপ্ত হয়েন'॥ ৬৪ কর্ণের পুত্র বুধসেম। ইহ্ারাই অঙ্গ বলিগ। কীর্তিত 
॥৭॥ অনন্তর পূরুর বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৮॥ 


অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





উনবিংশ অধ্যায়। 


পরা্ির কহিলেন,--পুক্ুর পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রচিস্বান্‌, ভৎপুতর 
প্রবীর, তৎপুত্র মন্থ্য। মনস্থ্যর পুত্র অভয়দ, ততপুত্ সত্য, তৎপুত্র বহুগব, 
তৎপুত্ধ সম্পাতি, তৎপুত্র অহম্পাতি, তপু রৌদ্দরাশ্ব। রৌদ্রাখের 
দশজন পুত, তাহাদের নাম-্ধতেয়ু, কৃতেমু। কক্ষেযু, স্থগ্ডিলেফু, ধৃতেযু, 
উলেযু, স্থলেযু। সম্ততেযু, ধনেযু ও বনেষু॥ ১॥ 

ধতেযুর রস্তিনার নামে এক পুত্র হয়। রস্তিনার, ভংহ অপ্রতিরথ ও 
কব নামে ভিনটী পুজ লাভ করেন। অগ্রতিরথের পুত্র কণ, তৎপুত্র মেধা- 
তিথি) এই মেধাতিথি হইতেই কাণায়ণ নামে দ্বি্গণ উৎপন্ন হন। তংনুর 
পুত্র এনিল, এঁনিলের ছুগ্স্ত প্রভৃতি চারিজন পুত্র হয়। ছুত্নস্তের পুত্র ভরত 
চক্রবর্তী রাজ! হন। ই'হার তরত নাম হইবার কারণস্বরূপ একটী শ্লোক 
দেবগণ গাঁন করিয়া! থাকেন ; যথা--“মাতত| কেবল চর্ধময় পাত্রের তুপ্য, পুজের 
ধরতি পিতারই অধিকার; পুত্র যাহার ওঁরস-জাত, তাহারই স্বরূপ। হে হৃম্বস্ত! 
উমি পুলের ভরণ খর; শকুস্তলার অবমান করিও না| । হে নরদেব| ওরস- 
জাত পুজ, পিতাকে যমগৃহ হইতে উদ্ধার করে। তুমিই এই পুত্রের আধাডা, 
শকুত্তল! একথা সত্যই বলিয়াছেন” | ২।৩॥ তরতের পদ্থীগণের গর্ভে যে 


১৮৪ বিষুঃপুরাণ । ৪র্থ অংশ । 


নয়টা পু হয়, “ইহারা! আমার অন্থরূপ নহে” ভরত এই কথা বলায় & 
পুজের জননীগণ, পাচ্ছে রাজা আমাদের পরিত্যাগ করেন” এই ভয়ে সেই 
পুত্রগণকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর ভরতের পুজ-জন্মের বৈফল্য হইলে 
পর, তিনি 'মরুৎন্তোম” নামে যজ্ঞ আরত্ত করেন। সেই সময় মরুদগ* তাহাকে 
তরদ্বাজ নামে এক পুত্র প্রদান করিলেন। এই ভরদ্বাজ, দণর্ঘগম:র পদতল- 
গ্রচ্থারক্ষি্ত বৃহস্পতি-বীর্যো উতধ্যপত্বী মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
॥৫। এই ভরদ্বাজেরও নামকারণ একটি শ্লোক পঠিত হয় ৬1 যথা--“ওই ভর- 
ঘবাজের জন্মের পর বৃহম্পতি মমতাকে কহিলেন, হে মুঢে ! মমতে ! এই পুত 
আমাদের হইজন হইতেই উৎপন্ন, তুমি ইহাকে ভরগ কর। তখন মমতা কি. 
লেন, হে বৃহস্পতে ! এই পুজ আমাদের দুইজন হইতে উৎপন্ন, অতএব 
তুমি ইহাকে ভরণ কর। পরস্পর এইরূপ বলিয়া পিতা ও মাতা প্রস্থান করেন 
বলিয়া এই পুজ্পের নাম ভরদ্বাজ হইল” ॥ ৭॥ ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ 
(ব্যর্থ) হওয়া গ্রযুস্ত মরুদূগণ 'এই ভরদ্বাজকে পূস্থরূপে প্রদান করেন 
বলিয়া এই ভরদ্বাজের একটি নাম হইল, বিতথ”৮ ॥ ৮ ॥ বিতথের ভবম্ন্্য 
নামে একপুজ্র হয়, ভবম্মন্্যর বৃহতক্ষত্র, মহাবীর্ধ্য। নর ও গর্গাদি 
অনেক পুক্প হয়। নবের পুজ্র সংরূুতি। সংকৃতির ছুই পুর; রুচিরধী 
ও রস্তিদেব। গর্গের পু শিনি, এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈশ্ত 
নামে কীন্ডতিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯৪ 

মহাবীর্ধ্যের উরুক্গয় নামে এক পুজ হয়। এই উর্কক্ষয়ের ত্রষ্যারণ, পুষ্ক- 
রিণ্য ও কপিল নামে তিনভ্রন পুত্র হন; এবং এই তিন পৃত্রই পরে ব্রাহ্মণত্ব 
গ্রা্থ হন। বৃহতক্ষপ্রের পুত্র স্থহোত্র, সুছোত্রের পুত্র হস্ভী। এই হস্তীই, 
হস্তিসা নামে পুরী নির্মাণ করেন। হন্তীর তিন পুজ) অজমীড়, দ্বিমী় ও 
পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুজ কণ্‌, কণ্রে পুক্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি 
হইতেই কাঁণায়ন দ্বিজগণ উৎপর হন ॥ ১০ অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের 
নাম বৃহদিযু; বৃহদিষুর পুজ বৃহদন্থ, তৎপুত্র বৃহতৎ্কর্ম্মা। তৎপুজ্র জয়দ্রথ। 
তৎপুত্র বিশ্বাজৎ্,তৎপুজর সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব, কান্ঠ, দৃঢ়ধনঃ ও বৎ্সহনু 
নামে সেনজিতের চারি জন পুত্র হয়। রুচিরাঙ্থের পুত্র পৃথুসেন। তৎপৃত্র 
পার, পারের পুত্র নীপ। নীপের একশত পুত্র; তাহাদের মধ্যে কাম্পি- 
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ল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ 1১১। সমরের তিন পুত্র; পার, সম্পার ও 
রদশ্ব । পারের পৃত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র স্থক্কৃতি, সুতির পু বিভ্রাজ, তৎপত্র 
অন্থহ; এই অনুহ সুককণ্ত। কীর্িকে বিবাহ করেন। ১২। অনুহের 
পুর ব্রঙ্গদত, তৎপুত্র বিষ্বকূসেন, তৎপুক্ধ উদ্কসেন, তৎপুত্র ভল্নাট) 
তৎপুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীটের পুত্র ষবীনর, তৎপূত্ৰ বৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যততি, 
তৎ্পুত্র দৃঁ়নেমি, তৎপুত্র হুপাশ্ব, ততপুর স্থমতি, তংপুত্র অন্সতিমান্‌ 
সন্নতিমানের পুর কৃত। এই কৃতকে হিরণ্যনাভ, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করান। 
এবং এই কৃত, প্রাচ্য সামগগণের চতুর্বিংশতি সংহিত্তা প্রণয়ন করেন ॥ ১৩ 
কৃতের পুত্র উগ্রাযুধ ; এই উগ্রায়ুধ অনেক নৃপবংশার় ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ 
করেন ॥ ১৪ ॥ উগ্থামুধের পুত্র ক্ষেম্য, তংপতর সবার, তৎপন্র নৃপঞ্জয়, তৎপ্ৰ্র 
বহুরথ। এই ইহারাই পুরুবংশীয্র নৃূপতি। অজমীঢ়ের নীগিনী নামে 
এক পত্ধী ছিলেন। তাহার গর্ভে নালনাম! এক পত্র জন্মে। নীলের পুত্র 
শাস্তি, শাস্তির পত্র হুশীস্তি, হুশাস্তির পুন্ন পূরুজানু, তৎপর চক্ষু, 
তংপূত্হধয্ব; হর্যশ্বের পাঁচ জন পু _মুদগল, হ্ৃঞজয়। বুহদিযু প্রবীর ও 
কাম্পিল্য। পিতা & পুত্রগণ্রে উদ্দেশে 'এই আমার পত্রগণই আমার 
অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা কাণতে সমর্থ এই কথ। বলাদ উহাদের 
মা পাঞ্চা্ হম্ব 0১৫॥ মুর্দগল হইতেহ জাত ক্ষত্রিয্গণ কোন 
কারণে ব্রাহ্মণত্ত লাভ করতঃ যৌদগল্য নাযে অভিহিত হন। মুদখলের 
পত্র বদ্ধ, বৃদ্ধের দিযোদাস নামে পত্র ও অআহলা। নাঘে এক কন্যা হয়! 
অহল্যার গর্তে গৌহমের ওঁবমে শতানন্দ নামে এক পুর হয়। শতান'ন্দর 
পুল সঙ্গাহ্' ) এইট সভাধু * ধন ফ্াদণ শরদশ) ছিঙ্গেন। এক দিবস, অপ্লা 
শ্রেষ্ঠা উর্বশীকে দেখিয়া সত্যধ্ততির রেতঃ স্বাণত হইর! শরগুচ্ছে পতিত 
হইল 1১৬॥ ঞুনত্তর এ রেতঃ হই ভাগে বিভঞ্জ হই! একটি পুত্র ও 
একটী কন্তাতে পারত হইল। এই সময় রাজ শাসন স্বগম্ার্থে 
আগমন করেন । তিনি সেই পুন্ধ ও কন্তাকে দেখিয়! ত্পাপূর্বক এ ছুই 
টীকে গ্রহণ কবিলেন ॥ ১৭॥ অনস্তব, দেই কুমারের নাম হইল কৃপ, আর 
এীকন্তার লাম কুগী। এই রুপী হশ্বখামার জননী এবং ভ্রোপপত্ধী। দিবো- 
ঈাসের গজ নিত্রস্তু, মিতুর গুজে রাজ চ্যবন, চ্যবনের পুরী ভদাস, সদা সেক 
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পুত্র সহদেব, তৎপুজ্র সোমক, সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্ত সর্বজ্যোষ্ 
ছিলেন এবং এই এক শত পুত্রের মধ্যে দর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র পৃধত। পৃষতের পুত্র 
দ্রুপদ, তৎপূত্র ধষ্টছায়, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতৃ। অজমীটের খক্ষ নামে আর একটি 
পুত্র ছিল। খক্ষের পুত্র সংবরণ, অংবরণের পুত্র কুরু ; এই কুরুই ধর্শক্ষেত্ 
কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন ॥ ১৮॥ নুন: জহ্‌, ও পরিক্ষিৎগ্রমুখ কুরুর অনেক 
পুত্র হয়। মুধনূর পুর হছোত্র, তৎপুক্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কতক, তংপুত্র 
উপরিচর বস্থু, ৰন্থুর সাত জন পুজ হয়; তন্মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, 
মাঝে ও মৎস্যই শ্রেষ্ঠ । বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র খষভ) তৎপুত্ 
পুঙ্গবান্‌, তৎ্পুত্র সত্যপ্থত, তৎপুত্র স্থধন্বা) তৎপুত্র জন্ত। বৃহড্রথের আর একটি 
পুত্র হয়। এপুত্র জন্মকালে দুই থণ্ডে বিভক্ত থাকে । পরে জরা নামে এক 
রাক্ষমী এ ছুই থণ্ডকে একত্রিত করায় এ পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। তৎপুত্ 
সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতঅবাঃ | ইহীরাই মাগধ নরপতি। ১৯। 
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পরাশর কাহলেন, - পরিক্ষিতের চারি পুত্র ; জন্মেজস, শ্রতসেন; উগ্রসেন 
ও ভীমসেন ।১। জহ্নর শুরথ নামে এক পুত্র হয়।২। তৎপুত্ 
বিদুরথ, বিদূরথের পুত্র সার্বভৌম, সার্বভৌমের পুজ্র ভ্বয়সেন, তৎপুতর 
আরাবী, ততপুত্র অযূতায়, অযুতাষুর পুত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবা তিথি, 
তৎপুর খক্ষ। এই খঙ্ষ, অন্গমীটের পুত্র ধক্ষ হইতে স্বতন্ত। ৩। ঝঙক্ষের পুত্র 
ভীমসেন, তৎপূন্র দিলীপ, দ্িলীপের পুত্র গ্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র; 
দেবাঁপি, শান্তন্ন ও বাহলীক। দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন। ৪ 
শানু রাত হন | পৃথিবীতে এই শাস্তন্ুসম্বন্ধে একটি শ্লোক গীত 
হয়; থা. রাজ! শান্তন্থ, শ্বায় হত্তদ্বয় দ্বারা বৃদ্ধকে স্পর্শ করিলে বৃদ্ধও 
যৌবন লাভ করিত এবং তাহার স্পর্শে জীবগণ অত্যুত্তম শাস্তি লাভ 
করিত) এই অ্ন্তই ই'হার নাম শীত্তনথ হয়” । €। সেই শাস্তনুর রাঞ্য 
দ্বাদশ বন্দর, বৃঙি ছয় নাই ।৬। অনন্তর, রাজ! শান্ত অশেষরাহের 
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বিনাশ হইতেছে দেখিয়া! ব্রাহ্মণগ্ঈণকে ভিজা! করিলেন যে," হে ছিজগণ! 
আমার রাজ্যে বৃষ্টি হইতেছে না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?” 
তখন ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, « এই পৃথিবী আপনার অগ্রজের, অথচ আপনি 
ইহার ভোগ করিতেছেন) স্থৃতরাৎ আপনি পরিবেষ্ত', এই দ্োষেই অনাবৃষ্টি 
হইসাছে।” অনন্তর, “আমার কি কর্তব্য” পুনর্বার এই কথা জিজ্ঞামা 
করিলে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, “আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি যত দিন পর্য্যন্ত 
পাতিত্য*জনক কোন দোষাচরণ না করেন) তত দিন এই রাজ্য তীহারই 
প্রাপ্য; স্থতরাং তাহার প্রাপ্য রাজ্য তাহাকে প্রদান করুন। ইহাতে আপ- 
নার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণগণ এই কথ। বলিলে পর শাত্তন্থুর মন্ত্রী অশ্মসারী, 
বনমধ্যে স্থিত দেঝপির নিকট বেদবাদ-বিরোধ-বন্তুগণকে প্রেরণ 
করিলেন ॥৭॥ সেই বেদবাদবিরুদ্ধবক্তগণও অতি অরলমতি রাজ- 
প্র দেবাপির বুদ্ধিকে বেদবিরুদ্ধমার্গীহমারিপী করিল ॥৮॥ 
এদিকে রাজ। শান্তন্থ ব্রাহ্মণগ্ণের বাক্যে অতিশয় পরিবেদন-শোকাদ্িত 
হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করতঃ অগ্রজকে রাজ্য প্রদান করিবার জন 
বনে গমন করিপ্নেন। তথন সেই ব্রাহ্ণগণ, বনে রাঙপুত্র দেবাপির 
নিকট উপস্থিত হইয়। “ অগ্রজেরই রাজ্য কর! কর্তব্য * এইগ্রকার নানাবিধ 
বেদবা7-সম্মত ঘর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ব করিলেন। তখন দেবাপিও 
খুক্ষিদূষিত ও বেদেবাদবিরুদ্ধ অনেকপ্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনস্তর 
ব্রা্ষণগণ রাজা শাত্তনুকে কহিলেন, “হে রাজন! এই বিষয়ে অতিনির্বন্ধে 
প্রয়োজন পাই,আপনি আগমন করুন। এই ব্যক্তি অনাদিকালপুজিত ৰেদ- 
বাকের বিরোধী বাঁক্য উচ্চারণ করাতে পাতিত হইয়াছেন) সুতরাং অগ্রজ 
পতিত হইলে কনিষ্ঠ আর পরিবেতা হয় না?” | এইযপে উক্ত হইয়া বাজ। 
শান্তনু, নিজ পূরে আগ্রমন করতঃ পুনর্বার রাজ্য করিতে আরত্ত করিলেন। 
এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধবাক্যোচ্টারপ করিয়া দুষিত হইলে 
পর অখিলশস্তনিষ্পত্তির জন্ত দেবতা বৃষ্টি করিলেন। বাহ্লীকের প্র 
ধোমদত্ত ॥ ৯॥ সোমদত্ের তিন পুল ; ভুরি, তৃরিশ্রবাঃ ও শল। শাস্তহরও 
অমরনদী গঙ্গার গর্ভে উদ্]রকীত্ি ও অশেষ-শাস্ত্ার্থবিৎ ভীম্ম নামে এক 
পত্র হয় | সত্যবভীনামী আর এক পরীর পন্চে শাস্তন। বিচির 


১৮৮ বিষুপুরণি। ৪র্থ অংশ। 


বীর্ধ্য * চিত্রাঙ্গদ নামে আরও হৃইটা পুত্র উৎপাদন করেন। চিত্রী- 
হদ বাল্যকালে চিত্রান্দনামক এক গন্ধর্ব কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্র- 
বীর্য কাশিরাজের কন্ত। অশ্বিকা ও অস্বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্ত 
& কণ্তাঘ্য়ের অতিশত্র উপভোগ বশত: থিন্ন হুইয়াই অকালে যক্ষা রোগে 
প্রাথপরিত্যাগ্গ করেন। অনন্তর, সত্যবতীর নিয়োগাম্রসারে মৎপুক্র কৃষ- 
দ্বৈপায়ন, "মাতার বাক্য অনতিক্রমণীয়* এই বলিয়া বিচিত্রবীর্ষ্যের ক্ষেত্র 
ধতরাষ্ট্র ও পাত্কে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্বী-প্রেরিত দাসীর 
গর্তে বিহুরকে উৎপাদন করেন ॥ ১০ ধুতরা ( গান্ধারীর গর্তে ) ছূর্ষ্যোধন- 
ছুঃশাসনাি-প্রধান এক শত পুজ উত্পাদন করেন। পাও অরণ্যে মৃগশাপ- 
প্রভাবে জনন-সামর্থাহীন ছন, এই কারণে তাহার পত্বী কুস্তীর গর্ভে ধর্ম 
বাযু ও ইন্্র, যথাক্রমে যুধিষ্টির, ভীম ও অর্জন নামে তিন পুজ্র উৎপাদন 
করেন এবং অশ্বিনীকুমারদয়ও তত্পত্বী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে 
উত্পাদন করেন। এই যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাওুপুক্রগণের ওরস দ্রৌপদীর গে 
পাঁচটা পৃত্র উৎপন্ন হত়্। তন্মধ্যে যুধিিরের গজ্র প্রাতিবিদ্ধা, তীমসেনের 
প্র স্থতসোম, মর্ত্ুনের পত্র শ্রতকার্তি, নকুলের পুত্র শতানীক ও সহ. 
দেবের পত্র শ্রুতকম্্া। পাওবগণের আরও অনেক পুত্র ছিল) যথা 
যোধেয়ী যুধি্িরের ওরমে দেবক নাষে পত্র লাভকরেন। ভীযসেনো 
ওরসে হিড়িস্বা ত্ঘটোৎকচ নাষে গত্র এবং কালী সর্কত্রগ নামে পত্র লাঙ্গ 
করেন। বিজয়া সহদেবের ওরসে হৃহোত্র নামে এক পৃত্র লাভ করেন। 
নকুগ করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্রনামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়া 
ছিলেন। অর্জভ্বনেরও নাগকন্য। উললুপীর গর্ভে ইরাবান্‌ নামে এক পজ হা। 
এবং পূত্রিকা-ধর্দানুসারে অর্জন মণিপ্রাধিপতির কন্যাতে বক্রবাহণ 
নামক আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি বালক হইয়রাও অধি 
বলপরাক্রমশালী শক্রপক্ষসকলেরও বিঙ্গয়কারী, সেই অভিমন্থ্য অর্জুনের 
গরমে ও নুজদ্রার গডে” জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুকুল পরির্গা 
হইলে অশ্বতামা' স্বগ্রযুক্ত ত্র ীস্বঘারা অভিমন্থ্-স্ৃত উত্তরার গর্ভকে ভম্মীতৃত 
করেম? কিন্তু পরে সকল-স্থরাম্র-বান্দত-চরণধুগল এবং আলেচ্ছা-প্রযুক্ই 
মায়ামন্য্যরূপধারী ভগবান গ্ীরঞ্চের ্রভাবে সেই গর্ভেই পনজ্জাঁবন লা 


একবিংশ অধ্যায় । ১৮৯ 


করিয়া পরিক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন |১১1১২ এই পরিক্ষিৎ পরবন্তা কালেও 
ুভময় এই অখিল তৃমণ্ড সম্প্রতি ধর্শের সহিত শাসন করিতেছেন ॥ ১৩। 


বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





একবিংশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, ইহার পরে আমি তবিষ্য তৃপালগণের বিষয় বলিব, 
শরণ কর। যিনি এইক্ষণে রাঙ্গা, তাহার চারি জন পত্র হইবে) জনমেজয়, 
ষ্রতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন ॥ ১1 জনমেজয়ের শতানীক নামে এক 
পৃ হইবে। এ শতানীক, যাজ্ঞবন্ধ্য সকাশে বেদ অধ্যয়ন ও কূপের নিকট 
মন্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া পরে বিষয়সমূহে বিরক্তচেতাঃ হইবেন এবং পরে 
শৌনকের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম নির্বাণমুক্তি লাভ করি- 
বেন1২॥ শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক পত্র হইবে। তৎপুক্র 
অধিসীমকৃষ্চ। অধিসীমকৃষ্ণের নিচক্ষু নামে এক পুত্র হইবে। এই নিচস্ষুই 
ঙ্গাকর্তৃ্ধ হত্তিনাপুর অপৃত হইলে কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করিবেন। 
তাহার উষ্ণ নামে এক পুত্র হইবে । উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শুচিরথ, 
তৎপুত্র বৃঞ্মান্‌, তৎপুত্র স্থষেণ, তৎপুত্র স্থনীধ, হ্বনীথের পুত্র খচ, তৎপুত্র 
চস, তৎপুর হৃধাবল, তৎপুত্র পরিপ্রব, তৎপুল স্ুলয়, তৎপুত্র মেধাবী, 
'মধাবীব পুত্র নৃপঞয়, তৎপুত্র মৃছ, তৎপুত্র তিগ্ন, তিগ্নের পুত্র বৃহদ্রথ, 
তৎপুত্র বন্থৃদান, তৎপুজ্র শতানীক; সুতরাং এই শতানীক জনমেজয়- 
পুত্র শতানীক হইতে স্বতন্ত্র॥ ৩। 

তৎপুজ উদয়ন, উদয়নের পুল্প অহীনর, তৎপুক্র খগ্ডপাণি, তৎপুক্র 
নরমির, নিরমিত্রের ক্ষেমক নামে এক পুত্র হইবেন। এই ক্ষেমকসন্থন্ধে 
কটি শ্লেক আছে; যথা-_পত্রাহ্ষণ ও ক্ষজ্রিয়গণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ 
'ঘ বংশকে অনেক রাজর্ষিগণ জন্মগ্রহণ দ্বারা অলঙ্তত করিয়াছেন, সেই 
শ কলিষুগে ক্ষেমক'নামক রাজাকে প্রাণ্চ ছুইয়। সমাপ্তি লাভ করিবে” 181 

একবিংশ অধ্যারর সম্পূর্ণ । 





ঘবাবিৎশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন।_-অতঃপর ইন্ীকু-বংশীয় ভবিষা ভৃপালগণের বিষয় 
বলিব। বৃহদ্বলের বৃহৎ ক্ষণ নামে এক পুভ্র হইবে ॥ ১॥ ততৎপুত্র গুরুদ্ষেগ, 
তৎপুক্র বস, বসের পুল বৎসব্যহ, তৎপুক্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকর, 
তথপু্র সহছদেব | ২৪ তৎপুজ বৃহ্দশ্, ততপু্ ভানুরথ, তৎপুত্র স্ুপ্রতীক, 
তৎ্পুত্র মরুদেব, মরুদেবের পুত্র তুনক্ষত্র, ততপুভ্র কিননর, কিন্নরের পুত্র 
অস্তরিক্ষ, তৎপুত্র স্বর্ণ, তৎপুত্র অমিত্রজিৎ, তৎপূত্র বৃহদ্রা্জ, তপু ধর্ম, 
ধন্মর পুত্র কৃতঞ্য়, কৃতঞ্য়ের পুজ রণওয়, রণগয়ের পুজ সপজয়, তৎপুত্র শাক্য, 
শাক্যের পৃত্র তুদ্ধোদন, তৎপুত্র রাতুল, তৎপুজ গ্রসৈনজিৎ, তৎপু্র ক্ষুদ্রক, 
তৎপুত্র কুগ্ডক,তৎপুত্র ুরথ,তৎপুত্র অন্য সুমিত্র ; এই ইহারাই ইক্ষাকুবংশায় 
বৃহধলের সম্ততি ভূপতিগণ হইবেন। এই বংশ সম্বন্ধে একটি গ্লোক আছে; 
যথা--“এই এঁজিম্ধ ইন্সাকুবংশ নিত পর্য্যত্তই ; কারণ ইক্ষাকুবংশ স্মিত 
নামক রাজাকে পাইয়! কলিযুগ্গে সমাপ্তি লাভ করিবে? ॥ ৩। 
দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ব্রয়োবিৎশ অধ্যায়। 

পরাশর কছিলেন।_-ভবিষ্য মাগধ বাহদ্রথ নৃপতিগণের অনুক্রম বলি 
তেছি, শ্রধণ কর॥১॥ এই বংশে জরাদন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণই প্রধান 
ছিলেন ॥ ২ অরাসন্ধ পুত্র সহদেবের “সামাপি নামে এক পুত্র হইবে। 
তৎপুজ শ্রুতবান্, তৎপুত্র অযুতায়ুঃ, তৎপুভ্র নিরমিত্র, তৎপুত্র 
স্থক্ষত্র, তৎপুজ্র বৃহতৎকন্মা) তৎপুত্র সেনজিৎ, তৎপুত্র শ্রুতর্জয়। তৎপুত্র 
বিপ্র, বিপ্রের গুচিনাম! এক পুত্র হইবে। শুচির পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র 
সুব্রত, ততৎপুজ ধর্ম, তৎপুজ হুশ্রষ, ততপুজ দৃঢ়সেন, তৎপুজর স্মৃতি, তৎপৃত্র 
দ্ুবল, স্থবলের সুনীত নামে এক পুত্র হইবে। তৎ্পুজ্র সত্যজিৎ, সত্য- 
জিতের পুত্র বিশ্বজিৎ) তৎপুজ রিপ্ঞয়। এই বারদ্রথ ভূগতিগণ এক সহজ" 


বংসর পর্য্যস্ত বর্তমান থাকিবেন । ৩॥ 
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





চতূর্ব্বিংশ অধ্যায়। 


পরাশর ' কহিলেন,__বাহদ্রথবংশীয় যে রিপুপ্রক্ন নামে শেষ রাজা, 
তাহার স্থনিক নামে এক অমাত্য হইবে॥ ১॥ এী অমাত্য স্বামী রিপঞ্জয়কে 
হত্যা করিয়া প্রদ্যোতনামা স্বকীয় পুত্রকে রাত্যে অভিষিক্ত করিবে। 
প্রদ্যোতের পালকনাম! এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র বিশাথযুপ, তৎপুজ জনক, 
তৎপূক্ধ নন্দিবর্দন, প্রদ্যোতবংশায় এই পাঁচ জন নৃপতি একশত অষ্টতিংশং 
বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে ॥২ ৰ 
নদিবর্ধনের পুর শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ নামে এক পুত্র হইবে। 
তৎপুত্র ক্ষেমধর্মা, তৎপুত্ ক্ষাত্রৌজাঃ, ততপুত্র বিদ্রিষার, তৎপত্র অজাতশক্র, 
ওৎপুর দর্ভক) দর্ভকের পুত্র উদয়াশ, তৎপুত্র ননদিবৃদ্ধন, তৎপুত্র মহানন্দী। 
এই শিশুনাগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাটি বৎসর পর্যযত্ত 
বর্তমান থাকিবে ।৩। মহানন্দীর শৃদ্রাগর্তজাত অতিলোভী মহাপদ্া- 
নন্দনাম। এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল 
ক্ষবিয়কলের বিনাশ করিবে ॥ 8 ॥ সেই কাল হইতে শৃত্রগ্রণ তৃমিপাল 
হইবে। সেই মহাপন্ব,ত অনুন্নজ্বিভ-শীমনে একছ্ছত্র। পৃথিবীর ভোগ 
করিবে ॥ ৫॥ ূ 
মহাপদ্ধের সুমাত্য প্রভৃতি আট জন পুত্র হইবে | এবং তাহারা মহাপদ্ধের 
মরণান্তে পৃধিবী ভোগ করিবে। মহাপন্ম ও তৎপুত্রগীগের রাজ্য-ভোগ-কাল 
এক শত ব্থদর। কৌটিল্াপ্রধান এক জন ব্রাহ্মণ (চাণক্য ) এই নয় জন 
নন্দবংশীয়কেই উচ্ছেদ করিবেন।৬। ননাবংশীয়গপের উচ্ছেদের পর, 
মৌর্য শৃত্র রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিষে। কৌটিল্যই মৌর্-বংশীয় চর 
গুধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন [৭। চক্্রগুণ্ডের বিশ্ুসার নামে এক 
পুত্র হইবে। তৎপুত্র অশোকবর্ধন, তৎপুত্র স্থযশী:, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্ 
সঙ্গত, তৎপুত্র শালিশুক, তৎপুত্র মোমশর্শা, ততপুত্র শতধন্বা, শতধনার 
বৃহ্্রধনাম। পুত্র, এই দশ জন মৌর্য্য-বংশীয় ভূপতি হইবে, যখাসত্তব এক শত 
সায়ত্রিশ বসর কাল রাজত্ব করিবে। তৎপরে শুজবংশীয় রাজগণ পৃথিবী 
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তোগ করিবে । ৮। অনস্তর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে হত্য। করিয়া 
রাজত্ব করিবে । »। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সজ্যেষ্ঠ 
তৎপুত্ব বনুমিজ, তৎপুত্র আদ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দক, তত্পুত্র পোষবনু, 
তৎপুত্র বন্তমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত। ১০। তৎপুত্র দেবতৃতি। এই গু্ববংশীয 
দ্বশ জন ভূপতি এক শত বার বংসর যথাসম্ভব রাজ্য ভোগ করিবেন। অনন্তর 
এই পৃথিবী কণৃবংশীত্ব নৃপতিগণকে আশ্রয় করিবে । ১১। দেবতৃতিনাম! 
কণ্বংশীয় এক জন শুক্পরাজবংশের অমাত্য, ব্যসনাসক্ত গুদবংশীয় রাজাকে 
হনন করিয়া নিজেই পৃধিবী ভোগ করিবে। দেবভৃতির পুত্র ভূমিমিতর, 
তৎপুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র স্থশ্মী। কণবংশীত্ব এই চারি জন তৃপতি 
পর়তাল্লিশ বৎসর কাল যথাসন্তব রাজত্ব করিবে। অন্ধ'জাতীয় শিপ্রকনামা 
এক জন ভৃত্য, কণ্‌বংশীয় স্থশশ্্ীকে নিহত করিয়া রাঙা হইবে। তাহার 
পর শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণনামক এক জন রাজ! হইবে। কৃষ্ণের পুত্র শ্ীশান্ত- 
কর্ণি, তৎপুত্র পৃর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, তৎপুত্র লক্বোদর, তৎপুণ্র দবিবি- 
লক, তৎপুত্র মেঘশ্বাতি, তৎপুত্র পঢ়,মান্‌, তৎপুত্র অরিষ্টকর্ম্মা, তৎপুত্র হাল, 
হালের পুত্র পত্তলক, তৎ্পুত্র প্রবিশ্রমেন, তৎপু স্বন্দর শাতকর্সী 
তৎগুত্র চকোরশাতকর্ণী। ১২। তৎপুত্র শিবস্বাতি, তৎপুত্র গোমতী পুত্র 
তৎপুত্র পুলিমান্‌, তৎপুত্র শাতকর্ণী শিবশ্রী, তৎপুত্র শিবব্বন্ধ। ততপুত্ 
যক্ত্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুন্র চন্দ্র, তৎপুত্র পুলোমাচি, এই অন্ধ, 
জাতীয়-ভৃত্য-বংশীয় ত্রিখ জন ভূপতি, যথাসম্ভব চারিশত ছাপপাহ 
বৎসর পর্ধ্যস্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। তৎপরে সাত অন আভীর ও 
দশ জন গর্দতিল রা হইবে | ১৩। অনস্তর যোল জন শকবংশীয 
রাজা হইবে। তৎপরে আট জন যবন রাজা হইবে। তৎপরে চতুর্দশ তৃখার। 
তৎ্পরে ত্রয়োদশ মুওড ও একাদশ মৌনগণ যথাক্রমে এক হাঞ্জার তিন শত 
নিরনব্বই বর কাল রাজত্ব করিবে | ১৪। অনন্তর, পৌরবংশীয় এগার 
জন ভূগতি তিন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। ১৫। পরে তাহার! বিনঃ 
হইলে কৈলকিল নামে যবনগণ রাজা হইবে। বিন্ব্যশক্তি তাহাদের মুধা 
, রাঁজ। ১৬ বিন্ধ্যশকির পুত্র পুর, তৎপুত্র রামচনতর, তৎপুত্র ধর্ম, ধর্ম হইতে 


চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ১৯৩ 


যধাসত্তব এক শত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর, ইহাদের ত্রয়ো- 

দশ জন পুত্র, পরে বাহলীক বংশীয় তিন জন, অনন্তর পু্পমিত্, পঢ়,মিত্র ও 

হুমিত্র (েন্মমিত্র) আদি ত্রয়োদশ জন ও মেকল দেশজ সাত জন ও নয় ভবন 

কোশলাপুরী যথাক্রমে রাঁজ। হইৰে। পরে নিষধ দেশীয় নয় জন রাজা হইবে 

।১৭। অনস্তর মাগধাপুরীতে বিশ্বস্ষটিক নামা এক জন, অন্ত বর্ণ প্রবর্তিত 
করিবে এবং কৈবর্ত, কট্‌, পুলিন্দ ও যৎসাদি সংকীর্ঘ ক্ষত্রিয় জাতিকে 
রাজ্যে স্থাপিত করিবে। পদ্বাবতীপুরীতে নাগবংশীয় নয় জন এবং গল্পা 
ও প্রয়াগের নিকটস্থিত কাত্তিপুরী ও মথুরায় মাগধগণ ও গপ্তগণ রাজা 
হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশলীড় ও তা 
লিগ জনপদ সমূহ ও সমুদ্র-তটস্ছ পুরীমকলকে রক্ষা করিবে। কলি, মাহি- 
বীক,মাহেন্্ ও ভীমগণ গুহাপুরীকে ভোগ করিবে। যণিধার-বংশীয়গণ নৈষাদ, 
নৈনিষিক ও কালতোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করিবে। কনকবংশীয়গণ 
্্রীরাজ্য ও মুষিক নামে জনপদসমূহ ভোগ করিবে। পতিত ত্রাঙ্মণ, আতীর 
ও শৃদ্র আদি করিয়া নীগগণ সৌরাষটর, অবস্তি, শৃদ্র, অর্ধ,দ ও মকুতৃমি প্রভৃতি 
বিষয়সমূহ ভোগ্ন করিবে। সিদ্ধুতট, দাব্বী, কোব্বা, চক্রভাগ! ও কাশ্মীর 
প্রভৃতি দেশ সকলকে মনেচ্ছ ও ব্রাত্য শূৃদ্রগণ ভোগ করিবে। ইহার] সকলেই 
সঘান কাল পৃথিবীতে রাজা করিবে। এব এই সকল নৃপতিগণ সর্বদাই 
অগ্রসন্ন, অতিকোপশালী, সর্ধকালেই মিথ্যা ও অধর্থে স্পৃহাবান্‌, স্ত্রী বালক 
ও গোবধকারী, পরধনগ্রহণ গ্রয়াসী, অলপসার এবং উদয় ও অস্তের স্তায় বল্লাম 
হইবে। ইহাদের ইচ্ছা মহতী হইবে, কিন্ত ধর্ম কার্ধ্য অতি অই নিপ্নন 
হইবে ॥ ১৮॥ ইহাদের দ্বারা জনপদ সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া! যাইবে। 
এবং রাঙর-দ্বভাবান্ুকারী ও রাজার আশ্রয় লান্তে বলবান্‌ আর্য্য ও গ্নেচ্ছগণ 
বিপরীত বৃত্তি অবলম্বন করিস! এই সকল রাজার অধিকার কালে প্রজা ক্ষয় 
করিবে ॥ ১৯৪ আনন্তর প্রতিদিন ধর্শের অল্প অল্প হ্রাস ও অর্থের উচ্ছেদ. 
নিবন্ধন জগতে ধর্ম ও অর্থ সহক্ষপ্ত হইয়া পড়িবে ॥ ২০॥ তৎগরে অথই 
কুলের কারণ হইবে, ধনই অশেষ ধর্মের গ্রতি কারণ হইবে, অভিক্কচিমাত্রই 

াল্পত্য সনবদ্ধের হেতু হইবে, বিচারে মিথ্যারই য় হইবে, ভ্ত্রীই উপ- 
মোগের কারণ হইবে. (অর্থাৎ জাত্যাদি বিচার থাকিবে না), রত্ব ও তাগ্র, 
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যাহার যত থাকিবে, সেই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী ভোগ করিবে । যক্ঞোগ- 
বীতই বিপ্রত্বের হেতু হইবে, চিহ্ধারণমাত্রই আশ্রমের হেতু হইবে এবং 
অন্তা়ই জীবিকানির্বাছের কারণ' হইবে ॥২১২২॥ দূর্বলতা অবৃত্ির 
হেতু ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্ক চীৎকারই পািত্যের কারণ হইবে ॥ ২৩॥ দীনই 
ধর্শের কারণ ও আট্যতাই সাধুতার কাঁরণ হইবে ২৪ সেই সময় স্সানই 
বেশের কারণ হইবে, স্বীকারমাত্রই বিধাহের কারণ হইবে, ধিনি সদ্বেশধারী, 
তিনিই সৎপাত্র হইবেন এবং দূরবর্তী আয়তন বা উদ্ক তীর্ঘরূপে 
পরিগণিত হইবে । এই প্রকার ৰহুদোষময় তৃমণ্ডলে যে যে বলবান্‌ হইবে, 
সেই সেই ব্যক্তিই পথিবীপতি হইবে এবং প্রজা সকল অতিলুদ্ধ রাজার 
করভার সহন করিতে না পারিস্বা পর্বতের মধ্যে দ্রোণা সকল আশ্রয় 
করিবে ও মধু শাক ফল-মূলাদি আহার করিবে । তখন গ্রজাগণ তরবন্থল 
ও চীর পরিধান করিবে এবং শীত বাডাদি আতপ ও বর্ষা সহ্য করিবে। 
কোন ব্যক্তিই ত্রয়োবিংশতি বৎসরও জীবিত থাকিবে না। কলিষুগ এই 
প্রকারে যতই অস্তিম দশায় উপনীত হইবে, ততই অধিললোৌকও অনবরত 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে । ২৫। এইরূপে ক্ষীণপ্রায় শ্রোত ও ম্মার্ড ধর্ম 
অত্যন্ত বিপ্লব প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্ম! যাহার কলাবশেষমাত্র, যিনি চরাঁচরের গুরু 
ও আদিতৃত,যিনি সর্ধ্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্বস্বরূপ, সেই ভগবান্‌ বাস্থদেবের 
অংশ, সম্ভলগ্রামের প্রধান ব্রাঙ্গণ বিষ্ক্যশীর গৃহে অষ্টেশ্বরধ্য সম্পন্ন কন্ি- 
ব্ূপে অবভীণ হুইয়। সকল মনেচ্ছ, দস্থ্য ও ছুরাত্মাগণের ক্ষয় করিবেন। এ 
কন্কিরপী ভগবানের মাহাত্ব্য ও শক্তি সর্বত্র অব্যাহত হইবে ।২৬। ভগবান 
কক্ষিরূপ ধারণ করিয়। অখিল জগৎকে পুনর্বার স্ব স্ব ধর্্মসমূহে স্থাপন করি- 
বেন। অনভ্তর, কলির অবসানে সেই শন্তল জনপদবাঁী মনুষ্যগণ পুনর্ধার 
্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহার্দিগের মতি স্ফটিকের স্ায় বিশুদ্ধ হইবে। ২৭। 
সেই সকল ততৎকাল-জাঁত বীজভৃত মনুষ্যগণ পরিণত হইলেও তাহাদের 
অপত্য প্রস্থত হইতে থাকিবে । ২৮। সেই সকল অপত্যগণই তৎকারে 
সত্যযুগোচিত ধর্ষার্গে প্রবর্তিত হইবে। ২৯। এই বিষয়ে কথিত হয়যে। 
“যে কালে চন্্র, ছুর্ধ্য এবং বৃহস্পতি একরাশিতে পুষ্য নক্ষত্রে আগমন করি 
বেন, সেই সময় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে” 1৩৫। ছে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার 
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নিকট এই সকল বংশসমূহে অতীত, বর্তমান ও অনাগত নৃপতিগণের বিষয়: 
বর্ন করিলাম। ৩১। পরিক্ষিতের জন্ম হইতে ননের অভিষেক পর্যাত্ত 
কালের পরিমাণ পঞ্চদশ মহত্র বৎসর, ইহ জানিবে। ৩২। আকাশে সপ্তর্থি 
গণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রহ্ধয় আছে, সেই নক্ষতরদবয়নের ও তৎপূর্বব্তী 
নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে সমদেশীবস্থিত যে একটা করিয়া! নক্ষত্র দৃষ্ট হয়,ই একএকটা 
নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ধগণ এক শত বৎসর কাল অবন্থান কয়েন 
| 5৩। হে ছিক্কোত্তম! সপ্রর্ধিগণ পরিক্ষিতের দ্লাজ্যকালে মধ্যবর্তী মঘা, 
ন্ষত্রযুক্ত ছিলেন । সেই সময় কলি, দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত কাল প্রবৃত্ত 
হয়। ৩৪। যে সময় ভগবান্‌ বিষুর অংশ বাস্থদেব বর্ণে গমন করেন, সেই 
সময়ই কলি আগমন করিয়াছে । ৩৫। ভগবান্‌ বাস্থদেব যত দিন পাদপদ্প 
দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন,ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে 
সমর্থ হয় নাই।৩৬ অনস্তর তৎকালে সনাতন, বিষ্ণুর অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ 
করিয়া দ্বর্গে গমন করিলে পর ধর্মপুত্র রাজা যুধিঠির অনুজগণের সহিত রাজ্য 
পরিত্যাগ করেন৷ ৩৭। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করার পর রাজা যুধিষ্টির অমঞ্গল- 
গচক লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন 
।৩৮। এই মহ্র্ষিগণ, যৎকালে পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্ববাধাঢ়া নক্ষত্রে গমন 
করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল হইতেই কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইখে। ৩৯। 
কষ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, মেই দিনেই কলি উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে 
কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর।৪০। মনুষ্য*সংখ্যান্থসারে তিনলক্ষ ষাটি 
হাজার বৎসর কলি বর্তমান থাকিবে। ৪১। অনভ্তর কলির অবসানে 
দিব্য-সংখ্যানুমারে দ্বাদশ শত বৎসর সত্য যুগ বর্তমান থাকিবে ৪২। হে 
দিজশ্রে্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বাগণ অতীত 
হইয়াছেন, আমি তাহাদের বহুত্বনিবন্ধন ও প্রত্যেক কুলের পুনরুক্ধ ও বহুত্ব 
ভয়ে  পরিসংখ্যা নির্দেশ করিলাম নাঁ। ৪৩1৪৪ | মহাযোগ্র-বলশালী পুরু" 
বংশীয় রাজ! দেবাঁপি ও ইন্্াকুংবশীয় রাজা মরু, ইহারা ছুই জনে সত্যঘুগে 
পুনর্বার আগমনপূর্ব্বক কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া ক্ত্রবংশ প্রবর্তিত করিবেন। 
ইহারা ভবিধ্যৎ মনুবংশের বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৫৪৬। এই 
প্রকার ক্রমঘোগেই মন্পুত্রগূণ অত্য, ত্রেতা ও দ্বার, এই তিন যুগেই পূরিবা 
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' ভোগ করিয়। থাকেন। ৪৭। যে প্রকার এক্ষণে দেবাপি ও মরু, বীজরূপে 
অবস্থিতি করিতেছেন এইরূপ কোন কোন মহাত্বা কলিযুগে বীজরূপে তৃতলে 
অবস্থান করিরা থাকেন (৪৮। আমি তোমায় সংক্ষেপে এই ৃপতিগণের বংশ 
কীর্তন করিলাম, সকল বংশের বিবরণ বাহুল্যরূপে শত জন্মেও কীর্তন করিয়া 
ঠা যায় না । 8৯। জনিত্য-শরীর এই সকল ভূপতিগণ ও অন্যান্ত নরপাতিবর্গ 
মোহান্ধ হইয়। এই কল্সান্তস্ায়ী ভূমগ্ডুলের উপর মমতা করিয়া গিয়াছেন। 
1৫০। এই পৃথ্থী কি প্রকারে অটলা হইয়া আমার অথবা মৎপুত্রের অথব| 
মদীয় বংশের অধীন হইয়। থাকিবে, এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে এই 
সকল মহীপতিগণ বিনাশ প্রাণ হইয়্াছেন। এই সকল মহীপালগণের 
পূর্ব পূর্বতর নৃপতিগণও এই প্রকার (চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইম্বাছেন এবং ভবিষ্যৎ নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করতঃ বিলম্ব গ্রাধ 
হইবেন ৫৯/৫২। হছে মৈত্রেয। প্রতি ব্সরই এই সকল নৃপতিগণকে আত্ম 
জয়োদূযোগ যাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়। এই বন্ন্ধরা শরৎকালে প্রন্কটিত-পঞ্প-লমূহ" 
শোভিত! হইয়া ষেন হান্ত করিয়! থাকেন। ৫৩। হে মৈত্রেক় ! এই বিষে 
পৃথিবীকর্তৃক গীত কতকগুলি গ্লোক আছে, তাহা! তুমি শ্রবণ কর। পূর্বে 
অসিত মুনি, ধর্মধবজী জনকের নিকট এই শ্লোক কয়ুটা বলিয়াছিলেন। ৫৪। 

পৃথিবী কহিয়াছিলেন যে, “এই নরেব্রগণ বুদ্ধিমান্‌ হইলেও ইহাদের 
এবপ্প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আহা! ইহীর1 ফেনের স্তায় অল্পকাধ- 
্থায়ী হুইয়। কি প্রকারে আপনার স্থিরত্ববিষয়ে বিশ্বস্তচেতা হন। ৫৫। এই 
নরপতিগণ পূর্বে ইন্িয় জয় করিয়া মন্তিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। 
অনন্তর, ক্রমাথয়ে ভূভা, পৌর ও রিপুগ্ণকে জয় করিতে অভিলাধী হন। 
| ৫৬। তীহারা, “ক্রমে আমি সসাগ্র। পৃথিবীকে জগ করিতে পারিব' 
এই প্রকার চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান না। ৫৭। 
সমীবরণ ধরণিমগ্ডলের ব্তা আ খ্বজদ্বের নিকট অতি অকিঞ্িতকর পদার্ঘ। 
কারণ মোক্ষই আত্মজয়ের ফল। ৫৮। পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি ষে পৃথিবীকে 
পরিতাগ করিয়া গিয়াছেন, কেহই লইয়। যাইতে পারেন নাই) আহা! 
নরপতিগণ মুঢ় হইয়া কি প্রকারে সেই পৃথিবীকে আমার বলিয়া! জয় 
করিতে ইচ্ছা করেন। ৫৯। আমার (পৃথিবীর) গ্রতি মমতা সক্ত হ্‌ইয়া 
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নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত পরম্পর যুদ্ধ করিয়া 
ধাকেন। ৬*। এই পৃথিবীতে যিনি যিনি অভীত রা! হুইয়াছিলেন, 
তাহাদের সকলেরই এই প্রকার কুবুদ্ধি হইয্বাছিল যে, তাহার! সকলেই 
ভাবিতেন "এই সকল পৃথিবীই আমার এবং এই পৃথিবী আমাৰ বংশীয়গণেব 
নিত্য অধিকারে থাকিবে” | ৬৯। মমত্বাদূতচিত্ত এক জনকে মৃত্যু-মুখে 
পতিত হইতে দেখিয়! তথ্বংশীক্গণ পুনর্কবার হৃদয়ে কি প্রকারে আমার প্রতি 
মমতাকে স্থান দান করে? | ৬২। “ইহা আমার পৃথিবী; অতএব তুমি 
ইহাকে সত্তর পরিত্যাগ কর,» যাহারা দৃতমুখ দ্বার। শক্রগণকে এই প্রকার 
বাক্য বলিয়া! থাকে, সেই মকল নৃগতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার হাস্ত 
উপস্থিত হয়, আবার মৃঢ় বলিয়া দয়াও হইয়| থাকে” | ৬৩। 

পরাশর কহিলেন,_-ছে মৈত্রেয়! ধরণীকর্তৃক গীত এই শ্নোক-সমূহ 
যাহার! শ্রবধ করে, তাপন্তস্ত হুমের স্তায় তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায় 
1৬৪ এই মন্তুর বংশ আমি তোমার নিকট অম্যকৃপ্রকারে কীর্তন করি- 
লাম। এই মনুবংশে স্থিতি-প্রবৃত্ত ভগবান বিষুর অল্প অল্প অংশে নৃপতিগণ 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৬৫। যেব্যক্তি এই মন্তুবংশ অনুক্রমে ভক্তি- 
সহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার বুদ্ধি নির্দবল হইবে ও অশেষ পাপ নষ্ট হইবে 
| ৬৬। চন্দ্র ও শুর্ধ্ের এই মঙ্গলময় অধিল বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য 
অব্যাহতেত্দ্রিয় হইয়া! অতুলনীপ্প ধন-ধান্ত ও খদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।৬৭। পরম- 
নিষ্টাবান্‌ ইক্ষাকু, জঙ্ন, মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত ও রঘুবংশীয় এবং যযাতি 
নহুষ প্রভৃতি মহাবল ও বীর্ধ্শালী, অনস্তধনাধিকারী, বলবান্‌ কালের 
প্রভাবে ইদানীং কথামাত্রশৈষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্বক অবধান 
করিলে মনুষ্য কৃতপ্রজ্ হয় এবং পৃত্র দারাদি ও গৃহক্ষেত্রাদি দ্রব্যে তাচার 
আর মমত। থাকে না । ৬৮। ৬৯। যেসকল পুরুষপ্রবীরগণ উদ্ধাবাহু হইয়। 
অনেকবর্ষ-সমুহব্যাপী তপস্তা ও যজ্ঞ সমূহ করিয়াছেন, সেই সকল বল- 
বীর্ঘযশালী মনুষ্যগণকেও কাল, কথামাত্রীবশেষ করিয়াছে | ৭*। থে 
পৃথু রাজ। সর্বত্র অব্যাহতপ্রভাবে লোকসমূহে বিচরণ করিতেন, ধাহার সৈস্ত 
শত্রপগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, সেই পৃথুরাজও কালরূপ বাযুক্ক 
অতিহত হইয়া! অগ্িরাশি-গ্রক্ষিপ্ত শাস্মলি বৃক্ষের তুলার স্টায় বিনষ্ট ছইয়া- 


১৯৮ বিষুপুরাণ। ৪র্থ অংশ। 


ছেন। ৭১। যে কার্ডবীর্ঘ্য, আক্রমণানত্তর রিপুগণকে বিনাশ করিয়। সকল 
দ্বীপ ভোগ করিয়াছিলেন,এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাহার নাম করিলে মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হয় যে, তিনি ছিলেন কি না1।৭২। দিত্মগুলের সৌনর্ধযবর্দক 
দশানন, অবিক্ষিত ও রামচন্্র গ্রভৃতির এশ্বর্য্য অন্তকের ভ্রভঙ্গপাতে ক্ষণকাল 
মধ্যে ভম্ম হয় নাই বা কিরূপে? (অর্থাৎ ভম্মই হইয়াছে।) অতঙব 
রশব্ধ্যকে ধিকৃ। ৭৩। মান্ধাতৃনামা চক্রবত্তী ভৃপাল যখন কথাঁবশেষ হইয়া- 
ছেন, তখন ইহ! শুনিয়াও কোন্‌ মন্দচেতাঃ শরীরে মমত্ব করিতে পারে? 
(পৃথিবীর প্রতি মমত্ব দূরে থাক) 1৭৪ ভগীরথাদি এবং জগর, 
ককুৎস্থ, দশানন, র/ঘব, লক্ষণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন, ইছা সত্য, 
মিথা৷ নছে; কিন্ত তাহার! এক্ষণে কোথায়, তাহ! জানি না। ৭৫। হেবিপ্র 
বর! বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উগ্রবীর্দ্যশালী যে সকল নৃপতিগণের কথা বলি- 
য্াছি এবং তছ্যতীত আরও ধে সকল ভূপতি হইবেন, তাহারা সকলেই 
পুর্ববস্তাঁ নৃপগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; কেহই চিরস্থায়ী নহেন 
১ ৭৬। পঞ্ডিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়। আপনার শরীরের প্রতিও মায় 
করিবেন না) শরীর ভিন্ন যে সকল বস্তা পুত্র ও ক্ষেত্রাদি আছে, 
তাহার! দূরেই থাকুক | ৭৭। 


চতুর্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 


চতুর্থ অংশ সমাপ্ত। 


বিষ্ঞ প্রাণ । 
৯ ০ 





পঞ্চম অংশ । 





প্রথম অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন,»-আপনি রাজাগণের সমস্ত বংশ-বিস্ত(র ও বংশান্ 
চবিত যথাযথ বর্ণন করিলেন ॥১৪॥ হে ব্রহ্ষর্ষে। যুকুলে উৎপন্ন এই যে 
বর অংশবতার, ইহার বিষয় আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কবিতেছি ॥২॥ হেমুনে! ভগবান্‌ পুকষোত্তম অংশ বপে পৃথিবীতে অব- 
তীর্ণ হই যে মকল কর্ম করিয়।ছিলেন, তাহা বসুন ॥ ৩॥ 

পরাশগ কহিলেন,_হে ঠমত্রের ! তুমি আমাকে যাহ! জিজ্ঞাস! করিতে, 
সেই জগতের হিতকর বিষুর অংশাংশের উৎপত্তি ও চরিত এই শ্রবণ 
কর॥৪॥ হে মহাসুনে! পূর্বকাঁলে বসুদেব দেবকের কন্য। দেবতোপম। 
মহাভাগ! দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥৫ &॥ বন্ুদেব এবং দেবকীর 
বিবাছে ভোজবদ্ধন কংস, সারথি হইয। দম্পতীর রথ চালন! করিয়াছিল &৬| 
পুই সময় আকাশে সাদরে মেঘ-গতীর শবে কংসকে সম্বোধন করিয়া 
দৈববাঁণী হইয়াছিল যে, হে মূ! পতির সহিত যাহ্থাকে তৃষি রথে করিয়া 
লহয়া যাইতে, ইহার অষ্টম গর্ভে ধিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমার 
প্রাণ হরণ করিবেন ॥ ৭। ৮7 

পরাশর কহিলেন,--মহাবল কংস্‌ ইহা শ্রবণ করিয়া থজী-গ্রহণপুর্বক 
দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তখন ধ্হদেব বলিলেন, হে মহা- 
বাহে।! দ্বেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন 
হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমর্পণ করিব॥ ৯। ১০। 


২ বিযুঃপুরাণ। ৫ম অংশ । 


পরাশর কছিলেন, হে দ্বিজোত্ম! কংস, বন্দেবের বাক্যে 'তাহাই 
হইবে বলিয়া! দেবকীকে হত্যা করিল না।১১॥ এই সময়ে পৃথিবী 
বহুতর ভারে নিপীড়িত! হইয়। ,নুমেরু-পর্বতে দেবঙগধের নিকট গমন 
করেন ॥১২॥ পৃথিবী, ব্রহ্গ। গ্রভৃতি অমন্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়া 
দুঃখিত! হইয়া করুণভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত কছিতে লাগিলেন ॥ ১৩॥ 

পৃথিবী কহিলেন,--মগ্সি যেমন স্বর্ণের এবং ভুর্্য যেমন গোঁদমুছের 
পরম গুরু) তদ্রপ আমার ও লোক সমূহের নারায়ণ পরম গরু ॥ ১৪। 
তিনি প্রজাপতিরও পত্তি, প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা-কাষ্ঠা নিমেবাত্া 
কাঁল স্বরূপ এবং অব্যক্ত-মূর্তিমান্‌ ॥ ১৫॥ হে স্ুরশ্রেষ্টগণ ! আপনারা 
সকলেই তাহার অংশ সমুভূত! এবং আদিত্য, মরুৎ সাধ্য, রুদ্র, বসু, 
অশ্বী, বনি ও পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি হটিকর্তৃগণ, সেই অপ্রমের 
মহাত্বা বিষুরই রূপ ॥ ১৬। ১৭ ॥ বক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশীচ। 
সর্প, দানব, গন্ধবর্ব ও অস্সরোগণ, মহ।তব। বিষ্রই রূপ॥ ১৮1 গ্রহ, নক্ষত্র 
ও তারকাধিচিত্র গগন, অগ্নি, জল, অনিল এবং আমি ও বিষয়-সমূহ এই 
সমস্ত অগৎই বিষুময় ॥১৯॥ তথাপি বহ্ুরূপ সেই বিষ্ণুর রূপসমূহ 
সমুদ্ধে তরলের ন্যায় দিবারাত্র বাঁধ্য-বাঁধকভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২০। 
সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ মর্তযলোক আক্রমণ করিয়া অহর্নিশ 
প্রজা সমূহকে ক্রেশ প্রদান করিতেছে ॥ ২১। এই কারনেমি পুর্বে প্রতাব' 
শীল বিষু কর্তৃক হত হইযাছিণ। সে এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংস রে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ॥ ২২॥ এবং অরিষ্ট, ধেন্ুক, কেশী, প্রলন্ব, নরক' নুদ 
এবং বাঁলর পুত্র অত্যুগ্র ৰাণাস্থুর ও অন্যান্ত মহাবীধ্য ছুরাত্মাগণ নৃপতিগণের 
ভবনে উৎপন হইয়াছে । আমি আীহাদের সংখ্যা করিতে সমর্থা নাহ 
॥২৩। ২৪ ॥ হছে স্ুরগণ। এই সময় মছাবল দর্পিত ও দিব্য মৃন্তিধর 
ৈত্যে্সগপের বহুতর অক্ষৌহিণী আমার উপর বিরাজ করিতেছে ॥ ২৫। 
হে স্থুরেশ্বরগণ! ভাহাদের গ্রতৃত ভারে আমি নিপীড়িত হইয়া! আপনাদিগৰে 
জানাইতেছি যে, আমি আর আত্বাকে ভরণ করিতে পারিতেছি নাঁ॥ ২৬। 
অতএব ছে মহাভাগ্গণ ! আপনারা আমার ভারাবভারণ করুন ) আমি থে 
অত্যন্ত বিহ্বল হইয্স। রসাতলে গমন না করি॥ ২? 


প্রথন অধ্যায় ও 


পরাশর কহিলেন,_-পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর 
ভারাবতারণের জন্ঠ দেবগণকর্তৃক প্রচোদিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে আরত 
করিলেন ॥ ২৮ 

ঙ্কা কহিলেন,_ছে দেবগণ! পৃথিবী যাহা বলিলেন সমস্তই সতা, 
আমি বা মহাদেব এবং আপনারা সকলেই নারার়ণাত্বক ॥ ২৯ & তাহারই 
যে অমন্ত বিভৃতি, তাহার! ন্যুনাধিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য-বাধকরূপে অবস্থান 
করিতেছে ॥ ৩* ॥ অতএব আন্গন, আমর! ক্ষীর-সমুত্রের উত্তর তটে গমন 
করি এবং তথায় হরিকে আরাধন! করিয়া ফাহাকে সমস্ত নিবেদন করি 
॥৩১।॥ কারণ সর্বদাই সর্বাত্ব সেই জগন্ময়ই জগতের জন্য স্বল্লাংশা 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়। ধর্মের রক্ষা করিয়। থাকেন ॥ ৩২ ॥ 

পরাশর কহিলেন,--হে বিপ্রী! এই বলিয়া ব্রদ্ষ! দেবগণের সহিত ক্ষীর, 
মমদ্র-তটে গমন করিলেন এবং সমাহিত চিত্তে এইরূপে গরুড়ধ্বজের স্তব 
করিতে লাগিলেন । ৩৩॥ 

্রহ্ধা কহিলেন, _-হ্ছে গ্রভো৷ ! অনারায়! ( অর্থাৎ বেদের অবিষয়) পর] 
এবং অপরা, এই স্বিবিধ বিদ্যাই তোমার যুর্ত ও অমূত্তাত্বক রূপ ॥৩৪॥ হে 
সপ্ন ! হে অতিশ্থুলাত্বন্‌! ছে সর্ব! হে সর্ববিৎ! শব এবং পরম ভেদে 
দ্িবিধ ব্রদ্মই তোমার রূপ ॥ ৩৫ তুমি খগেদ, তুমি যজুর্কেদ, তুমি সাম- 
বেদ, তুমিই অথর্ববেদ এবং তৃমিই শিক্ষা, কল্প, নিক্ক্ত, ছনঃ ও জ্যোতিষ 
॥ ৩৬। হে অধোক্ষজ! তুমিই ইতিহাস ও পুরাণ, তৃমিই ব্যাকরণ, মীমাংসা, 
গা) তত্ব এবং ধর্শান্্র ॥৩৭॥ হে আদিপতে ! জীবায্বা, পরমাস্্া, স্ৃল 
ও সুম্মাদেহ এবং তাহার অব্যক্ত কারণ, এই কল বিচারধুক্ত এবং অধ্যাত্ব ও 
আস্থার স্বরূপ-বিশিষ্ট যে বাকা, তাহা তোমা হইতে অতিরিক্ত নয় ॥৩৮| তুমি 
অবাক, অচিত্তয, অনির্দেষ্, অনাম, অবর্ণ, অপাণি, অপাদ, অরূপ, শুদ্ধ, 
নিত্য এবং পরাৎপর 8৩৯৪ তুমি কর্ণহীন হইস়াও শ্রবণ কর, চু হীন 
হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুকপে বিরাজ কর, পাঁদহীন হইয়াও গমন 
কর, হস্তহীন হইয়াও গ্রহণ কর, তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সকলের বেদ্য 
শহ। ৪০ ॥ হে পরাম্মন্‌! যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোসার শ্রেষ্ঠ রূপ ভিন্ন আর 
কিছুই গ্রহণ করে না, অধু হইতে ৪ অণুত্তর ও অসৎগ্বরপ তোমাকে দর্শন- 
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শীল সেই ব্যক্তির মুল অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় ॥ ৪১৪ তুমি সমস্ত বিশ্বের আপ্রয 
ও নিধিল তৃবনের রক্ষা কর্ত1,সমস্ত তৃতগণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। 
যেহেতু ভূত ও ভব্য তোমা হইতেই হইয়াছে ও হুইবে, অতএব তুমিই 
অণু হইতে অণুতর এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এক মাত্র পুরুষ।॥ ৪২। 
তুমিই চতুর্বি্ধ অগ্নিরূপে জগতের তেজ ও সম্পদ প্রদান করিতেছ। হে 
অনস্তমূর্তে! চতুর্দিকেই তোমার চক্ষু বিরাঁপরমান রহিয়ছে। হে বিধাতঃ! তুমিই 
ত্রিপাদ ঘারা তিন লোক ব্যাপিয়া রহিয়ছ ॥ ৪৩॥ যেমন অবিকারবূপ এক 
মাত্র অগ্নি বিকার-ভেদে বহু প্রকারে প্রজলিত হইয়া থাকে, ত্প হুমি 
সর্বব্যাপি-একরূপ হইয়াও অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া! থাক ॥ 8৪ ॥ যাহা শে 
পরম পদ, তাহ! একমাত্র তুমিই ) বিজ্ঞব্যক্তিগণ,তোমাকে জ্ঞানদৃষ্টি বারা দর্শন 
করিয়া থাকেন। তোমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। হে পরমাত্বন্‌! এ জগতে 
যাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, গে সমস্ত তে।মাতেই ॥ ৪৫1 তুমি 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত দরূপ, তুমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ, তুমিই সর্বজ্ঞ ও কনের 
রষ্টা এবং তুমিই সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও এরশ্বধ্য সম্পন্ন 1৪৬॥ তোমার 
ন্যুনতা বা বৃদ্ধি নাই, তৃমি স্বাধীন, অনাদি ও জিতেত্ত্িয় এবং শ্রম, আগ 
ভয়, ক্রোধ ও কামাদির সহিত অসংযুক্ত ॥ ৪৭॥ তুমি নিম্মল, পরোপকার। 
পরের প্রতিকুলতাশুন্ত ও অক্ষর ক্রম। হে পরাধার সর্কেশর ! তমিই তে, 
সমুহের অক্ষয় প্রকাশক ॥ ৪৮ ॥ হে সমস্ত আবরণ হইতে অতীত! £ 
নিরালম্বন ! হে ভাবন। হে মহাবিভূতির আশ্রয়! হে পুরুষোত্তম ! তোমা 
নমস্কার ৪৯0 আকারণ বা কোন কারণ নিবন্ধন কিংবা কারণাকারণ নিবন্ধন 
তোমার শরীর পরিগ্রহ নহে, কেবল ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি শরীর 
ধারণ করিয়া থাক ॥ ৫* ॥ 

পরাশর কহিলেন,_বিশ্বরূপধর ভগবান্‌ হরি, এই প্রকার স্ব শ্রবণে প্র 
হই ব্র্গাকে কহিলেন ॥ ৫১ ॥ হে ব্রহ্মন্‌! এই সকল দেহগণ ও তুমি আমার 
নিকটে যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা বল এবং তাহা অশেষ'প্রকারে সির 
হইয়াছে, ইহাও নিশ্চদ্ষ কর ॥ ৫২॥ 

পরাশর কহিলেন,--তত্পরে ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়! দেবগ' 
তকে অবনৃতশয়ীর হইলে ব্রহ্মা! পুনরায় স্ব করিতে লান্সিলেন ॥ ৫৩। 
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রক্ষা কছিলেন,_ ছে সহঅমূর্তে ! হে সহম্রধাহে ! ছে বহুবন্ত ও বহপাদ। 
আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার । হে জগতের ৃতি-স্থিতি-বিনাশ-কর। 
হে অপ্রমেয় ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার ॥৫৪8 হে সঙ্গ হইতেও 
অভিনৃম্ষা! হে অতিবৃহত্প্রমাগ! হে গৌরব-শালিগণেরও অতি গৌরবযুক্ষ । 
হে গ্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মূল পুরুষ হইতেও পরাত্মবন্‌! হে ভ্বন্‌! তু 
প্রসন্ন হও ॥ ৫৫1 হে দেব! এই পৃথিবী, পৃথিবীতে সমুৎপন্ন কতকগুলি 
মহাহর কর্তৃক অতি প্লথ-শৈলবদ্ধন! হইয়া ভারাবতারণের নিমিত্ত অপার-সাঁর 
এবং জগতের এক মাত্র গতি তোমার নিকট আগমন করিয়াছে ॥ ৫৬॥ হে 
হুরনাথ! এই ইন্্র, এই অস্থিনীকুমারঘবক্,। এই বরুণ, এই যম, এই রুদ্্রগণ, 
এই সূর্য্ের সহিত বস্থগণ এবং বাষু অগ্নি প্রভৃতি আমরা ও এই অস্ান্ত 
দেবগণ, ইহাদের এবং আমার যাহা কর্তব্য, তৎষমস্ত তুমি আজ্ঞা কর। হে 
ঈশ! তোমারই আজ্ঞ! প্রতিপালমে আমরা সর্বদা! নির্দোষ হইয়। অবস্থান 
করিতেছি ॥ ৫৭। ৫৮ ॥ 

পরাশর কহিলেন, _-হে মহামুনে ! ভগবান্‌ পরমেশ্বরঞ্খই প্রকারে গত 
হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ ছই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন।॥ ৫৯॥ 
এবং স্থরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবভীর্ঘ হইয়া 
পৃথিবীব ভারজন্য কেশ অপনয়ন করিবে ৬০ 1 এবং দেবগণ আপন 
আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বোত্পয় ও উম্মত্ব মহাত্বরগণের 
সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুন ৬১॥ তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ 
দৈতালমূহ আমার দৃষ্টিপাত মাত্রে কিচুর্ণিত হইয়! ক্ষয় প্রা হইবে, ইহার 
সন্দেহহনাই ॥ ৬২॥ হে স্ুরগণ! বস্থদেবের দেবতাসদৃশী দেবকী নামে 
যে পত্বী শাছেন, তাহার অষ্টম গর্তে আমার এই কেশ অন্মগ্রহণ 
করিবে॥ ৬৩॥ এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমূৎপন় 
কালনেমি অন্থুরকে বিনাশ করিবে, ইহা বলিয়া হরি অন্তর্থিত হইলেন |৬৪। 
তগরে দেবগণও দর্শন পথের অতীত সেই মহ্াম্বাকে প্রণাম 
করিয়া! গ্ুমেকু পর্বতে গমন করিলেন এবং ক্রমশঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫॥ ভগবান নারদমূনি কংদকে বলিলেন যে, 
দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনম্ভদেব জন্মগ্রহণ রুরিবেন ॥ ৬৬1 কংদ নারদের 
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নিকট তা! শ্রবণ করতঃ তুদ্ধ হইয়। দেবকী ও বন্থদেবকে গুথুভাবে গৃহ- 
মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল॥ ৬৭॥ হে দ্বিজ | বনুদেব স্বব্কৃত পূর্ব গ্রাতিত্তা- 
সুসারে এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইবামান্্র তাহাদিগকে কংসের নিকট 
সমপ্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮1 হিরণ্যকশিপুর ছয়টা পুত্র বিখ্যাত 
ছিল, বিঞুকর্তৃক প্রেরিত! হইয়া নিদ্রা তাহাদিগকে ক্রমশঃ দেবকীর গর্ডে 
স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥ যাহার দ্বারা সমন্ত জগৎ মোহিত হইয়! 
রহিয়াছে সেই অবিদ্যান্বরূপিণী যোগনিন্তা বিষ্ণুর মহামায়া, ভগবান্‌ 
হরি তাহাকে এই কথ1 বলিয়াছিলেন যে, হে নিদ্রে! তুমি আমার 
আদেশে পাতালস্থিত ছুয়টী গর্ভ এক এক করিয়া যথাক্রমে দেবকীর 
জঠরে স্থাপন কর॥ ৭০৭১ সেই গর্ভগুলি কংস কর্তৃক হত তইলে, 
শেষনামক আমার অংশ অংশাঁংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্মগর্তরূপে 
সমুৎপন্ন হইবে ॥ ৭২ ॥ গোকুলে রোহিণী নামে বন্থদেবের আর এক পত্ধী 
আছেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভ, ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার হইতে 
তুমি সেই রোহিণার উদরে স্থাপন করিও 1 ৭5॥ লোকে বলিবে দেবকীর 
গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভসন্বর্ষণনিবন্ধন শ্বেতপর্বতশিখর-সদৃশ 
সেই বীর জগতে সঙ্কর্ষপ নামে খ্যাত হবে | ৭৪ ভৎপরে আমি দেব- 
কীর শুভ জঠরে প্রবেশ করিব; তুমিও কালবিণশ্ব না করিয়া ষশোদার 
গর্ভে গমন করিও 1 ৭৫ বর্যাকালে আবণ মাসে কৃষ্চপক্ষের অষ্টমীতে 
নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জনগ্রহণ 
করিবে ॥ ৭৬॥ বন্দেব আমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া আমাকে 
ধশোদার শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় &আনয়ন করিবেন॥ ৭৭1 
হে দেবি। কংসও তোমাকে গ্রহণ করিয়: গ্রস্তরথণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিবে, 
তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে ৭৮। 
তখন সহশ্রলোচন ইন্্র আমার মর্য্যাদায় তোমাকে প্রণাম করিয়া! অবনত- 
মন্তকে তোমীকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবে ॥৭৯॥ তৎপরে তুমি 
গুত নিশুত্ত গ্রভৃতি বহতর দৈত্যগণকে বিন।শ করিয়া বিন্ধ্য জালন্ধর 
প্রড়ৃতি বহুবিধ স্থান সমূহ দ্বারা পৃথিবীকে তৃধিত করিবে ॥ ৮০ ॥. তুমিই 
িষ্কৃত, ছুমিই সঙ্গতি, তুমিই কাঁ্তি,তৃমিই ক্ষান্তি, ভুমিই সর, তুমিই পৃথিবী, 


দ্বীতীয় অধ্যায়। ৭ 


তুমিই ধৃতি, তুমিই লজ্জা, তুমিই পু, তুমিই উষ1! এবং যাহা! কিছু অন্য 
আছে তাহা লমস্তই তুমি ॥৮১॥ যাহার! প্রাঃ এবং সায়ংকালে ভক্তি 
পূর্বক আর্ধযা, হূ্ণা, বেদগর্ভা, অস্থিকা, ভদ্র, তপ্রকাণী, গ্ষেম্যা অথবা 
ক্ষেমন্করী বলিয়া তোমাকে স্তব করিবে, আমার প্রসাদ তাহাদের সমস্ত 
অভিাষ পিদ্ধ হইবে ॥৮২। ৮৩। সুরা, মাংস, ভক্ষ্ায ও ভোজ্যের দ্বার! 
পূজায় তুমি গ্রস্গ হই! মনুষ্যগাণের ত্ুশেষ প্রার্থিত্ত বিষয় প্রদান করিবে ॥৮৪ 
হে ভদ্রে! তোমাকর্তৃক প্রদত্ত সেই কামনিচয় আমার গ্রসাদে নিশ্চয়ই 
পরিপূর্ণ হইবে। হে দেবি! তুমি যথোদিত স্থানে গমন কর। ৮৫॥ 


প্রথম অধ্যায় মন্পূর্ণ ॥ ১ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


পরাঁশর কহিলেন,__তখন জগতের ধাত্রী সেই যোগনিত্া) দেবদেব বিজু 
যেমন কহিয়াছিলেন, তদন্সারে ছয়টী গর্তকে দেবকীর গর্ভে বিস্তাস ও সণচম 
গর্ভের কর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ১ অথ্থম গর্ত রোহিপীর গর্ভে প্রবেশ লাভ 
করিলে পরে তগবান্‌ হরি লোক-আয়ের উপকারের জন্ঠ দেবকীর গর্ডে 
প্রবেশ করিলেন ॥ ২॥ যোগনিদ্রাও তৎপর দিবস সেই সময়ে পরমেশ্বরের 
আদেশীনুসারে যশোদার গর্ভে সম্ভূত হইলেন ৩।॥ হে দ্বিজ! বিষ্ণুর 
অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে আকাশে গ্রহগণ জম্যকৃন্ূপে বিচরণ করিতে 
লাগিল এবং খতু সকল মঙ্জল রূপ ধারণ করিল ॥ ৪1 অত্যন্ত তেজে জাজপ্য- 
মান| দেবকীকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হইল না এবং তাঁহাকে দেখিয়া 
বিপক্ষপ্নণের মন ক্ষুব্ধ হইনডে লাগিল ॥ ৫॥ দেবগণ তত্রস্থ স্ত্রীও পুরুষ- 
গণের অদৃশ্য হইয়। দিবারাত বিষুর গর্তধারিণী সেই দেবকীকে অ্তব 
করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ 

হে শোভনে! পূর্বে.তুমি ব্রহ্মপ্রতিবিদ্বধারিণী সুক্ষ প্রতি ছিলে, 
তুমিই তৎ্পরে বাণীশ্বব্নপা হইয়া জগতের বিধাতারাবোগর্তা হইয়াছ । ৭ | 
ছে সনাতনে! তুমিই হৃধযরূপগর্ভা হইয়া সগ্টিরূপে বিরাজ্জ করিতেছ এবং 


৮ বিষুঃপুরাণ। ৫ম অংশ। 


সকলের বীজভৃতা, তুমিই বেদময়ী যজ্তগর্ভা॥ ৮৪ তুমিই ফলগর্ভা যন্ত- 
্বরূপিনী এবং তুমিই বহ্ছিগর্ভা অরণি, তুমিই দেবগর্ভা অদিতি এবং তুমিই 
দৈত্যগর্ভ। দিতি॥৯॥ তুমিই বাঁসরগর্ভ। জে) দ্বরূপিণী, তুমিই 
জ্ঞান গর্ভা সন্নতি, তুমিই নয়গর্ভা নীতি এবং তুমিই আশ্রয়োদ্হা লঙ্খ 
বরূপিণী॥ ১*॥ তুমিই কামগর্ত। ইচ্ছা ্বরূপিণী, তুমিই সম্ভোষগর্ড 
ৃটিশ্বরপা, তুমিই বোধগর্ত। মেখ।, তুমিই ধৈধঃগর্ভা ধৃত, তুমিই গ্রহনক্ষত্র, 
তারকাগর্ভ। অধিলের হেতুভৃতা৷ আকাশস্বরূপিণী ॥ ১১ ছে দেবি 
জগদ্ধাত্রি। এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুধিধ অমংঘ/ বিভৃতি, সম্প্রতি তমার 
জঠরে বিরাজ করি“তছে ॥১২॥ হে শুভে! সমুদ্র, পর্বত, নদী, দ্বীপ, 
বন ও গৃহ বিভৃষিত এবং গ্রাম, খর্বট * ও থেটা যুক্ত সমন্ত পৃথিবী, 
সর্বপ্রকার অনল, জঙ্গসমূহ, সমস্ত সমীরণ, গ্রহ-নক্ষত্রত।র কচিত্তিত। 
বিমানশত-সম্কুল এবং সকলের অ্থকাশ দাতা আকাশ, তুর্লোক, ভূব 
লোক, ম্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোৌলোক, ব্রক্মগোক এবং অখিল 
বন্ধাণ্ড ও তদস্তর্বর্তী দেব, দৈত্া, গন্ধবর্, চারণ, মহোরগ, যক্ষ, রা 
প্রেত, গুহক, মনুষ্য, পণ্ড ও অন্যান্ত যে সমস্ত জীব আছে, হে যশস্মিনি! 
অন্তঃ্থিত সেই অমন্ত জীবগণের সহিত সর্কেশ, সর্বভাবন এবং প্রমাণ 
নিউয় যাহার তত্ব, লীলা ও মুর্তি নির্ধীরণ করিতে অসমর্থ, সেই তগব|ন্‌ 
বিষু তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্থাস্থা, তুমি দ্বধা, তুমি 
বিদ্যা, তুমি স্থধা, তুমি জ্যোতিঃ এবং তুমিই অন্বরস্বরূপিণ।, লোকজন 
হের রক্ষার জন্যই তুমি মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে পেবি! তুমি প্রঃ 
হও) হে শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর; যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন গ্র।তির সহিত তুমি নেই ঈশ্বরকে ধারণ কর ॥১৩--২০। 


দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥ 





টিরালি হা রারারাালারি রাকা 
* পর্বত প্রান্তব্ত্খ গ্রাম । 
1 কৃষকদিগের গ্রাম । 





তৃতীয় অধ্যায়। 





পরাশর কহিলেন,সদেবগণ কর্তৃক স্বত হইয়া দেবকী, পুগুরীক-লোটন 
ও জগতের জাণ-কারণ সেই দেবকে গর্ডে ধারণ করিতে লান্সিলেন ॥ ১ | 
তৎ্পরে অখিল-জগত্রূপ গদ্ের শিকাশের জ্বন্ত দেবকীরূপ পূর্বদন্ধ্যাতে 
মহাত্ব। বিষ্তরূপ তূর্য আবিভূর্ত হইলেন ॥২॥ চন্দ্রের জ্োৎনা যেমন 
সমস্ত লোকের আহ্লাকর হয়, তদ্রুপ ভগবানের জন্মদিন লোকনিবছের 
অতিশয় আহ্নাদজনক হইয়াছিল এবং সেই দিবস দিত্মগুল অত্যন্ত 
নির্শল হইয়াছিল ॥৩॥ জনার্দনের অন্মগ্রহণ-কালে সাধুগণ অতিশয় 
সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরচণ্ড বায়ু শান্ত ভাব ধারণ করিয়া- 
ছিল এবং নদীসকল প্রসন্নত! প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪॥. সিম্কুসকল নিজশবে 
মনোহর বাদ্য করিয়াছিল, গন্ধর্বগণ গান এবং অঞ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল 
॥৫॥ দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পুপ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং 
আগ্রদমূহ শাস্তভাবে গুজলিত হইয়াছিল ॥ ৬॥ হে দ্বিজ! মধ্যরাত্রিতে 
অধিলাধার বিষ্ণুর উৎপত্তিমরে মেঘসকল পুষ্পবর্ষণপূর্ববক মন্দ মন্ধ গর্জন 
করিয়ান্িল]৭॥ বন্থদেব, প্রফুল্প*ইন্দীবর-দল-প্র, চতুর্বাহ ও বক্ষঃস্থলে 
শ্রবৎসচিহ্াক্কিত সেই বিষুকে উৎপন্ন দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন 
॥৮॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহামতি বন্্দেব বিশুদ্ধ'বাকা-সমূহ দ্বারা জগৎ- 
পতির স্তব করিয়া! কংসের ভয়ে ভীত হুইয়। সেই সময় নিবেদন করিলেন ৯1 

বস্থদেব বলিলেন, হে দেবদেবেশ ! হে শঙ্খচক্রগদাধর | আপনাকে 
আমি জানিতে পারিয়াছি। হেদেব। আপান প্রসন্ন হইয়া এই দদিব্যরূপ 
উপদংহার ককন॥ ১০॥ আমার এই মন্দিরে আপনাকে অবতীর্ণ জানিলে 
কংস অদ্যই আমার সর্দনাশ করিবে ॥ ১১ ॥ 

দেবকী কহিলেন,--যিনি অনন্ত এবং অখিণ-বিশ্বরূপ, নিজদেহে লোক 
অমৃহকে ধারণ করিতেছেন, দেই এই দেবদেব নিজ মারায় বালরপে 
বিরাজ করতঃ আমাদের উপর প্রপন্ন হউন ॥ ১২॥ হে সর্বাব্বন্! আপনি 

২ 


১০ বিষুপুরাণ। ৫ম অংশ । 


এই চতুতূ্জ রূপ উপসহহার করুন, দৈত্যকুলের ধম কংস যেন আপনাকে 
অবতার বলষু। জানিতে না পারে ॥ ১৩॥ 

জ্ীভগবান্‌ বলিলেন,--হে দেবি! তুমি পূর্বে পৃত্রার্িন। হইয়া আমার 
্ভব করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সফল হইল; যেহেতু, তোমার 
উদ্ব হইতে আমি উৎপন্ন হইলাম ॥ ১৪ ॥ 

পরাশর কহিলেন,_-হে মুনিমন্তম, এই কথা বলিয়া! ভগবান্‌ তুফীন্তা, 
ধারণ কারলেন এবং বগ্নদেবও সেই রাঞজ্জিতে তীহাকে গ্রহণ করিষ। বাহিরে 
গমন করিলেন ॥১৫॥ বন্থুদেবের গমনকালীন তব্রস্থ রক্ষিগণ এবং মথুরার দ্বার 
পালগণ যোগনিদ্রা কর্তৃক মোহিত হইয়াছিল ॥ ১৬॥ সেই রাত্রিতে অনন্ত 
দেব, বর্ষণশীল মেঘসমুছের ভয়ঙ্কর বারিরাশি, ফণার দ্বার আচ্ছাদন করিয়া 
বস্থুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ বন্ছদেব বিষুটকে বহন 
করতঃ অতিশর গভীর ও মানা-আবর্ত-শক্কুল যমুনা নদী জান্ুপরিমিত 
জলেই পার হইলেন ॥ ১৮॥ এবং কংষের নিমিত্ত কর লইয়! যমুনা-তটে 
সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয়! মেই 
সময়েই যোগনিদর। কক জনসমূহ মোহাচ্ছন্ন হইলে বিমোহিত! যশোদাও 
সেই কন্তাকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥২০॥ অযিতবুদ্ধি বস্ুদেবও 
যশোদার শষ্যায় খালককে রাঁথয়। কন্যা গ্রহণ করতঃ শীঘ্র প্রত্যাগমন 
করিলেন ॥ ২১ 1 ততৎ্পরে যশোদা জাগরিত হইয়া নীলপদ, 
পত্রের ন্যায় শ্তামবর্ণ আত্মজ উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া অতিশয 
আনন প্রাপ্ত হইলেন ॥২২॥ বন্ুদেবও সেই কন্তাকে নিজগৃছে আনয়ন 
করিয়া! দেবকীর শয্যায় রাখিয়া পূর্ববৎ অবস্থিত হইলেন ॥ ২৩। € 
দিজ! তৎপরে রক্ষিগণ সহসা বালকের ধ্বনি শ্রবণে উখিত হইয়া কংসের 
নিকট দেবকীর প্রসববার্তা নিবেদন করিল ॥২৪॥ তৎপরে কংদ শী 
আঁগমন করিয়া, দেবকী কর্তৃক গরদগদ কে “ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন' 
এইরূপে নিবারিত হইয়াও স্নেই কন্যাকে গ্রহণ করত? শিলা পৃষ্ঠে নিকষ 
করিল। সেই কন্যা, কংসকর্তক নিক্ষিগ। হইয়া আকাশেই রহিলেন এব 
আয়ুধেব সহিত অষ্টমহাতুজাবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৫। ২৯। 
এবং উচ্চ হাস্য করতঃ রুষ্টা হইয়] কংসকে বলিলেন, “হে মুঢ়। আমারে 


চতুর্থ অধ্যায়। ১১ 


নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, দেবগণের 
র্বস্থতৃত সেই পরম পুরুষ ক্ন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনিই পূর্বজন্মেও 
তোমার মৃত্যুত্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহা! বিবেচন! করিয়া শীঘ্র আপনার 
হিতের উপায় কর” ॥ ২৭। ২৮ ভোজরাজের সমক্ষে এই কথা বলিয়া দিব্য 
মাল্য ও চননে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণকর্তৃক সংস্ত হইয়া! আকাশমার্গে 
অন্তর্িত হইলেন ॥ ২৯॥ 


তৃতীয় অধ্যায় অধ্পূর্ণ। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,_তত্পরে কংস উদ্দিগ্রচিত্তে প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি 
সমস্ত অস্ুরপ্রধানগরণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ হে মহাবাহো প্রলন্ ! 


হে কেশিন্! হে ধেম্ুক! হে পুতনে! অরিষ্ট গ্রভৃতি অন্যান্য অনুরগণের , 
সহিত আপনারা আমর বাক্য শ্রবণ করুন ॥২॥ আমার কীধ্যের 
দ্বারা তাপিত হইয়া ছুরাম্মব দেবগণ, আমাকে মারিবার জন্য যত্ব করিয়াছে; 
কিন্তু আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও ঈপ্য করি না॥৩॥ অল্প, 
বীর্ধয ইন্দ্র, তাপস মহাদেব এবং ছলক্রমে অন্থুরগণের বিনাশকারা 
বিষুরই বা কি সাধ্য ॥৪8॥ এবং বন্থুগণের সহিত অল্সবীর্ঘা আপিত্য- 
সমূহের, বা অগ্নির, কিংবা আমার বাহবল-পরাঞ্জিত সমস্ত দেঁবগণেনই খ| 
কিসাধ্য ॥৫॥ আপনারা কি দেখেন নাই যে, অমর-পতি আমার সহিত 
দধে পৃষ্টের দ্বারাই বাণসমূহ বহন করতঃ পলায়ন করিয়াছে । ৬॥ ইন্দ 
যখন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি করিয়াছিল, তখন আমার বাণ দ্বার বিভিন্ন 
মেঘ-সমূহ হইতে কি যথেপ্সিত বারিমোচন হয় নাই? ৭1 গুরু জরাসন্ধ 
ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আমার বাহুবলে ভীত হইয়া সমস্ত রাজগণ কি আমার 
নিকট নত হয় নাই 10৮ হে দৈত্যশ্রেষ্টগণ! দেবগণের উপরও আধার 
অবজ্ঞা হইতেছে । ছে বীরগণ ৃ তাাদিগকে আমার মৃত্যুতে বধপর 
দেখিয়া আমার হাদ্যও আসিতেছে ॥৯॥ হে দৈত্যত্রেষ্টগণ তথাপি 


] 


১২ বিষুপুরাণ। ৫ম অংশ। 


সেই ছুষ্ট এবং দুরাত্মাগণের অপকারের জন্য আমার বিশেষক্জপে যত বরা 
কর্তব্য ॥ ১০ ॥ অতএব পৃথিবীতে যে কেহ যশন্বী এবং যাগশীল আছে, 
দেৰগণের অপকারের জন্য সর্বথ! তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে 
হইবে ॥১১॥ আমার ভূতপূর্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, 
দেবকী-গর্ভ সভৃতা বাঁলিক! এই কথ। বলিয়াছে ॥ ১২1 অতএব পৃথিবীতে 
বালকগণ্রে উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালককে বলের 
আধিক্য দেখ। যাইবে, তাহাকেই বত্বপূর্বক বধ করিতে হইবে ॥ ১৩॥ 

পরাশর কহিতেন,-কংস অস্থরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়। আপনার 
গৃছে প্রবেশপুর্বক বস্থুদেব এবং দেবকীকে কারাগৃহ হুইতে মুক্ত করিল 
॥ ১৪ ॥ এবং কহিল, “আমি ব্যর্থই আপনাদের এই গর্ভসমুহ বিনাশ করি- 
যাছি; আমার নাশের জন্য অন্য কোন বালক উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৫॥ 
ইহাতে আপনারা কোন অনুতাপ করিবেন না। কারণ, আপনাদের বালক- 
গণের অদৃষ্টে সেই বপই মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল। দেখুন, আযুঃকালপুর্ণ হইলে 
কেনা বিনষ্ট হয় ?) ॥১৬॥ হে দ্বিজশ্েষ্ঠ ! কংস, বস্থদেব ও দেবকীকে 
এইরূপ আশ্বাস বাক্য গ্রয়োগপূর্বক কারামুক্ত করিয়া ভীতচিত্তে পুন 
রায় আপন গৃহে প্রবেশ করিল ॥ ১৭ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





পঞ্চম অধ্যায়। 


প্রাশর কহিলেন) বন্থুদেব বিমুক্তি লাত করিয়া নন্দের শকট মোচন 
স্থানে গমন করিলেন এবং নন্দাকে পুত্রজন্ম জন্ত আনন্দিত দর্শন করি- 
লেন॥১॥ বস্থুদেবও সাদরে তাহাকে বল্লেন যে, এই বৃদ্ধ বয়মে 
আপনার এই পুত্র উৎপন হইয়(ছে, ইহা আত ভাগ্যের কথ) ॥২॥ আগ; 
নার! রাজার বার্ষিক সমস্ত করই প্রদান করিয়াছেন, তথাপি হে মহাধনগণ! 
আপনারা এই রাজার অধীনে বাদ করিবেন না। আমি এই কথ! আপনা- 
দিগকে বলিতে আসিয়াছি ॥৩॥ আমি যে জন্ন আসিয়াছি, আপনার 
তাহা। নিপক্ন করুন; কেন বসিধা রহিয়াছেন? হে নদ! আপনারা শীঃ 


পঞ্চম অধ্যায়। ১৩ 


নিজ গোকুলে গমন করুন॥ 8॥ রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে বালক 
তথায় আছে, আপনি নিজের এই বালকের মত তাহারও রক্ষা! করিধেন | ৫ ॥ 

পরাশর কহিলেন”__বন্থুদেব কর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হুইয়! ন্দ প্রভৃতি 
বহাবল গোপগণ, রাজার প্রাপ্য কর গ্রদান করতঃ শকটের উপর ভাগ 
সমূহ রাখিয়া গোকুলে গ্রমন করিলেন।॥৬॥ তাঁহাদের গোকুলে বাস- 
কালীন কোন রজনীতে বালঘাতিনী পৃতন| নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে 
করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল ॥৭॥ রাত্রিকালে পৃতন1 যাহাকে যাহাকে শুন্য 
প্রদান করে, অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই সেই সেই বালকের অঙ্গ সমূহ উপহ্ত 
হইয়া যায় ॥৮॥ কৃষ্ণ কোপান্িত হইয়া কর দ্বার] অবপীড়িত ও 
গাঢ স্তন, গ্রহণ করিয়া পৃতনার প্রাণের সহিত পান করিয়াছিলেন |৯॥ তখন 
অতিশয় ভীষণ পুতন! ঘ্রিয়মাণা হইয়। বিকট শব করিয়াছিল এবং স্বায়- 
বন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভূমে নিপতিত হুইল ॥ ১০ ॥ সেই শব শ্রবণে 
ভীত সেই ব্রজবাসীগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, পৃতনার ক্রোড়ে 
কষ রহিয়াছেন এবং পুতনা মরিয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥ হে দ্বিজোত্বম। 
তখন যশোদ! ত্রস্ততাবে কষ্কে গ্রহণ করিয়! হস্তের দ্বারা গোরুর লাঙগুল 
মণ করাইয়া বালদোষ অপাকরণ করিলেন ॥১২॥ এবং নন্দগোপও 
গোমজুচর্ণ গ্রহ্প করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে রক্ষা বিধান 
পূর্বক কৃষ্ণের মস্তকে গ্রদান করিলেন ॥ ১৩। 

নন্দগোপ কহিলেন,--ধাহার নাভি-সমুভ্ূত কমল হইতে সমস্ত জগৎ 
প্রকাশিত হইয়াছে, অখিল তৃতের উৎপত্বিবীক্জ সেই হরি তোমাকে 
রক্ষা করুন| ১৪ ॥& যাহার দণ্ডের অগ্র্ভাগে বিধ্বতা হইয়া! ধরণী জগৎকে 
ধারণ করিয়াছেন, বরাহরূপধারী সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন 
॥ ১৫ & নখের দ্বারা যিনি শক্রর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই জর্ধর- 
ব্যাপী নৃসিংহন্পী কেশব সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৬॥ ধিনি 
ক্ষণমধ্যে পাদ-বিন্যাস দ্বার! টএলোক্য আক্রান্ত করিয়া আযুধের সহিত 
বিরাজিত ব্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামন দেব সর্বদা তোমাকে 
রক্ষা করুন ১৭॥ গোবিন্দ তোমার মন্তক রক্ষা করুনঃ কেশব তোমার 
কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষণ তোমার গুহা এবং জঠর রক্ষা কর্ন, জনার্দন 


১৪ বিষুপুরাগ। ৫ম অঙ্গ । 


তোমার জজ্যা এবং পদ রক্ষা করুন 1১৮॥ অব্যয় এবং অব্যাহতৈরঘ্ 
নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু, প্রবাহ, মন এবং সমস্ত ইন্জিয় রক্ষা কর 
1১৯। প্রেত, কুয়াও্ড ও রাক্ষসসমূহ যাহারা তোমার শত্রু, তাহার 
শাহ, চক্র, গদা, খড় এবং শঙখধ্বনির দ্বারা হত হইয়া বিনাশ গ্রাপ্ধ 
হউক1২০।॥ বৈকুঠ তোমাকে দিকৃসমূহে রক্ষা করুন) মধুহদন বিদিকৃ 
সমূহে, হ্্যীকেশ আকাশে, এবং মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করুম 
॥২১॥ বালক, ননগোপ কর্তৃক এইরূপে কৃত-্বস্ত্যয়ন হইয়া শ্রকটের 
নিয়ে দোলার উপর শায়িত হইল॥২২॥ এবং সেই গোপগণ, মৃত পৃতনার 
বৃহৎ কলেবর দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয় ও বিশ্বপন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৩ 
পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





ঘষ্ঠ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,_-কোন সময়ে শকটের নীচে শয়ান মধুস্দন স্তনাথা 
হইয়া চরণদ্বয় উদ্দে নিক্ষেপ এবং রোদন করিতেছিলেন ॥ ১॥ তীহার 
পাদ-প্রহারে শকট ডলটাইয়া পড়িণ এবং শ্রকটস্থিত কুস্ত ও ভান 
সমূহ ভগ্ন হইয়া গেল॥ ২1 হেদ্বিজ। তখন সমস্ত গোপও গোপীঞ্জন 
হাহাকার কর্রতে করিতে আসিয়। দেখিল যে, বালক উত্তানভাবে শয়ন 
করিয়। রহিয়াছে ॥৩॥ তখন ভাহারা, কে শকট উল টাইল, ইহ! বারংবার 
জিজ্ঞাস করিতে লাগিল। তাহাতে বালকগণ উত্তর করিল যে, এই বালক 
শকট উলটাইয়! ফোলয়াছে। আমব। দৌখয়া|ছ থে, এ রোদন করিতে 
করিতে পা! ছুড়িতেছিল, তাহাতেই শক উলটিয্বা পড়িয়াছে; ইহা আর 
কেহ করে নাই &8।৫॥ তখন গ্োঁপসমূহ আরও অধিক বিস্মিত হইল 
এবং নন্দগোপ অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া বালককে কোলে লইলেন ॥ ৬॥ যশোদা, 
দধি পুষ্প ফণ ও অক্ষতের দ্বারা শকটাস্থত ভগ্ন ভাগের কপালিকা! ও শকট 
পুজ। করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ 

সেই গোকুলে বন্দে কর্তৃক প্রেরিত হইয়া! গর্গমুনি গোপগণের 
অজ্ঞাতসারে দেহ: বালকঘয়ের সংঙ্কার সমুহ (নপ্পম করিলেন ॥৮॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৯৫ 


মরতিমতশ্রেষ্ঠ মহামতি গর্গ নামকরণের সময় জ্যোষ্টের রাম এবং কনিষ্ের 

কুচ নাম রক্ষা করিলেন ॥৯॥ অতি অল্পকালেই ব্রজমধ্যে ষেই উভদ্ব বালকই 
জান ও কর সংঘর্ষণে ( হামাগু ড়ি দিয়া) ইতত্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন 
॥১০॥ যখন তাহারা গেময় ও তম্মন্বারা সর্বাদ লিপ্ত করিয়। ইতম্ততঃ 
রিয়া বেড়াইতেন, তখন যশোদা। ব| রোহিণী, কেহই তীহাদিগকে নিবা- 
রণ করিতে সমর্থ! হুইতেন নাঁ। ১১॥ বাশকদুয় কথন গোগৃছে, কখন বা 
গোবৎসের গৃহে সদ্যোজাত্ত গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষন করত; জ্রীড়। 
করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥ যখন যশোদা একত্রবিহারী ও ক্রীড়াশীণ 
অতিচঞ্চজ এ বালকন্বয়কে নিৰারপ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষ 
তরে যষ্টি গ্রহণপূর্বক কমললোচন কৃষ্ণের অন্ুগ্নন করতঃ তাহাকে ভতসনা- 
পূর্বক রজ্জদবারা বন্ধন করিয়া উদুখলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং অকিষ্টকর্মা 
কষখকে অমর্ষভাবে বলিতে লাগিলেন 1 ১৩--১৫ ॥ “হে অতিচঞ্চল ! 
যদি তে।মাঁর আমর্থ্য থাকে, গমন কর” যশোদা। এই কথা বলিয়া নিজ গৃহ- 
কর্মে ব্যাপৃতা হইলেন ॥ ১৬1 যশোদ1 গৃহকর্থে ব্যগ্। হইলে কমলেক্ষণ 
রুষণ, উদৃখল টানিয়! লইয়া যমজ অর্জন বৃক্ষের মধাদিয়া গমন করিতে 
লাগিলেন ॥ ১৭॥ বৃক্ষদ্বয়ের যধ্যদিয়া বক্রভাবে উদূখল আকর্ষণ করাতে 
উর্ধশাধ সেই অর্জুনবৃক্ষদ্রয় ভাঙ্সিয়া পড়িল | ১৮ ব্রত্নবাসী, সেই ভীষণ 
শব শ্রবণ করতঃ কাতরগ্ভাবে আগমন করিল। এবং ভগ্রস্কন্ধ ও তগ্রশাখ 
দেই বৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতে পতিত এবং নবোদৃগত দ্র দত্তের কিরণে দিত 
হান বিশিষ্ট, সেই বৃক্ষদবয়নের মধ্যগত ও উদরে রজ্জু দ্বারা গাট় আবদ্ধ সেই 
বালকে দর্শন করিল। তদবধি দামের (বজ্জু) ধার! বন্ধন-নিবন্ধন সেই বালকের 
দামোদর নাম হইল॥ ১৯:২১ ॥ তদনস্তর মহোৎ্পাতভীত নদ্দগোপ গ্রতৃতি 
গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রী করিতে লাগিলেন ॥ ২২॥ এম্থানে আমা" 
দের বাসের প্রয়োজন নাই, আমরা! অন্য মহাবনে গমন করি। কারণ এখানে 
নাশের হেতুস্বরূপ পুত্তনার বিনাশ, শকটের বিপর্ধ্যন়্ এবং বিনা বায়ুতে 
বৃক্ষদ্ধয়ের পতন রূপ বহুবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে ॥ ২৩। ২৪॥ অতএব 
যে পধ্যস্ত কোন ভৌম মহোৎপাত ব্রজকে বিনাশ না করেঃ তাহার মধ্যেই 
আমরা এম্ান হইতে বৃন্দাবনে গমন করি) বিলম্বের প্রয়োজন নাই 


১৬ বিষুঃপুরাণ। ৫ম অংশ॥ 


॥২৫॥ ব্রজবাসিগণ এইরপে স্থির মতি হইয়া আপন আপন পরিবারবর্গকে 
: বলিল, 'শীপ্ব গমন কর, বিলম্ব করিও না? ॥ ২৬॥ 

তদনত্তর ব্রজবাসিগণ ক্ষণমধ্যে শকট ও গোঁধনের সহিত দলে দয 
গোব্ৎস ও বালকগগকে চালন করতঃ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭। 
হেদ্বিজ। তখন দ্রব্যসমূহের অবশিষ্টাংশে সমাকীর্ণ সেই ব্রঞ্ভূমি কাক 
ও কাকীগণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইল॥ ২৮॥ তখন অক্রিষ্ক্মা। ভগবান্‌ কৃষ, 
গোসমূছের বৃদ্ধির ইচ্ছায় বিশুদ্ধ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 1২৯। 
হে দ্বিজোত্রম! তাহাতে সেই স্থানে চতুর্দিকে অত্যন্ত রক্ষ শ্রীম্মকালেও 
বর্ধাকালের গায় নূতন শশ্তপমূহ উৎপন্ন হইল ॥৩০॥ তখন সেই ত্র 
বাসিগণ বৃন্দীবনে শকটীবাট পর্যযস্ত অর্দন্্রাকারে সংস্থিত হইয়া বাদ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ রাম এবং দামোদর বৎসসমূহের পালক হই. 
একত্র বাঁল্যলীলা করতঃ গোষ্ঠটমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২; 
মহাবল রাম ও কৃষ্ণ মন্তকে ময়ুরপুচ্ছ ও কর্ণে বন্য !কুন্থম ধারণ করতঃ 
গৌপোচিত বেণুদ্ধার! মুদঙ্গাদির বাদ্য সম্পাদন এবং পত্রময় বাদ্য বন দ্বারা 
নানাবিধ বাদ্য করিয়৷ কাকপক্ষ ধারণপূর্বক পাবকিকুমারদ্বয়ের নায় সহাণ্ত- 
বদনে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ।৩৪ ॥ কখনও 
উভয়ে হ্থান্তপূর্ক ক্রীড়। করিতে করিতে অন্যান্য গোপবালকের সহিত 
গোরু চরাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ কাল ক্রমে সপ্তমবর্ষ বয়সে 
সমস্ত জগতের পালক সেই বালকদ্য়, বৎসগণের পালক হইয়া উঠিপলেন 
॥৩৬॥ তদনভ্তর মেঘসমূহ দ্বারা গগণমণ্ডল আচ্ছাদিত এবং বারি 
ধারার দ্বারা দিকৃসমূৃহকে একাকার করিয্না বর্ষাকাল উপস্থিত হই 
॥৩৭॥ নূতন শম্যে পরিপূর্ণ ও শক্রগোপ-কীট সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া 
পৃধিবী তখন পদ্বরাগ-মণি-ভৃষিতা যরকতমন্ী বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল ॥ ৩৮॥ নৃতন ধনপ্রাণ্ত ছুর্বিনীত ব্যক্তিগণের মনের ন্যায় নদীর জল. 
রাশি উন্মার্গ-বাহী হইয়া গমন করিতে লাগিল ॥ ৩৯৪ মূর্থগণের প্রগণ- 
ভোক্তির সহিত সদ্বাক্যবাদ যেমন শৌভা। পায় না, তদ্রপ নির্শল ত্ত 
কৃষ্বর্ণ মেঘে আবৃত হুইয়া শোভাহীন হইলেন ॥ ৪*॥ বিবেকহীণ 
রাঁজার সভায় নি ণ পুরুষ যেষন প্রতিষ্ঠা! লাত করে, তদ্রেপ গগণমণ্ডগে 


সপ্তম অধ্যায়। ১৭ 


গুণীন ইন্ত্রধনঃ পদ লাভ করিল।৪১॥ ছুবূর্ত জনে কুলীন ব্যক্তির 
শোভন নিষ্ষপট চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্টে বিমল বঙাকাশ্রেণী বিরাজিত হইল 1৪২ 
মঙ্রিত্র পুরুষে হুর্জনকৃত মিবরতার সায় অত্যন্ত চঞ্চল বিদ্যুৎ, গগণে বিরত 
লাভ, করিতে পারিল নাঁ॥ ৪৩1 মূর্খজনের অর্থাত্তরসমাকুল উক্ভিসমূ- 
হের ন্যায় পথ সকল নূতন শস্তচয়ে আবৃত হইয়া! অশ্পষ্টন্কপে প্রতীয়মান 
হইল॥ ৪8॥ সেই সময়ে উন্মত্ত মরুর ও ভ্রমরগণ-পরিশোতিত মহাবন- 
মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ) গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচরণ করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৪৫7 কোন সময় গোপগণের সহিত রমণীয় গীত ও নৃত্যে রত 
হইয়া, কথন বা বকুল-বৃক্ষতল আশ্রত্ন করিয়া উন্তয়ে বিচরণ করিতে লাগি- 
লেন॥৪৬॥ কথন কদম্বমাল্য, কখন মপরপৃন্ছ ও বিবিধ পার্তীয় 
ধাতুরাগে বিভূষিত হুইয়া বিচিপ্রবেশে উদ্ভয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন | 
৪৭॥ কখন নিদ্রাতিলাষে পর্ণশয্যা় শন করি€লন, কখন মেঘের 
গর্জানে ছুই জুনেই হাহাকার রব করিতে লাগিলেন, ॥ ৪৮॥ কখন বা 
কোন গোপ গান করিতেছে, উভয়ে তাহার প্রশংস। করিতে লাগিলেন, 
কখন না মসুরের কেকা শ্বরেব অনুকরণ করতঃ গোপবেু বাদন 
করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥ ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে পরমপ্রীতি-নহ- 
কারে উভয়ে ক্রীড়াসক্ক ভইর। প্রসঙ্গমনে মেই বনে বিচরণ করিতে 
লাগলেন ॥ ৫০॥ সন্ধ্যাকাল হইলে গ্রে! ও গোপগণ সমভিব্যহারে গোপ- 
'বশধারী রাম ও কষ, বরকে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১॥ যথাঁকালে 
জে আগমন করতঃ সমবয়স্ক গে।পগণের সহিত মিপিত হইস। মহা রাম 
ও কুষ$, অমরদষ্কের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৫২॥ 
ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পর্ণ। 





অণ্তম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন) একদা রাম ব্যতিরেকে কষ, বৃন্দাবনে গমন করিলেন 
এবং বন-কুলের মালায় বিভূষিত হইয়া গোঁপগ্নণের সহিত বিচরণ করিতে 
খাগলেন॥১৪॥ এক সময়ে কৃষ্ণ), লোলকল্পোলশালিনী যমুনায় গমন 


১৮ বিষুপুয়াণ। ৫ম অংশ। 


করিলেন এবং দেখিলেন,--তীরসংলগ ফেনপুঙে। দ্বার! যমুনা! যেন টারি, 
দিকে হাস্য করিতেছেন ॥২৪ এবং সেই যমুনা মধ্যে বিষাগি ছারা 
সম্তপ্ত বারি কালিয় নাগের অতি ভীষণ হদ দর্শন করিলেন॥ ৩। সেই 
ভদোদগত বিধাপ্রির দ্বারা তীরন্থিত. বৃহৎ বৃক্ষ জঅমৃহদগ্ধ হইল 
গিয়াছে এবং বায়ুর দ্বাকা বিক্ষিপ্ত স্তেই দের জল স্পর্শে বিহ্ঈমগ্ 
দগ্ধ হুইত্বা রহিয়াছে ৪। দ্বিতীয় মৃত্া-মুখ তুল্য দেই ভয়ঙ্কর হূদ দর্শন করিয়। 
'গবান্‌ মধুহ্দন চিন্ত। করিতে লাগিলেন ॥ ৫॥ যে দুষ্ট, আমার বিভৃত্তি গরুড় 
কর্তৃক নির্জিত হইয়া পয়োনিধি ত্যাগ করিয়। পলায়ন করিয়াছিল, সই 
ুষ্টাত্া! বিষামুধ কালিয় ইহাতে বান করিতেছে ॥ ৬ ॥ ইহার দ্বারা সাগর. 
গামিনী এই যমুনা দৃষিতা হইয়াছে, গে। অথব! গোপগণ তৃষার্ত হইলেও 
ইহার জল পান করিতে পায় ন॥৭। অতএব আর্মি এই নাগরাঙের 
নিগ্রহ করিথ; যাহাতে ব্রজজন নির্ভয়ে ইহাকে সুখে ব্যধহার করিতে 
গারে॥৮॥ উতৎপথ গামী এই সমন্ত দুরাজাদিযাকে শ্রান্তি প্রদান করাই 
আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রছণ করিবার উদ্দেশ্য ॥ ১॥ অতএব 
নিকটস্থ এই কাণ্ব বৃক্ষের উর্ধতন শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই 
নাগরাজের দে পতিত হই ॥ ১০ ॥ 

পরাশর কহিলেন)-এইকপ চিত্ত। করিয়া কৃষ্ণ দৃঢ়ক্ূপে বন্দি বন্ধন 
করতঃ বেগসহকারে অর্গরাজের সেই তদমধ্যে নিপতিত হইলেন ॥ ১১ ॥ কৃ 
তাহাতে পতিত হইলে সেই মহাহ্রদ ক্ষোভিত হইয়। দূরস্থিত মহীরুহুগণকে 
সম্যকৃরূপে সিঞ্চন করিল ॥১২। দু বিষজালায় মন্তগ্তজলবাহী পবনের 
দ্বার অন্তাড়িত হইয়া মেই পাদপ সমূহ তেজে দিগন্তর ব্যাপ্ত করতঃ 
ততঙ্গণাৎ জ্বলিতে লাগল। তখন কৃৰ, নাগের হৃদমধ্যে বাহু আঁক্ফোটন 
কাঁরতে হাাগিলেল। সেই শব শ্রবণে চন্কুঃ রক্তবর্ণ করতঃ অন্যান্য মহাবিষ 
সর্পসমুহে পরিবৃত হইয়। ছুষ্ট"বিষঙ্কালাকুল্র-কণাবিশি্ট নাগরাজও শী 
আগমন করিল ॥ ১৩-_-১৪ ॥ 

তাহার সহিত মনোহর হার এবং গকম্পত শরীরের উৎ্ক্ষেপণে চঞ্চল 
কুগ্ডল দ্বারা রিশোভিত শত শত নাগপরীও আগমন করিল ১৫। 
তখন সকলে কুওলীকুতদেহে কৃষ্ণকে বে্টন করিল এবং বিষজালা-পরিপূর্ণ 


সপ্তম অধায়। ১৯ 


মুখ স্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল ॥ ১৬॥ গৌপগণ হদমধ্যে 
রু্ককে নিপতিত ও বিষজালায় নিপীড়িত দেখিয়া ব্রজে আগমন করতঃ 
মোকে চীৎকার করিয়! বলিতে লাগিল যে, “কৃষ্ণ কালিয় হদে যুচ্ছিতি 
হইয়া গড়িয়া আছে ও সর্পনর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে; তোমরা আগমন 
কর ও দেখ ॥ ১৭।১৮॥ ,গোপ ও যশোদাপ্রমুধ গোপীগণ বজ্রপাত- 
সদৃশ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীপ্র তথায় গমন করিল ॥ ১১॥ যশোদার 
সহিত গোরাঁঞন সন্ত্রান্তভাবে "হা ছা! কোগা্ব ₹ষ্)1” এই বঙিয়। অতিশয় 
বিহ্বল হইয়া খলিতপদে দ্রুত গতিতে তথায় গমন করিল এবং নদগোপ, 
অন্যান্য গৌঁপগণ ও অদ্ভতবিক্রম রাম ও কৃষ্টদর্শনাভিলাষে শীঘ্র যমুনায় 
গমন করিলেন ॥ ২*।২১। তথায় তাহার। সর্পরাজের বশপ্রাপ্ত ও সর্পফণায় 
আবৃত অথচ নিশ্চেষ্টতাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন॥ ২২। ছে 
যুনিসতম ! নন্দগোপ ও মহাভাগ। যশোদা কৃষ্ণের মুখে নয়নার্পণ করতঃ 
নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন | ২৩ অন্যান্য গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া 
রোদন করিতে লাগিল এবং প্রীতিসহকারে কৃ্ণকে দর্শন করতঃ ওয় ও 
কাতরতায় গণগদন্বরে বলিতে লাগিল যে, আমর! সকলে যশোদাঁর 
সহিত নাগরাজের এই মহাহদে প্রবেশ করি; আমাদের ব্রজে বাওয়া 
উচিত নহে ॥২৪।২৫| কুরধ্যবিনা দিবসকি? চন্দ্রবিনা রাত্রি কি? 
বৃষ ব্যতিদ্বেকে গোরু কি ? এবং কঞ্চ ব্যতিরেকে বজই ব! কি?8২৬ 1 যেমন 
বারিহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রপ কৃষ্ণবিরহিত হইয়া আমরা গোকুলে 
প্রবেশ করিব না ও অরণ্যেও বাদ করিব নাঁ॥ ২৭॥ যেখানে ইন্দীবরদল- 
কান্তি হরি নাই, মে মাতৃগৃছেও যে রতি আছে, ইহা অতি বিস্ময়ের কথ। 
| ২৮ ॥ প্রফুল্পপণ্নকান্তিলোচন হরিকে না দেখিয়া তোনর! কি প্রকারে 
গোষ্ঠে থাকিবে ॥২৯॥ অত্যন্ত মধুর আলাপের দ্বারা যিনি সকলের 
ননোধন হরণ করিয়াছেন, সেই পুগুরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আমর। গোকুলে 
গমন কারব না॥ ৩০ ॥ দেখ সর্পরাঁজের ফণার দারা আবৃত, তথাপি কৃষেের 
ম্মিতশোভী মুখ প্রকাশ পাইতেছে॥ ৩১ ॥ 

পরাশর কছিলেন,__-স্তিমিতলোচন 'মহাবল নৌহিণেয, গোপীগণের 
পধাধধ বাঁধা শরখণ কায়রী গধং সোপগণলে উত়-বিছাণ মকৈ অতিশয় 


২০ বিষুঃগুরাণ । ৫ম অংশ । 


দীন ও রুষ্ের মুখে ন্যস্ত-দৃ্টি এবং যশোদাকে মুচ্ছিত দর্শন করিয়া 
সঙ্কেতে কৃষককে বলিতে লাঙ্গিলেন ॥ ৩২। ৩৩। হে দেবদেবেশ ! ভুমি কি 
আপনাকে অনস্ত বলিয়া! জানিতেছ না? নিরর্থক কেন এই মান্থ্য-ভাব 
প্রকাশ করিতেছ? রথনাভি যেমন আরাশ্রয়, তদ্রপ তুমি এই জগ- 
তের আশ্রয় এবং ঘার্ভা, অপহর্ভী ও পালনকর্তা এবং ত্রেলোক্যমধ্যে 
তুমিই ত্রবীময়। হে অচিস্ত্যবপিন্! ইজ, রুদ্র, অশ্বী, বন, আদিত্য, 
মরুত, অগ্নি এবং সমন্ত যোগিগণ কর্তৃক তুমিই চিস্তিত হইতেছ। হে 
জগন্নাথ ! পুথিবীর জন্য ভারাবতরগেচ্ছায় তুমি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ 
হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি, তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হই. 
য়াছি। হে ভগবনৃ! তুমি মনুষ্যলীল! ভজনা করিতেছ; এই সমস্ত স্থুরগণ 
তোমার লীলার অন্থকারী হইয়া গোপবেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। তুমি 
লীলার জন্য গোকুলে স্বুরান্গনাষমূহকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করাই 
বং নিত্য হইয়াও পশ্চাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে ক্ষ! গোকুলে অবতী্ 
গোপ ও গোপীগণই তোমার বান্ধব; কি হেতু তুমি বিষণ বান্ধবগণকে 
উপেক্ষা করিতেছ ? হে কৃষক! আর কেন, মান্ষ ভাব দর্শন করাইয়াছ, 
বালচাঁপল্যও দেখান হইয়াছে, এক্ষণে দশনাধুধ এই দুর্লাঝঝাকে দমন 
কর ॥ ৩৪--৪১ ॥ 

পরাশর ক্কৃহিশ্লেন,রাম কৰক এইরূপে স্মারিত হইয়া হাস্তবদনে কৃ 
আক্ফোটনপূর্বক ভোগবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন ॥ ৪২॥ 
এবং উভয় হস্ত-্ারা! নাগরাজের মধ্যম ফণা নোয়াইয়া, সেই আভুগ্ন-মন্ত 
সর্পের উপর আরোহণ করতঃ এচগুবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
৪৩॥ কৃষ্ণের পাঁদগ্রহারে তাহার ফণায় ত্রণনমূহ উৎপন্ন হইল, এবং 
যেদিকে মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই দিকেই মস্তক নত 
হষ্টয়াঁ যাইতে লাগিল| ৪৪1 নাগরাজ, কৃষ্ণের দগ্ুপাতসদৃশ রেচকাথা 
গ্তিবিশেষ দারা মৃচ্ছিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল ॥ ৪৫ নাগ- 
রাজের মস্তক ও গ্রীবা তগ্ন হওয়ায় আস্য হইতে নিরন্তর রজ্জব হই 
তেছে দেখিয়া! তাহার পত্রীগণ মধুনৃঘনের শরগাগত হুইল ৪৬। 

'শীুপতাগণ বলিপাঁ ছে দৈধটাধ! আমা তোমাকে জাটিতে পায় 


সপ্তম অধ্যায়। ২১ 


তুমি সকলের ঈশ এবং অন্ুত্তম; যিনি অচিন্ত্য পরম জেয তিঃ, তুমি তীহার 
অংশ এবং পরমেশ্বর | ৪৭ ॥ দেবগণ, যে অনস্ভতব প্রভৃকে স্তব করিতে 
সমর্থ হন না, স্ত্রীলোকে কি প্রকার তাহার স্বরূপ বর্ণন করিবে? ॥৪৮।॥ পৃথিবী, 
আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনাত্বক অখিল ব্রহ্মা ষীহার অগ্পাংশেরও অংশ 
রূপ, আমর! কি প্রকারে তীহার ভ্তব করিব ?1 ৪৯) অযোগী ব্যক্তিগণ 
নিরন্তর যত্রশীল হইয়াও ধাহার দবন্্প জানিতে পারে না, স্ব হইতে হুক এবং 
সুপ হইতেও স্থল সেই পারমারথস্বরূপকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৫০| 
বিধাতা, বাহার জন্মের নিমিত্ত নহেন ও অনস্তও বাহার নাশের নিমিত্ত 
নেন এবং অন্য কেহও যাহার স্থিতিকর্তা নাই, ভাঁমরা সর্ধদ! 
তাহাকে প্রণাম করি। ৫১॥ এই নাগরাজের দমনে তোমার কিছুমাত্র 
ক্রোধ নাই, কেবল ক্ষিতিগালনই ইহার প্রয়োজন ;) অতএব শ্রবণ 
কর 1৫২৪ যেহেতু জী, মূ, দীন, জজ্তগণের উপর সাধুগণের কগা 
রত হয়, তন্িবন্ধন হে ক্ষমিশ্রেষ্ঠ ! এই দীনকে আপনি ক্ষমা করুন। ৫৩ 
আপনি সমস্ত জগতের আধার, আর এই সর্প অতি অল্পবল; আপনার হ্বারা 
গাঁড়িত হইলে এ মুহুপ্তর্ধমধ্যেই জীবন ত্যাগ করিবে ॥ ৫৪। কোথায় এই 
মঙ্সবীধ্য মপ, আর কোথায় ভূষনের আশ্রয় আপনি -£হে অব্যয়! সমানে 
গ্রাতি এবং উৎকুষ্টেই দ্বেষ লক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব হে জগৎস্বামিন্‌ । 
এই অবসন্ন দীন জনের প্রত প্রসঃ হউন, আর বিলঙ্ধ করিবেন না, নাগরাজ 
এপত্যাগ করিতেছেন ) আমাদিগকে পতি ভিক্ষ। গ্রদান করুন ॥ ৫৫। ৫ । 

পরাখর কহিলেন,_নাগপত্বীগণ এইরূপ বলিলে নাগরাজ ক্লান্ত দেহেও 
াশৃস্ত হইয়া, “হে দেবদেব ! আপনি প্রসন্ন হউন” বারংবার এই কথ! বলিতে 
াগল। আরও বলিল,_হে নাথ! নিরতিশয় অষ্টবিধ প্রপ্ধ্য বাহার গ্বাভা- 
বক বল, আমি কি প্রকারে তাহার স্তব করিব? তুমি পর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), তুমি 
1নেরও আদি, হে পরাম্মক! প্রকৃতি তোম| হইতেই পরিচালিত ) ধিনি পর 
'ইতেও পরম, আমি কি প্রকারে তাহার স্তব করিব? যাহা হইতে ব্রহ্মা, 
+ধ) চঙ্গ, ইন্ত্র, মরুৎ, অশ্বী এবং আদিত্যগণের সহিত বস্ুগণ উৎপর হইয়া 
1কেন, আমি কির্ূগে তাহার ত্তব করিব? এই সমস্ত জগৎ যাহার একটি 
ধ্ধধের লৃক্মাংশ, আমি বা্সনী করিয়া! তীহার কি শষ করিব? ভরঙ্গাণী 
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দেবণ, সদসংস্বরূপ যাহার পরমার্থ জানেন না, আমি কি প্রকারে তাহা? 
স্তব করিব? ধিনি নন্দনকানন-সমুদ্ভূত দিব্য পুর্প এবং অন্ুলেপন দার' 
ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক পূজিত হন, আমি কিরূপে তাছার পৃজ1 করিব'? ইন 
যাহার পরম তত্ব না জানিয়া অবতারসমুছকে. অর্চনা! করেন, আমি কিরূপে 
তাহার অর্চনা করিব? যোগীগণ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ুসমূহকে সমাহ্ৃত করিয় 
ধ্যান ছ্গারা যাঁহাকে পুজা করিয়! থাকেন, আমি কিরূপে তাহার পুজ 
করিব হে নাথ! যোগীগণ ধ্যানের দ্বার! হদগে যাহার রূপ কল্পনা করিস 
ভাবরূগ পুণ্পা্দি দ্বার পৃহ্না করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তার পৃজ 
করিব? হে দেব্দেবেশ! আমি তোমার অর্চনা বা স্ততি করিতে 
অসমর্থ, কেবলমাত্র কৃপাপূর্বক আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে কেশব! 
আমি যে জাতিতে জম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই সর্প জাতি অতিশয় ক্রুর, তাহা 
দিগের স্বভাবই এইরূপ) হে অচ্যুত। আমার কোন অপরাধ নাই। আপ 
নার দ্বারাই সমস্ত জগৎ স্যষ্ট হইতেন্বে এফং আপনিই সমস্ত সংহাঁর করি 
তেছেন ; জগতের জাতি, রূপ, সভাব, সমস্ত আপনারই হু্। হে ঈশ্বর! 
আপনি আমাঁকে যে জাতিতে যেরপে স্বজন করিয়াছেন এবং যেক্প স্বতা 
বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেইরূপই আচরণ করিতেছি। হে 
দেবদেব। যদি আমি অন্যথাচরণ করিয়। থাকি, তাহা হইলে তোমার! 
বাক্যাহ্সারে আমীর উপর দণ্ডনিপাত অবশ্য কর্তব্য । হে অআগংসামিন 
তথাপি আপনি যে আমকে দণ্ড দিলেন, অন্যের নিকট হইতে বর গ্রহ 
অপেক্ষা সেই দণ্ড আমি শ্রেয়ঃ বোধ করি ॥ হে অচ্যুত ! আপনার দ্বার 
দমিত হইয়া আমি হতবীর্ধ্য এবং হতবিষ হুইয়াছি, একমাত্র আ্বামাঁর জীবন 
ভিক্ষা! দান করুন; আজ্ঞা করুন, আমি কিকরিব? ॥ ৫৭--৭৩। 

শ্রীগবাম্‌ কছিলেন,-হে সর্প ! তুমি কখনই এই যমুনা জলে থাকিং 
না; তৃত্য এবং পরিবার বর্গের মহিত সমুদ্রসলিলে গমন কর ॥ ৭৪॥ 
সর্প! সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদ চিহ্ন দর্শন করিয়া সর্পশক্র গরু 
তোমাকে ক্রেশ গ্রদদান করিবেন ॥ ৭৫ ॥ 

পরাশর কছিলেন,--ভগবান্‌ হরি এই কথা বলিয়া! সর্পরাজকে মোঁচ 
কািলেদ |. সা্সাজও কফছে প্রণাম ডাঃ ভূত অপতা) বাধার ধংস 


অউম অধ্যায়। ২৩ 


পরীগণের সহিত সর্ঝভূতসমন্ষে হী হদ পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রে গমন 
করিল | ৭৬। ৭৭ ॥ তদ্ম্তর সমস্ত গৌপজন, পুনরাগণ্ত মৃতের ন্যায 
বৃ্ককে আলিঙ্গন করত; নেত্রজলের দ্বার মন্তকে সেচন করিয়াছিল ॥ ৭৮ । 
অন্তান্য মৌপগণ নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করণ: হর্ষিত হইয়। বিশ্মিতচিতে 
অকিষটকর্ণ। কৃষক স্তব করিয়াছিল॥ ৭৯৪ চারুচেছ্টিত কৃষ্ণ স্বীয় চরিতো- 
ব্নেখে গোপীগণ কর্তৃক গীয়মান ও গোপঞণ কর্তৃক স্তমান হইয়| ব্রজধামে 
আগমন করিলেন ॥ ৮০। 


সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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পরাশর কহিলেন, কোন দময়ে গৌপালনে রত বলরাম এবং কেশব সেই 
বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গর্দন্ভাক্কৃতি 
ধেনুক নামে দৈতা, মুগ-মাঁংস আহার করতঃ দেই দিব্য তালবনে সর্বদা 
অবস্থা করিত ॥ ১1২৪ পন্ৃ-ফল-সম্পত্তি-সমিত সেই তালবন দর্শন 
করত: ফলগ্রহণে লুন্ধ হইয়া গৌপগণ বলিল, ছে রাম। হের! এই 
রি গ্রদেশ ধেনুকনামক দৈত্যের দ্বারা সর্বা। রক্ষিত বলিয়া গরু তাল 
লমমূহ রহিয়াছে। দেখ, ইহার গন্ধে দিকৃসমূহ আমোদিত হইয়াছে, 
মামর! এই ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি ইচ্ছা! হয়, তবে পাড়িয়া৷ দেও। 
গাঁপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও কৃ তালফলসমুহকে 
রায় পাঁতিত করিলেন। পতনশীল কলসকলের শব শ্রধণ করতঃ সেই 
দুরত্ব দৈত্যগর্দ্ ক্রৌধভরে আগমন করিল এবং পশ্চাতের পদদ্বমের 
দারা সবলে বলভন্্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। হলভ্র তাহার সেই 
পাদ ধারণ করুতঃ ঘুরাইতে লাগিলেন; তাহাতে মে তৎক্ষণাৎ অন্বরপথে 
্রীণত্যাগ করিল,তখন তাহাকে তাল বৃষ্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন, ৎ- 
পরে সেই গর্দত, তাল বৃষ্ষের অগ্র দেশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবার কালে 
মহাবাযু কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহতর তাল ফল পতিত হইল। এই বার্তা 


২৪. বিষুপুরাণ। ৫ম অংশ। 


অবগত হইয়া সমাগত ইহার অন্তান্ত দৈত্যগর্দভ জ্ঞাতিগ্ণকে কৃষ্ণ ও বলরাম, 
অনায়াসে তাল বৃর্ক্ষর অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩-+১১॥ 

ছে মৈত্রেয় ! অঙ্গ সময়ের মধ্যেই বহছুতর পরু তাল ফল দ্বারা পৃথিবী 
যেরূপ অলঙ্কৃতা হইল, সেইব্বপ দৈত্যগর্দভঙ্গণের দেহসমূহ দ্বারাও অধিকতর 
শোভিত! হইল ॥ ১২॥ হেদ্বিজ! তদনস্তর সেই তাপবনে গোসমুহ, পুর্বে 
যাহা কোন দিন আহার করে নাই, এমন নুতন শঙ্যসমূছ্ত্রে উপর স্খ- 
সচ্ছনে নির্কিয্বে বিহার করিতে লাগিল ॥ ১৩॥ 

অষ্টম অধ্যার সম্পূর্ণ। 





নবম অধ্যায়। 


পরাখর কহিলেন,-অনুচরগণেব সহিত সেই রাঙভাঙ্গুর নিহত হইলে 
গর গাভী, গোপ ও গোপীগণের স্বচ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর তালবন অতিশয় 
শোভ! পাইয়াছিল ॥১ ॥ অনভ্তর সঞ্চাতহ্ষ বন্থুদেবন্থত রাম ও কষ 
উভয়ে ধেনুকান্থরকে বিনাশ করিয়া ভাতীরনামক বট বৃক্ষেরঞনিয়ে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২॥ সেই খানে তাহারা নান। গ্রকার ক্রীড়া 
করিতে করিতে কখনও বা গান করিতে লাগিলেন, কথনও বা বৃষ 
হইতে পুপ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, কখনও বা নাম ধরিয়া দূরস্থিত 
গাঁভীসমূৃহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৩॥ তাহাদের স্বন্ধদেশে 
গোগণের বন্ধনরজ্জু লন্বিত ছিল এবং তাহার! উভয়েই বনমালাবিভূষিত 
ছিলেন। তাহাতে “নবীনশৃঙ্গোদগমকাজে বালবৃষ্ভগণ যে প্রকার শোভা" 
শালী হয়, এ মহাত্বাঘ্বয়ও তৎকালে তাদৃশ শোভ। ধারণ করিয়াছিলেন 
॥৪॥ অুব্ণ ও অঞ্জন বর্ণ দ্বারা তাহাদের বসন রঞ্জিত ছিল; 
সুতরাং তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বৃন্দাবনগগনে ইন্্া 
যুধপংযুক্ত ছুই খানি খেত ও কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উদ্দিত হইয়াছে ॥ ৫1 সমন্ত 
লৌকনাথগণের নাঁথভূত হইয়াও তাহারা তূতলে গমন পূর্বক পরস্পর 
লৌকসিদ্ধ নানাগ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ তীহারা মনুষ্যধর্শ 
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ভিত হই। মনুষ্যতর মম্মনপূর্বক মনুষ্য-জাতির খণযুক্ত নীনীপরঙগার 
ভা করতঃ বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥ সেই মৃছীবষ 
কখন্‌ স্যন্দোলিক1 (দৌলনা) দ্বার, কখন বাঁহুযুদ্ধ দ্বারা, কখনও বা ক্ষেগণী 
প্রস্তর খণ্ডের দ্বার! নাঁনাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগিলেন ॥৮॥ 

উভয়ে এই গ্রকার ক্রীড়। করিতেছেন, এমন সময়ে প্রলম্বনাম। এক জন 
অন্তর ভীহাদিগকে লইয়। যাইবার জন্য, প্রচ্ছনন গোপবেশ ধারণ করিঘব। সেই, 
গ্থানে উপস্থিত হইল ॥৯॥ সেই দানবশ্রেঠ গ্রলঘ, মন্নগ্য।কারে নিংশঙ্ষভাবে 
সেই রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ক্রীড়নশীল বাঁলকগণের মধ্যে গ্রবেশ কবিল ॥ ১০ ॥ 
উভয়ের ছিদ্রান্তরাতিলাধী সেই অম্ন্র, কৃষ্ঃকে নিতান্ত ছৃধর্ষ বোধ কবিল, 
অনন্তর মে কোন ছলে বামকে নধ করিতে অভিশামী হইল ॥ ১১ ॥ 
অনন্তর গোপবালকগণ গ্রকলে মিলিয়া হবিণাক্রীড়ননামে * এক প্রকার 
বালক্রীড়। আরম্ভ কবিয়! প,তগতিতে পরষ্পর ছই ছুই জনে মিলিয়া 
লক্ষাম্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল । ১২।॥ অনস্তর গৌবিন্দ শ্রীদামের 
সহিত) বলতদ্র প্রলম্বের সহিত, তদ্ডিন্ন গৌোপবাঁলকগণও অন্যান্ত গৌঁপবাঁল- 
কের সহিত প্রতগতিতে দৌড়িতে লাগিলেন ॥ ১৩॥ অনন্তর কৃষ্ণ শ্রীদামকে, 
রোহিণীন্থৃত প্রলম্থকে এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোগগ্ণ অন্য গোপবালকগণকে 
পরাজিত করিলেন ।১৪। সেই পরাজিত বালকগণ, জেতা বালকগণকে দ্ন্ধে 
ফরিয়! ভাঁওীর বৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়।, পুনর্বধার নিবৃত্ত হইল ॥ ১৫॥ কিঞ্তু 
সেই দাঁনব, বলদেবকে স্বন্ধে বহন করিয়া সচন্্র জলধরের ন্যাম শীদ্প গমন 
করিতে লাগিল; আর প্রতি নিবৃত্ত হইল না॥১৬॥ দানবশ্রেষ্ঠ রৌহিণেয় 
বলদেবের ভারসহন করিতে ন| পারিয়। প্রারুট কালের মেঘের ন্তাগ্ন অতি 
মহাকায়্ হইয়া! বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ অনস্তর দগ্ধশৈলোপমাক্কতি, মাল্য 
ও আভরণধারী, মুকুটশোভিত মস্তক, ভয়ঙ্কর শকটচক্রেরন্ায় গোলা- 





সপপীকিপপাশ পিপি তপতি লিট ৬ 


' দুইজন করিধা বালক একটি নির্দিট লক্ষাঠিমুখে এক স্থাস হইতে গত এভিতে 
গমন করিবে, পরে তাঁহাদের উভদ্বষের থে মঙ্রে লক্ষান্থানে যাইতে পারিবে, দেই অধী 
ইইবে। পরাজিত বাঁক বিজমীকে স্বন্ধে করিঘ1 সেই স্বান হইতে গন্গী স্তানে এইষ] 
আসিবে এবং এ নি্দ্ট লক্ষান্থলে পুনরায় মেইন্সগ তাহাকে স্বদ্ধে করিযা লইঘ] যাঁইবে। 


এইন্পে প্রতিজ্ঞ করিয়! ষে ত্রীড়। করিয়াছিল, তাহার নাম হরিণাকীড়ন। 
৪ 


২৬ বিষুপুরাণ। ৫ম অংশ । 


কার-চক্কুঃ ও পাদক্ষেপে বন্থধ। কম্পনকারী সেই অন্থরকে দেখিয়া, হ্য়মাণ 
বশভদ্র কৃষ্চকে বলিলেন ॥ ১৮। ১৯॥ হে কষ! হে কৃষ্ণ! এই ছদ্র-গোপাল- 
রূপী, পর্বতের ন্যায় উন্নতশদীর কোন দৈত্য, আমাকে হরণ করিতেছে) 
তুমি দেখ ॥২০॥ হে মধুনিহ্দন! এক্ষণে আমায় যাহা করিতে হইবে) 
তাখা বলিয়া দাও) এই ছরাত্মা দানবাধম চলিয়া! যাইতেছে ॥ ২১। 

পরাশর কাঁংলেন,_তখন বলভদ্রের বলবীর্য্যপ্রমাঁণবেত্ত। মহায্মা কষ 
ঈষৎ হাস্য কবতঃ রামকে কহিলেন ॥২২॥ হে জর্কাত্মন্‌। 
আপনি সর্দগ্রকার গুছাপদার্ধ অপেক্ষা গথাম্বা হইয়াও এ প্রকার 
স্পষ্ট মানুষভাব অবলগ্গন করিতেছেন কেন? ॥২৩॥ আপনি ্বকীয় 
আত্মাকে ম্মরণ করুন, আপনি অশেষ জগতের বাজেরও কারণ এবং 
কারণেরও পূর্াবস্তা এবং প্রলয়কালে এক মার আপনিই অনস্থিতি করিয়া 
থাকেন॥ ২৪॥ আপনি কি জানেন না ষে, আর্মি ও আপনি উভয়েই 
গৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই. 
যাছি।২৫॥ আকাশ আপনার মস্তক, আপনার মুর্তি জলময়ী, হে অনন্য! 
ক্ষিতিই আপনার পদদয়, বহ্ছিই আপনার সুখ, চন্দ্রমা আপনার মন, বাণু 
আপনার নিশ্বাম। হে অব্যয়! চারিটা দিকই আপনার বাহুচতুক্ ॥ ২৬ 
ছে ভগবন্! আপনার সহত্র বক্ত,, আপনার হস্ত, অজ্বি, শরীর, সকগই 
সহত্র প্রকার, আপনি সহস্র ব্রহ্মার কারণ, মুনিগণ সহতরূপেই আপনার 
স্তধ করিয়া থাকেন ॥ ২৭॥ অন্য কোনব্যক্তিই আপনার দিব্য রূপকে 
জানে না। আঁখল দেবগণ সকলে আপনার অবতাররূপের অচ্চন। করিয়া 
থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, অন্তকালে 'আপনাতেই বিশ্ব লীন হইয়া 
থাকে ॥২৮॥ ছে অনস্তমুর্তে! আপাম ধারণ করিয়া রহিরাছেন 
ঝ|লয়। এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; হে অল! 
আগনি নিম্যোদি কালরূপী, আপনিই সত্য ব্রেতাদি যুগভেদে এই জগৎকে 
গ্রাস করিতেছেন ॥ ২৯॥ বড়বানল কর্তৃক গীত জল, যে প্রকার মনোহর 
হিমস্বরূপ ধারণ করিয়া, হিমাঁলয়ে হৃর্য্যকিরণ্সম্পর্কে পুনর্ধার সেই 
জলরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইন্্প গ্রলয়কারে আপনাতেই লীন এই বিশ্ব, আপনি 
স্য্ি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্ধার আপনার জগদ্রপত্ব লাভ করিয়া থাকে। 
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হে ইশ্বর! গ্রতিকল্পেই আপনি এই প্রকার অগতের প্রল্াণ্রে পুনর্বার 
লতি করিয়া থাকেন ॥ ৩০। ৩১ ॥ হে বিশ্বাত্বন! আপনি এবং আমি এই 
উভয়েই জগতের একীভূত কারণ হঈয়াও জগতের মঙ্গলের অন্ত, ভিন্ন- 
বপেই অবস্থান করিতেছি ॥ ৩২ হে অমেয়াত্বন! সেই হেতু আপনি স্বকীয় 
আত্মাকে রণ করুন এবং বন্ধুগণের মুগগলার্থে মন্ুষ্যভাঁবেই এই দীনব- 
নিধন করুন। ৩৩॥ 

পরাশর কহিলেন,হে বিপ্র! হুমহাগা কৃষ্ণ, এই প্রকারে বলদেবকে 
্রক্কত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তধন বলখান্‌ বগদেব,হাস্য কবতঃ গ্রলম্ 
এন্থ্রকে পাঁড়িত্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪॥ অনভ্তর কোপভরে আ'রক্ত- 
লোচন বলভদ্, মুষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন) সেই গ্রহারে 
এ অস্থুরের নয়ন বহির্গত হইয়া পড়িল ॥ ৩৫॥ অনস্তর তাহার মস্তি 
শিক্ষাশিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ, মুখদ্ধার| শৌণিত-বমন করিতে 
করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া! পঞ্চ প্রাপ্ত হইল ॥৩৬॥ অনস্তর অদ্ভুত- 
কর্মা বলদেবকর্ভৃক, প্রলম্বাস্থরকে নিহত হইতে দেখিয়া, প্রন্থ্ট গোপ- 
বালকগণ তাহার স্তব করিতে লাগিল ও “সাধু সাধু; এই বাক্য বলিতে 
লাগিল ॥ ৩৭ অনস্তর এ প্রলম্বনাম। দৈত্য নিপাতিত হইলে পর, গোপ- 
গণকর্তৃক সংশ্ব,য়মান বলদেব, কৃষ্ণের সহিত পুনর্বার গোকুলে]গ্রত্যাগমন 
কাবলেন ॥ ৩৮॥ 

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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পরীশর কহিলেন,_ ব্রজে, রাম ও কেশব এই প্রকারে বিহারে আসক্ত 
ছিলেন, এমন অবস্থায় বর্ধাকাল অতীত হইল এবং শরৎকাল উপস্থিত 
হইল, গন্মসমূহও বিকমিত হুইল॥ ১1 পল্ললজলে মহস্াগণ, পুল পত্থী 
প্রন্থতির আসঙ্গজজনিত মমতাদ্র গৃহী ব্যক্তির ন্যায় অতিশয় তাঁপগ্রাণ্ত 
হইতে লাগিশ॥২॥ সংসারের অপারতা-হুদয়ঙ্গম করিয়া সপ্তযক্াহঙ্কার- 
ঘোগিগণের ন্যায় মযূধগণগ্ড ধমে মপরিশ্যাগপূর্ধক মৌনী হইয়া 
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অবশ্থিতি করিতে লাগিল ॥৩।॥ জ্ঞানী জন .যে প্রকার অর্মপ্রকার 
মমতাপরিত্যাগান্তে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ বনে গমন করিয়৷ থাকেন, 
তদ্রপ শুভ্রবর্ণ মেঘগণ জলরপ সর্বস্ব পরিত্ঠাগপূর্বক নির্মল হইয়া আকাশ 
পরিত্যাগ করিল ॥9॥ বহুজনের প্রতি অর্পিত মমতা দেহিগণের হৃদয়ের ন্যায় 
শরতকালীন রবিকিরপতণ্ড সরোবরসমূহ শোষপ্রাত হইতে লাগিল। ৫। 
অমলম্বভাঁব ব্যক্তিগণের মনঃসমুহ যে প্রকার জ্ঞানের সন্বন্বগ্রাণ্ড হয়, 
সেইন্ূপ শখত্কালীন অলরাঁশি কুমুদের সহিত সম্পক-যোগ্যতা প্রাপ্ত 
হইল ॥ ৬] তারকা'বিমল নভোঁমগডলে, অথওমগুলচক্দ্রমা, সংকুলোৎপত্র 
চরমদ্দেহাত্বা, যোগীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥৭॥ পণ্ডিতগণ 
যেঃপ্রকারে পুত্রাদির উপর রূঢ়মমতাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন, 
সেইরূপ জলাশয় সকল ক্রমে ক্রমে তীর-পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৮। 
যেপ্রকার কুযোগিগণ বিদ্াভিভূত হুইয়! পুনর্ধবার অশেষবিধ রেশযুক্ত হয়, 
তত্রপ পুর্ধপরিত্যন্তড সরোবরজলসমূহের সহিত হংসগণ পুনর্ধার 
যোগপ্রাপ্ত হইল ॥৯॥ ভ্্রমে ক্রমে মহাযোগের লাভবর্ত৷ নিশ্চলাত্বা 
যতির ন্যায় নিশ্চলাপ সমুদ্র, অতিশয় নির্বিকার ভাবপ্রাপ্ত হইল॥ ১০। 
সর্ধত্রগ ভগবান্‌ বিষুকে জানিতে পারিলে মনঃ যে প্রকার হয়, তদ্রুপ 
সেই সময় জলসমূহ অতীব প্রসন্ন হইয়াছিল ॥ ১১॥ শরৎকালাগমে মেধ 
সকল ৰিনষ্ট হওয়াতে আকাশ, যৌগাগিদগ্ঠরেশ যোগিগণের চিত্রের ন্যায় 
নির্শল হইল ॥ ১২ ॥ অুমহান বিবেক, যে প্রকার অহস্কারসভূত ছঃখকে 
বিনাশ করিয়া! থাকে, সেইব্প চন্ত্রমাও ত্র্ধ্যকিরণজনিত অস্তাপকে 
শান্ত করিয়াছিল ॥ ১৩॥ ইঙ্লিয়ার্থ সশৃহ হইতে প্রত্যাহার, যে গ্রকারে 
ইন্জিয়গণকে হরণ করে, সেবূপ শরৎকান্ও আকাশের মেঘদমহ, পৃথিবীর 
কদ্দিম সমূহ এবং জলের মালিন্য হরণ করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥ রেচক ও কুত্তকা- 
দির:দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাসশীল ব্যক্তির ষেগ্রকার প্রাণায়াম হয়, তদ্রগ 
সরোধরের পরিপুর্তকারক জলসমূহ দ্বার লোকনিবহের প্রাণের দৈর্ঘ্য 
সম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ১৫। 

এবম্রকার আকাশ ও নক্ষত্রের নৈর্মল্যাধায়ী শরৎকালে কোনদিন 
তগবান্‌ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিতেন যে, ধকল ব্রজবাসিগণ ইজের 
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মারতে (যজ্ঞে) উদ্যত হইয়াছেন ॥ ১৬॥ মহামতি কৃষ্ণ উৎসবলালস- 
ৃদ্ধগৌগগণকে অবলোকন করিয়া, কৌতুহল সহকারে তাহাদিগকে এই বাক্য 
বলিলেন যে, একোন্‌ ইন্্র-ষজ্ঞ, যাহার জন্ত আপনারা এত হ্র্ধ, 
প্রকাশ করিতেছেন? তখন নন্দগোপ, জিজ্ঞাসাকারী কষ্ধকে অতি আদরের 
সহিত কহিলেন,-ষে দেবরাজ ইন্দ্র, মেঘ ও জলনিকরের কর্তা, তিনিই 
মেঘগণকে গ্রেরণ করেন, তাহাতেই মেশ্খগণ বারিবর্ষণ করিয়| থাকে ॥ ১৭__ 
১৯ ॥ অন্তাস্ত দেহীগণ ও আমরা সকলেই সেই বৃট্টিজনিত শস্যের 
লাভে প্রাণধারণ করিয়া থাকি এবং দেবতাঁগণেরও তৃপ্তিসাধন করিয়। থাকি 
॥২০॥ এই সকল বংসবতী গাভিগণ, সেই বৃষ্টি জন্ত সংবর্দিত-শসা- 
নিকর দ্বারা হুট ও পুষ্ট হইয়া' ুগ্ধ ধারণ করিয়া থাকে, এবং নিবৃত হয় ২১। 
যেস্থানে মেঘ সকল বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই স্থানের ভুমি, শস্যরহিতা 
বা তৃণরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং তথাকার কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা বায় 
না| ২২॥ বারিগ্রদ ইন্র। হধধ্যরশ্মি দ্বারা গীত তৃমিরসকে ঘর্কলোকের 
উপকারের জন্য পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥২৩॥ সেই কারণে আমরা 
অন্যান্য মন্থ্ধাগণ ও রাজগণ সকলেই হর্ষ সহকারে, বর্ধাকালে, সেই সুরেশ 
ইন্্রকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিয়া! থাকি ॥ ২৪॥ 

পরাশর কহিপেন,_শক্রপুজাবিষয়ে নদগ্গোগের এবম্্রকীর বাকা শ্রবণ 
করিয়া দামোদর, দেবেন্দ্র ক্রোধ করাইবার জন্যই কহিলেন ॥ ২৫। 
হে পিত! আমরা কৃষিকর্তী বা বাণিজ্যজীবী নই, আমর! বনচর ) গাজীগণই 
আমাদের দেবতা ॥ ২৬॥ আবীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চারি 
প্রকার বিদ্যা, ইহার মধ্য বার্তা কাহাঁকে বলে, আমার নিকট তাহা শবণ 
করুন ॥ ২৭॥ হে মহাঁভাগ। বার্তা তিন রকম--বৃপত্তিভেদে [ত্রিবিধ, 
যথা-_কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন ॥ ২৮॥ ইহার মধ্যে কৃষি নামে যে বৃত্তি) 
তাহ! কৃষকের অবলম্বন, বিপণিজীবিগণের অবলম্বনীয় বাণিস্ক্য এবং আমা 
দের গাঁভীই মুখ্য অবলম্বন । এই তিসপ্রকার বার্থাভেদে তিন প্রকার [বৃত্তি 
যথাক্রমে যাহার অবলম্বনীয় তাহা বলিলাম ॥ ২৯॥ যে, যেবিদ্যা দ্বারা 
গ্রতিপালিত, সেই তাহার মহতী দেবতা) তাহারই পুজ। করা উচিত। কারণ 
সেই তাহার মহোপকারজমিক1 1 ৩১] যে ব্যঞ্চি, এফ ব্যক্জির ধার] ফল 
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লাভ করিয়া, অস্ঠের পূজ! করিয়া থাকে, হে পিতঃ! ইহকালে বা পরকালে 
তাহার মঙ্গলের সভাবনা নাই 1৩১॥ যেখানে কৃষি হয়, তাহার নাম ক্ষে্র, 
সাধারণ প্রচারার্থ ভূমিই তাহার লীমা, সাধারণ প্রচার ভূমিরও সীমা বন, 
সেই বনের সীম! স্বরূপে পর্বতসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, সেই পর্বত 
সমৃই আমাদের গতি ॥৩২1 যে সকল মনুষ্য ত্বার বন্ধ প্রভৃতি দ্বারা 
আবৃত হইয়া অবস্থরন করে এবং যাহার! গৃহ ও ক্ষেত্র গ্রতৃতি নির্দিউ সীমায় 
বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা স্বচ্ছন্দচারিগণ অনেক স্বথী ॥ ৩৩। 
এইরূপ শুনা গিয়া! থাকে যে, এই সকল গিরিগ্নণ কামব্ধপী এবং ইহার! সেই 
মেই রূপ ধারণ করিয়া, এই বনে নিজ নিজ সান্ছদেশে বিহার করিয়া থাকেন 
৩৪ ॥ যে সকল কাননবাসিগণ, যখন এই "সকল গিরিদেবতার নিকট 
কোন অপরাধ করিয়থ|কে, তখনই এই গিরিদেবগণও সিংহাদি রূপধারণ 
করিয়া, সেই অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন 1৩৫॥ স্রেই কারণে 
এই ইক্রষজ্ঞকে অদ্য হইতে গিরিষজ্ঞ বূগে প্রবর্ঠিত করুন। মহেল্গের 
পুঞ্জায় আমাদের কি লাভ হইবে? গাভী ও শৈলগণই আমাদের দেবত। 
॥৩৬॥ বিপ্রগণ মন্ত্রষজ্ৰ নিরত, কৃষকগণ সীতাযজ্ঞপর) আর অদ্রিবনাশ্রিত 
মাদৃশ গোপগণ গিরি ও গোযদ্রশীল হইবে ; ইভাঁতে আর দংশয় কি 11৩৭। 
সেই কারণ আপনার! বিবিধ উপহার লইয়া গোবর্ধন শৈঙের পূজা করুন 
এবং যথাবিধানে পবিত্র পণ্ড হুনন করিয়। তাহার পূজা করুন ॥ ৩৮॥ সকল 
ব্রজেরই ছু্জি সংগ্রহ করুন, কোঁন বিচার করিবেন না। এবং সেই হুখাদি 
দ্বারা বিপ্র ও যাচকগণকে উত্তমরূপে ভোঁঞ্জন করান ॥৩৯॥ গোবদ্ধনের 
পুজা ও হোম কৃত হইলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজনেখে পর গৌগণ শরৎকালীন 
পুপ্পের দ্বারা সজ্জিত হইয়] যথেষ্ট বিচরণ করুক ॥ ৪০1 হে গোপগণপ! এই 
আমার মত, যর্দ আপনারা সকলে সম্প্রতি আদর করেন, তাহা হইলে, 
গোবদ্ধন পর্বতের গাতিগ্রণের এবং আমার বড়ই প্রীতি হয় ॥ ৪১ ॥ 
ছেবিগ্র! নগ গ্রনৃতি ব্রজবাসিগণ তাহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, প্রীত্যুৎফুললমুখে, "সাধু সাধু এই বাক্যে তাহার গ্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। ৪২॥ ননাগোপ প্রভৃতি বলিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা বলিলে 
তাহা অতি শোতন, আমরা তাহাই করিব) গিরি, প্রবর্তিত হউক ৪8০৪ 


একাদশ অধ্যায় । ৩১ 


পরাশর কছিলেন,_অনন্তর ব্রজবামিগণ সকলে কৃষ্ণের কথানুসারে 
গিরিষজ্ঞ আরত্ত করিলেন এবং দধি, পাস ও মাংসাদির দ্বারা শৈলবলি 
প্রদান করিলেন ॥ 8৪ ॥ এবং কৃষ্ণ যে গ্রকার বলিয়াছিলেন, তদনু- 
সারে, তাহার! শত সহ্ত্র ব্রাঙ্গণ ও অন্তান্ত অভ্যাগতগণকে যথেষ 
ভোঙন করাইলেন।॥ ৪৫॥ অন্তর অঙ্চিত গাভিগণ এবং সজগ জলধরের 
্লায় গর্জনকারি বৃষভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল? ৪৬॥ হে দ্র 
গিরির শিখরদেশেও কষ) “আমিই শৈল” এই বলিয়া! এক বিচিতরূর্তি 
ধারণ করিয়া, গোপশ্রেষ্গণের প্রদত্ত অন্নভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ 
কৃষ্ণ, অন্তরূপ বিশিষ্ট স্বকীয় সেই দ্বিতীয় তন্থকে, গোপগণের সহিভ শিখরে 
আরোহণ করিয়! পুর্জ। করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ অনস্তর গোপগণ বর 
রাভ করিলে পর সেই গিরিদেব অন্তর্থিত হইলেন । ততৎপরে গোপগণও প্িরি- 
মহোথ্সব সমাপন করিয়া পুনর্ধার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন ৪৯ 


দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





একাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন। হে মৈত্রেয়! অনন্তর এই প্রকার স্বকীয় মহোংসব 
গ্রতিহত হইলে ইন্ত্র অতিশয় রোযাবিষ্ট হইয়া সংবর্তক নামক মেঘগণকে 
বলিতে লাগিলেন যে ভে! ভে মেঘগণ! আমি আদেশ করিতেছি, 
আমার বাক্যশ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, তাঁহা আমার আল্ঞার পরে 
বিচার না করিয়াই সম্পাদন কর ১/২। স্বছুর্বদ্দি পাপাত্মা নন্দগোপ, কৃষ্কা- 
শয়রূপ বলে গর্বিত হইয়া,অন্যান্য গোপগণের স্থিত মিলিয়া, আমার উত্ব- 
ভঙ্গ করিয়াছে ॥৩॥ যাহা সেই নন্দগোৌপাদির জীবিকা এবং যাহ! তাহা- 
দের গোপত্বেরই কারণ, আমার বচনানুসারে দেই গাভিগণকে বৃষ্টি ও বাযু 
দ্বারা পীড়িত কর॥৪॥ আমি পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উীরাবতে আরোহণ 
করিয়া, বারি পরিত্যাগ কালে তোমাদের সাহাব্য করিব । ৫1 

হে দ্বিজ!ইন্ত্রকর্থৃক এইরূপে আজ্তপ্তমেঘগণ গো-গণের বিনাশের জন্য 


৩২ বিষুঃপুরাণ। ৫ম অংশ। 


অতিভয়ানক বাধ ও বৃষ্টি করিতে আরত্ত করিল॥ ৬॥ হে মহামুনে! 
অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সেই মেঘনিন্ুক্ত ধারামহাদারবর্ধণে ধরণী, 
গগন ও দ্বিকৃ সকল একাকার হইয়া গেল॥৭॥ মেঘসমুহ বিছ্যুল্লতারূপ 
কশাঘাত দ্বারা যেন ত্রস্ত হইয়! গর্জন দ্বার দিকৃসমূছকে আপুরিত 
করিয়া নিবিড়ধারানারবর্ষণ করিতে লাগিল ॥৮॥ নিরস্তর বর্ষণশীল 
মেঘ সমূছ্র দ্বারা লোক অন্ধকারময় হইল এবং উর্ধ, অধঃ ও শির্য্যক 
সমস্তদিকেই জগৎ জলময় হইয়! উঠিল ॥৯॥ গে-গণ বেগে পতিত সেই 
বর্ধবাতের দ্বার কট,উরু এবং গ্রীব। অবদন্ন হওয়ায় কম্পিত কলেবরে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ হেমুনে! কতকগুণি গোঁ বস: 
গণকে ক্রোড়ে আক্রমণ করিয়।] অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপরগপি 
বারিসঞ্চয়ের দ্বারা বিবদা' হইল ॥১১॥ দীনবর্দন বংসগণের গ্রীবা, 
বামুতে কাঁপিতে লাণিগ আর তাহারা যেন কাতর হইয়! কৃষ্ণকে “ ত্রাহি 
ত্রাহি? এই কথা বলিতে লাগিল ॥ ১২॥ 

হে মৈত্রেয়! তখন গো, গ্রোপী ও গোগ পরিবৃত সেই গোকুলকে অতি- 
শয়ু ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩॥ যজ্ঞভঙ্ব- 
নিবন্ধন শত্রভাবে ইন্ত্রই একাধ্ধ্য করিতেছে, যাহা হউক, এক্ষণে এই 
সমস্ত গোঠকে আমার রক্ষা করিতে হইতেছে ॥ ১৪ ॥ আমি ধৈর্য্য সহ- 
কারে এই শিষাময় পর্ধভকে উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ 
ছত্রের হ্যায় ধারণ করি | ১৫॥ 

গরাশর র্লুহিলেন,--এইরূপ কল্পনা করিয়! কৃষ্ণ, গোবর্ধান পর্বতকে 
উৎ্পাটন করতঃ এক হস্তের দ্বারাই অবলীলাক্রমে ধার? করিলেন ॥ ১৬। 
এবং পর্বত উৎপাটন করিয়া জগন্নাথ, গোনণণকফে বলিলেন, তোমরা শী 
গিরিমুলগর্তে গ্রবেশ কর, আমি বর্ষ! নিবারণ করিতেছি ॥ ১৭॥ তোমরা 
নির্ভয়ে এখানে নির্বাত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, নিস্তব্ধতাঁবে অবস্থান কর, 
পর্বত পড়িবার ভয় করিও না ॥ ১৮ কৃষ্ত এই কথ! বলিলে, বারিধারা- 
পীড়িত গোপ ও গ্নোপাগণ শকটারোপিত ভা ও গোধন সমভিব্যাহারে 
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১৯॥ কৃষ্ণও ব্রজবাসিগণকর্তৃক হর্ধবিশ্মিত- 
নেব্রে নিরীক্ষিত হইয়া, নিশ্চলভাবে সেই পর্বত ধারণ করিয়া রহিলেন॥ ২০] 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৩৩ 


দষ্ট ও প্রীতিবিস্ত।রিতনেত্রে গোপ ও গোপীজন কর্তৃক সংস্ত,মমান-চরিত 
কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়! রহিলেন॥ ২১ ॥ | 

হে বিপ্র! গৌপগণের বিনাশকরণেসমর্থ মহামেঘসমূহ, ইন্্রকর্তৃক গ্রেরিত 
হইয়া, সপ্ডরাত্রি নন্দগোকুলে বর্ষণ করিয়াছিণ ॥ ২২॥ কৃষ্ণ শৈলধারণ 
করিয়। গ্রোকুল রক্ষ। করিলে, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ-ইন্ত্, সেই মেঘসমূছকে নিবারণ 
করিলেন ॥ ২৩ আকাশ মেখরহিত হওয়ায় ইন্দ্রের বাক্য মিথ্যা হইলে 
দমস্ত গোকুলবাসী তথা হইতে নিষ্কান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল ॥২৪। 
কৃষ্ণও বিস্মিতমুখ সেই ব্রজবাসিগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া, গ্ৌবর্ধীনপর্কতকে তখন 
যথা স্থানে স্থাপন করিলেন ॥ ২৫॥ 


একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





দ্বাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কছিলেন,--কষ্ণ গোবদ্ধন শৈলধারণ করিয়া :গোকুলকে রক্ষ। 
করিলেন দ্বেখিয়া, ইন্্র তাহার দর্শনে অভিলাঁষী হুইলেন। ১॥ শত্রগণের 
জয়কারী ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র, মহাগজে আরোহপপুর্বক গোবর্ধন পর্বতে 
আগমন করিয়া কৃষ্কে দেখিতে পাইলেন ॥ ২॥ ইন্ত্র দেখিলেন, যিনি 
জগতের রক্ষাকর্তা, সেই কৃষ্ণই গোপবপুঃ ধারণপুর্বক গোপকুমারগ্ণণে 
বেষ্টিত হইয়া! মহ্াপ্রভাবে গাভী সকলকে বিচরপ করাইতেছেন ॥ ৩৪ হে 
ভ্বিজ! তিনি আরও দেখিলেন যে, পক্ষিত্রেষ্ঠ গরুড় অনৃশ্যভাবে অবস্থান 
করিযু। পক্ষদ্বারা ভগবান্‌ হরির মস্তকে হায়! প্রদান করিতেছেন ॥ ৪ 
তখন দেবরাজ, হস্তিশ্রে্ঠ হইতে অবতরণ করিয়! নির্জনে মধু সদনকে 
প্রীতিবিস্কারিতনেত্রে ঈষৎ হাস্যপুর্বক কহিলেন ॥ ৫ ॥ 

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি যেকারণে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, 
তাহ! আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! এ বিষয়ে আপনি অন্যথ! 
চিন্তা করিবেন নী॥৬॥ হে পরমেশ্বর! অখিলাধারস্বরূপ আপনি এই 
পৃথিবীর ভারহরণের জন্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহার সন্দেহ 

৫ 


৩৪ বিষুপুরাঁণ। ৫ম অংশ। 


নাই$৭॥ আমি যজ্ঞভঙ্গগ্রযুক্ত বিরোধের বশবর্তী হইয়াই, যে সকল 
মেঘকে গ্ো-কুশনাশার্ধে মাদেশ করিঘ্বা(ছিলাম, তাহারাই এগ্রকার 
ক্লেশপ্রদান করিয়াছে ॥৮॥ হে তাত! আপনি গোবধ্ধন পর্বত উং- 
পাটন করিয়া গো সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার এই অভ্ত 
কর্মে আমি পারতোবলা« করিয়াছি ॥৯॥ হেকৃষ্খ! আমি বোধকরি, 
আপনি যেহস্তে এই অদ্রিশ্রেষ্ঠধারণ করিয়াছেন, ইহ! দ্বারাও দেবগণের 
প্রয়োজনই সাধন করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ হে কৃষক! আমি গোগণের 
বাক্যাম্থুসারে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি এই গোগণকেই 
গোবর্ধন ধারপপর্রক রক্ষা করিয়াছেন ॥ ১১॥ এক্ষণে আমি গোগণেরই 
প্রেরণায় আপনাকে উপেন্্রত্বে বরণ করিব। আপনি গোগণের 
ইন্ত্র, স্বুতরাৎ আপনার “গোবিন্দ” এই নাম রতিল ॥১২॥ অনস্তর ইন্দ্র, স্বীয় 
বাহন এ্ররাবত হইতে ঘণ্টা লইয়। তাহাতে পবিভ্রজল পুরণ করতঃ তাদ্বার! 
কৃষ্ণের অভিষেক কর্রপেন ॥ ১৩॥ কৃষ্ণের অভিষেক কালে গাভী সকল 
স্তনক্ষরিতদু্ধের দ্বারা বন্ুম্ধরাকে আর্্ করিয়! ফেলিল ॥ ১৪॥ গোগণের 
বাক্যান্থদারে ইন্দ্র কৃ্চকে অভিষেক করিয়। পুনর্ধার প্রীতি ও বিনয়ের 
সহিত কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন যে, “হে মহাভাগ ! গোগণের বাক্য 
পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে পুকুষ- 
শ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আমার অংশ, পৃথার গর্ভে জন্ম গ্রংণ করি- 
যান্ধে, তাহার নাম অজ্ঞুন? তাহাকে আপনি অর্বদ| রক্ষা করিবেন। হে 
মধুতৃ্দন ! আপনার তৃভারহরণরূপকার্্যে গর্জন সাহীয) করিবে, অতএব 
আপনি তাহাকে স্বকীয় শরীরের ন্যাপ রক্ষা! করিবেন ॥ ১৫--১৮॥ 

অনন্তর ভগবান্‌ কহিলেন,_ভারতবংশে আপনার পুত্র অর্জুন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, একথ! আমি অবগত আছি। আম যতদিন পৃথিবীতে অবস্থান 
করিব, ততদিন তাহাকে পাপন করিব ॥ ১৯ হে অরিন্দম শক্র! আমি 
যত দিন পৃথিবীতে থাকিব, তত দিন পৃথিবীতে অক্জুনকে কেহই ছয় 
করিতে পারিবে না॥ ২,॥ হেদেবেন্ত্র! কংস অরিষ্ট কুবলয়াপীড় কেশী 
নরক প্রভৃতি অন্যান্য মহাবাছ অন্থরগণ নিহত হইলে পর, একটি ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সেই যুদ্ধেই আম ভূভার অবতারণ করিব, ইহা মাপনি 
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জানুন ॥ ২১২২ ॥ আপনি গমন করুন, 'পুত্রের অকুশল চিত্ত করিয়া 
মাপনি সস্তাপ করিবেন ন!। আমি থাকিতে কোন ব্যক্তিই অর্জুনের 
শক্রুত| করিয়া দিদ্ধকাম হইতে পারিবে না॥২৩1 আমি অর্জুনেরই 
অনুরোধে ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়! গেলে, যুধিঠির প্রভৃতি সকল পাও্বকেই 
অক্ষত শরীরে কুস্তির নিকট অর্পণ করিব ॥ ২৪ | 

পরাশর কহিলেন,_শ্ুকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর) দেবরা্ জনার্দানকে 
আলিঙ্গন করিয়া) .এয়াবত হস্তিতে আরোহপপূর্বক পুনর্ধার হর্গে গমন 
করিলেন। ২৫॥ অনন্তর কৃষ্ণ৪ গোপীগণের দৃষ্টিপাতে পবিত্রপথ আশ্রয় 
করিয়া! গোপাল ও গাভীগণের সহিত পুনর্ধার ব্রজে আগ্বমন করিলেন ।২৬। 


দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
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পরাশর কহিলেন,--ইন্দ্র গমন করিলে পর,গে।পাঁলগণ কৃষ্ণকে বিন! ক্লেশে 
গোবপ্পন পর্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাহাকে গ্রীতি সহকারে কছছিতে 
লাগিলেন ॥ ১ হে মহ্বাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে ও গোগণকে 
এই পর্বত ধারণ কখিয়া। মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন ॥২॥ আপনার 
এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিশিত গোকুলে জন্ম, আবার এইপ্রকার 
দিব্য কর্ম এ সকল কি? হে তাঁত। তাহ! আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়! 
বলুন॥৩।॥ আপনি কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্ীন্থরকেও 
বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদা এই গোবদ্ধীন পর্বত ধারণ করিলেন। 
আপনার এই সক বিচিত্র কর্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অস্তঃকরণ 
শঙ্কিত হইয়াছে। ৪ হে মমিতবিক্রম! আমরা হরিপাদ উদ্দেশে অত্য 
সতাই শপথপুর্ব্বক বলিতেছি যে, আমরা! আপনার এ প্রকার বীর্দ্য অবলোকন 
করিয়া, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া! বিধেচনা করিতে পারিতেছি না ৫1 হে 
কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হই- 
যানে! আপনি যে কর্ম করিয়াছেন, সমুদায় দেবগণও একত্রিত হইল্গে একর 


৩৬ বিষুপুরাঁণ | ৫ম অংশ। 


করিতে পারেন ন! ॥৬1 হে অমেয়াত্মন্‌ কৃষ্ণ ! আপনার এই প্রকার বালতে, 
এই অতিবীর্ধ্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এসকল বিষয় যতই 
চিন্তা করিতেছি, ততই আমর! শঙ্কান্িত হইতেছি॥ ৭॥ আপনি দেবই 
হউন বা মানব হউন কিংবা মক্ষ অথবা গন্ধবর্বই হউন, আমাঁদিগের তাহা 
বিচার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি আমাদের বান্ধব আমর! আপনাকে 
নমস্কার করি ॥ ৮॥ 

পরাশর কহিলেন,--হে মহামুনে ! সেই সকল গোপগণ এই প্রকার 
বলিলে পর, কৃঞ্$ও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, পরে প্রণয়কোপ সহকারে 
কিঞ্চিৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন 1৯ ॥ 

জীভগবান্‌ কহিলেন,-'হে গোপগণ ! আমার সহিত এবন্প্রকার সন্ব্ধে 
যর্দি তোমরা লজ্জিত ন| হও এবং আমার গ্রতি যদি তোমর! শ্লাথা করিয়। 
থাক, তবে তোমাদের এ বিচাঁরে কি প্রয়োজন? ॥ ১০ ॥ আমার প্রতি 
ধদি তোমাদের শ্রীতি থাকে এবং আমি যদি তোমাদের শ্রাঘ্য হই, তবে 
তোমরা! আমার প্রতি আত্মবন্ধৃর ন্যায় বুদ্ধিকর; কোন প্রকার অনাধা 
ভাবিও না ॥ ১১ ॥ আমি দেব, গন্ধব্ব, যক্ষ ব! দানব নহি, আমি তোমাদের 
বান্ধবরূপেই জন্ষিয়াছি ; তোমর! অন্যপ্রকার চিত্ত করিও না ॥ ১২॥ 

পরাশর কহিলেন,--হে মহাঁভাঁগ! ভগবান্‌ প্রণয়কোপ-মহুকারে এই 
প্রকার বাক্য ঝলিলে পর, সেই গোঁপগণ মৌনাবলম্বন পূর্বক বনে গমন 
করিলেন | ১৩। 

অনস্তর কষ, নির্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দিকা, সৌরতভরে দিকৃ- 
সমূহের আমোদবর্দিনী ফু কুমুদিনী ও মধুকর-গুপ্িত মনোরম বনরাজি 
অবলোকন করিয়া, গোপীগণের সহিত রাতর নিমিত্ত অতিলাধী হইলেন 
| ১৪ ১৫॥ তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর 
পদবিন্যাম করতঃ গান করিতে আরত্ত করিলেন। এ গীত অতীব মধুব 
ও বনিভাগ্রিয় এবং এ গানে নানা তত্ত্রীপ্থরের তুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল 
॥ ১৬॥ অনন্তর দেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, গোপীগণ গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া যেখানে মণ্হ্দন বিরাজমান, জেই স্থানে আগমন 
করিতে আরভ্ত করিল | ১৭। কোন গোপী। সেই গানের লয়ামুসারে শান? 
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শটৈঃ গান করিতে লাগ্িল। কেহ বা তাহাঁত্েই অবধান করতঃ মনে মনে 
কষ্ণকেই ম্মরণ করিতে লাগিল ॥ ১৮॥ কোন গোঁপাঁ, বারংবার কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! 
এই বলিয়। ডাকিতে ডাকিতে লজ্জিত হইল। আবার কোন প্ররেষান্ধ | 
গোপী, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্্ে উপস্থিত হইল ॥১৯॥ 
কোন গোপী, বহ্ছির্ভীগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান 
করতঃ নিমীলিতলোচনে তন্য়ভাবে গোবিদ্দকে চিন্ত! করিতে লাগিল ২০।॥ 
অন্য কোন গ্োপকন্যা নিরুচ্ছসভাবে পরবন্থত্বরূপী জগংকারণ কৃষ্ণকে 
চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাগড হইল, তাহার মোক্ষের প্রতি দুইটী কারণ 
উপস্থিত হইয়াছিল; এক-_তগবানের চিস্তাজনিত বিপুল আহ্লাদতোগে 
তাহার অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়, দ্িতীয়_-ভগবানের প্রাপ্তি নিবন্ধন মহাছুঃথ 
ভোগে তাহার সকল পাপ ক্ষীণ হয় *॥২১।২২॥ অনস্তর রাসক্রীড়া- 
রস্তে উৎন্থুক কৃষ্ণ, গোপীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শরচ্চন্ত্রমনোহর। 
রজনীকে বহুমানিত করিলেন ॥২৩॥ অনম্তর ভগবান্‌ স্থানাস্তরে 
গমন করিলে গোপাগণও কৃষ্ণচেষ্টারই অধীনশরীর হইয়া বুন্দাবনের 
মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিল ॥২৪॥ তখন তাহার। কষ্ণজের প্রতি ঘোর 
আদক্ুচিত্ত হইয়! পরস্পর বলিতে আত করিল। কোন গোপী বলিল, 
"আমিই কৃষ্ণ আমার মনোহর গতি তোমরা! অবলোন কর”। অন্ত মার 
এক গোপী কহিতে লাগিল, “আমিই কষ” আমার মনোহর গীতি তোমরা 
শ্রবণ কর॥২৫॥ কোন গোঁপী তন্ময়ভাবে বাছু আক্ফোটন করতঃ “আমি 
কুষ্ণা অরে দুষ্ট কালিয় !তুই স্থির হ” এই প্রকার বলিয়া! কৃষ্ণলীলার অনু করণ 
করিতে লাগল 7২৬ ॥ অপর! কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, “অহে 
গোঁপগণ । তোমরা শদ্কা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর , তোমাদের বৃ্টিভয় 
আর থাকিতেছে ন।, আমি এই গৌঁবর্দন ধারণ করিয়াছি? ॥ ২৭ ॥ কৃষ।' 





* ইহার ভাৎপর্য্য এই যে, পাপ ও পুধ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয না, অথচ 
এই উভয়ের ভোগ ন1 হইলে বিনাশ হয ন1। স্থুখভোগ হইলে ভৎকারণ পুণাক্ষীণ হয, 
আর ছুঃখভোগ হইপে ছুঃখকারণ পাপ নষ্টতঘ। এই গ্বোপীরও রুক্ষচিন্তান্প অনন্ত 
সখ ভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হম ও ভতগবালের অগপ্রাপ্তি নিবঙ্ধান দারুণ হুঃথ 
ভোগে পূর্বাসধ্ধি'ত অতুযুৎকৃষ্ট পাপও নষ্ট হষ, সুতত্বাং সংসারস্থিতির কারণ গাঁপ ও পুণা 
বিমাশ প্রাপ্ত ইঙ্স হলি] গোপী মোক্ষ (হৃখছুংখয়াহিত্তা ) প্রার্গ হইল। 


৩৮ বিষুপুরাণ। ৫ম অহশ। 


লীলামুকারিণী অন্ত কোন গোপী বগিতে লাগিল যে, “হে বন্ধুগণ! তোমর! 
যথেচ্ছায় বিচরণ কর, আমি এই ধেনুকান্রকে নিক্ষেপ করিয়াছি ॥২৮। 
এই প্রকার নানারপ কৃঞ্ণচেষ্টাতে ব্যগ্র গোপীগ্ণ সকলে মিলিত হইয়। 
রম্য বৃন্দাবন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥২৯॥ কোন গোপবরাঙন। 
পুলকাঞ্চিত-সর্ধযানী হইয়া, নয়নোৎ্পল বিকাশ করতঃ ভূমির দিকে অব- 
লোকনপূর্বক বলিতে লাগিল যে, “হে সখি। এই দেখ, লীলাঁলঙ্কতগামী 
কৃষ্ণের ধবজবজ্কুশীস্কিত এই সকল পদচিহন দেখা যাইতেছে ॥ ৩০ | ৩১ 
আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মদালদাবে গমন করি" 
যাছে) তাঁহার এই সকল নিবিড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদতিহন দেখা যাইতেছে ॥ ৩২। 
সখি! এই স্থানে মহাস্বা দামোদর উচ্চ হুইয়! পুষ্প চয়ন করিয়াছেন, তাহার 
সন্দেহ নাই! কারণ এই সকল স্থানে তাঁহার পদের অগ্রভাগই চিহ্চিত 
হইয়াছে ॥ ৩৩৪ পূর্বর্জম্মে ঘে ভাগ্যবতী, পুপ্পের দ্বারা অর্বাতা ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর অত্যর্ডনা করিয়াছিল, ভগবান কৃ্চ এখানে বসিয়া তাহাকে 
পুপ্পের দ্বারা সাজাইয়াছেন; এই তাহার চিহ্ত দেখ ॥ ৩৪॥ এই দেখ, 
এই পথ অবলঘ্বন করিয়া, নন্দগোপন্ত মেই পুষ্পবন্ধনরূপ সন্মান লাতে 
মানময়ী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়। প্রশ্থাদ করিয়াছেন ॥৩৫॥ সখি! 
এই স্থানে ক্ঞ্চপদচিহ্নের পাছে আর এক জন নারীর পদচিহ্ছ? দেখিয়া 
বোধ হইতেছে, এই নারী নিত্থভারে মন্ছরগমনা, স্ৃতরাং অনুগমণে 
অসমর্থ হইলেও গন্তব্য শ্থানে দ্রতগমন করিয়াছে) কাণ ইহার 
পদের অগ্রভ।গের স্থিতিচিহন নিম্ন বণিয়। বোধ হইতেছে ॥ ৩৬৪ নথি! 
এই স্থান দিয়া কৃষ্ণ, তাহার অগ্রহস্ত নিজ হস্তে ধাঁরণপুর্ন্ঘক 
লইয়া গরিয়াছেন, কারণ উক্ত রমণীর পদবিন্যাস অন্যায় ভাবেই হইয়াছে, 
ইহ] স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে? ও৭॥ আহ! এখানে কোন রমণী ধূর্তের কর- 
স্পর্শ মাত্রেই পরিত্যক্তা হইয়াছে; কারণ নিরাশীয় মন্দগামিনী সেই রম- 
নীর পদচিহ্ন এইস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ এইন্থলে কু্ণ 
কোন গোপীকে, “তুমি এখানে অনস্থিতি কর, এই খানে এক জন অস্থর বা 
করে, আমি তাহাকে হনন করিয়! সত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি? 
এই প্রকার কোন বাক্য বলিয়া গ্রশ্থান করিয়াছেন) কৃষের শদ্রও নিষ্ 


ব্রয়োদশ অধ্যায়। ৩৯ 


পদপংক্তি দেখিয়া এই প্রকার বোধ হইতেছে ॥৩৯॥ কষ, এই স্থান 
হইতেই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন; তাচ্ছার পদচিহ ত আর লঞ্ষিত 
হইত্েছেনা, তোমরা! নিবৃত্ত হও, এখানে আর চন্ত্রকিরণ প্রবেশ করিতেছে 
না” ॥ ৪০8 তখন এই প্রকারে গোপী, কৃষ্ণ দর্শনে নিরাঁশ হইয়া যসুনাতীরে 
আগমনপুর্বক কৃষ্ণচরিত্র গান করিতে আরস্ত করিল ॥৪১॥ অনস্তর 
গোপীগণন ভ্রেলোক্যের রক্ষা কর্ত৷ অক্রিষ্টকর্মা। বিকশিত সুখপন্থজ ৃষণকে 
আগমন করিতে দেখিল ॥ ৪২৪ তখন কোন গোপী, তাহাকে আদ্দিতে 
দেখিয়া, অতিশয় হর্ষযুক্ত মানসে কেবল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই প্রকারই 
বলিতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে অন্য কোন বাক্য উচ্চারিত হইলনা 
| ৪৩1 কোন গোপী, কৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ ললাটফলক ভ্রতঙ্ুর 
করিয়া! নেত্ররূপ মধুকরছ্বয় দ্বার] কৃষ্ণের মুখপন্কজে মধু-পান করিতে লাগিল 
॥ 88 কোন গোপী গোবিনদকে বিলোকন করিয়া, পরে নিমীলিতলোচনে 
কঞ্ণরূপ ধ্যান করতঃ যোগিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ 
অনস্তর মাধব, কোন গোপীকে মধুরালাপ দ্বারা, কাহাকেও ভ্রন্তঙগবীক্ষণ 
দ্বারা, কাহাকেও ব। করম্পর্শ দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬॥ তখন 
সেই সকল প্রসন্নচিত্ত গোপীগণের সহিত উদ্দার-চরিত কৃষ্ণ, সাদরে রাসগোঠী 
নির্মাণ করতঃ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৭॥ কিন্ত তখন সকল 
গোপীই কৃষ্চ-পার্খ পরিত্যাগ ন1 করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই এক স্থানে 
স্থির তাবে, অবস্থান করাতে রাঁসোচিত মণ্ডলবন্ধ হইয়া! উঠিপু না ॥৪৮। তখন 
হরি, নিঞ্রকরম্পর্শে নিমীলিত-নয়না এক একটা গোপীঞ্ক হস্তধারণ 
করিয়। রাঁমগ্ুলী রচনা করিলেন | ৪৯ ॥ অনস্তর রামক্রীড়া আর্ত 
হইল। এই রাসে গোপাগণের চঞ্চলবলয়শন্দ অতি মধুরভাবে শ্রুত হইল 
এবং গোপীগণ অন্ক্রমে শরছ্বর্ননরূপ কাব্যগীতি গান করিতে লাগিল 
॥৫০ ॥ তখন কৃষ্ণ, শররচন্দ্র, কৌমুদী ও কুমুদমরোবর লক্ষ্য করিয়া গান 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপীগণ এক কৃষ্খনামই বার বার গান করিতে 
লাগিল ॥ ৫১॥ অনন্তর কোন গোপী, পরিবর্তন জাত-শ্রমে চঞ্চলবলম়্ 
শব্দশীলিনী স্বীয় বাহুলতা মবুত্দনের খ্বন্ধে অর্পণ করিল ॥৫২॥ 
গীতন্ত্রতিচ্ছলে নিপুণা কোন গ্রোপী বাহ প্রসারণ করতঃ আনিঙ্গন 


৪০ বিষুঃপুরাপ। ৫ম অংশ। 


পূর্বক মধুস্দনকে চুম্বন করিল ॥৫২॥ হরির ভূজদ্বয়, কোন গোপী- 
কপোল-সংসর্ণপ্রাপ্ত হইয়|। পুলকোদগমরূপ শস্যোৎপত্ির কারণ 
খেদরূপ বৃষ্টির জনক মেঘ রূপত্ত। প্রাঞ্ত হইল, অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে 
স্বেদোদগম হইল এবং গোপীরও কগোল দেশ পুলকিত হইল, ইহাতে 
উভয়ের অনুরাগাতিশন্ন বিবৃত হইল ॥ ৫৪1 কৃষ্ণ অতি উচ্চম্বরে যখন 
রাসযোগ্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও তদপেক্ষ! দ্বিগুণ, 
স্বরে "সাধু? সাধু কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই গানই করিতে লাগিল ॥ ৫৫॥ কৃষ্ণ গমন 
করিলে, গোপীগণ তাঁহার অন্থুগমন করিতে লাগিল, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে 
তাহারা সম্মথে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গোপার্গনাগণ অস্থলোম 
ও প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে তজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৬॥ 
মধুহ্দন,গোপীগণের সহিত এমনি তাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, তাহার 
ক্ষণমাজ বিরহকে তাহার! কোটী বৎসরের ন্তায় বিবেচনা করিতে লাগিল 1৫৭। 
পিতা, ভ্রাত। ও পতিগণ করুক নিবারিত হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া গোপীগণ 
কৃষ্ণের সছিত রমণ করিতে লাগিল? ৫৮৪ সেই অগ্চভবিনাশী অমে- 
যাত্ম। মধুসুদনও স্বকীয় কৈশোরক বয়ঃজ্রমকে সম্মানিত করতঃ সেই 
সকল রজনীতে তাহাঁদিগের সহিত রমপণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯॥ 
তগবান্‌ কৃষ্ণ মেই সকল গোপাঁর ভর্তৃদমূহে, গোপীগণে এবং সর্কভতেই 
আবত্মন্বরূপ বাষুর ন্যায় ব্যাপিয়! অবস্থিত ছিলেন এবং আছেন) তিনি 
ঈশ্বর ॥ ৬০ যেমন সর্বভূতসমূহে আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও বায়ু 
ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনিও সেই প্রকার সকল পদার্থকেই 
ব্যাপিয়া অবশ্থিতি করিতেছেন ॥ ৬১ ॥ | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





চতুর্দশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,-একদিবস সন্ধ্যাবসান সময়ে, জনার্দন রাসক্রীড়ায় 
আসক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অরিষ্টনামে এক বুষভাকৃতি অসুর মত্ত হইয়! 
গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করতঃ উপস্থিত হইল ॥১॥ এ অরিষ্টের বাস্তি 
সজল-জলধরের স্তায় নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ ) তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ ও লোচন হৃর্ধ্যের 
স্বায় দেদীপ্যমান। এ অন্থর ক্ষুরাগ-ক্ষেপদ্বারা বস্ধাতলকে অতিশঙ্ব 
বিদারিত করিতেছিল ॥২॥ অরিষ্টান্থর নিহ্বার দ্বার! শ্বকীয় ওষ্টদ্বয 
সনিষ্পেষে লেহন করিতেছিল) কোপে তাহার লাম্গুল উন্নমিত ছিল এবং 
তাহার গাত্রবন্ধন অতিশয় কঠিনবন্ধ ছিল ॥৩। তাহার ককুদ উন্নত ও মাংসল; 
এবং সে, এরূপ উচ্চ,যে তাহাকে অতিক্রম করা যায় না; গো সকলের উদ্বেগ- 
কারী সেই অসুরের পৃষ্ঠদেশ বিষ্ঠ| ও মুত্রে লিগ ছিল॥ ৪ সেই বৃষতরূপ- 
ধারী দৈত্য, গাভীগণের গর্ভপাত করতঃ এবং তাঁপমগণকে বিনষ্ট করিয়া 
সর্বদাই বনমধ্যে বিচরণ করিত ॥ ৫॥ অনন্তর অতিঘোরাক্ষ সেই জন্রকে 
অবলোকনপুর্বক গোপ ও গোঁপস্ত্রীপণ অতি ভয়াতুরভাবে “কৃষ্ণ! কৃষ্ণ 
এই বলিয়া! চী্কার করিতে লাগিল॥ ৬॥ অনন্তর কৃষ্ণ, সিংহনাদপূর্ববক 
হস্ততালি প্রদান করিলেন; অরিষ্টাস্থরও সেই শব শ্রবণ করিয়া! গোবিন্দের 
অভিমুখে উপস্থিত হইল ॥ ৭॥ 

অনস্তর & হ্ষ্টাত্বা বৃষভরূপা দানব) শৃঙ্ষের অগ্রভাগ সম্মুে করিয়া 
কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করতঃ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল1৮॥ মহাবলশালী 
ক, বৃষভরূপী দৈত্যকে নিকটে আমিতে দেখিয়া, সেই স্থান হইতে 
চলিত হইলেন না, বরৎ অবজ্ঞার সহিত ঈষৎহাস্য করিলেন॥ ৯1 অন, 
স্তর মধুক্দূ্ন, নিকটাগত অন্থরকে মবরাদি, যেমন অন্য কোন দূর্বল 
জীবকে ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। তখন শৃর্নধারণপ্রযুক্ত 
অচল হইলে কৃষ্ণ শ্বীয় জানুদ্বার হ্ট অস্থরের কুক্ষিপ্রদেশে আঘাত 
করিলেন ॥ ১০॥ কৃষ্ণ শৃষ্গত্বয় ধারণ করিয়া & অন্থরের দর্গসার বকে 
বিন্ট করতঃ কিন বঙ্ের ন্যায় তাহার কঠদেশ পাঁড়িত করিতে লাগিলেন ॥১১ 
এবং তাহার একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করত, তাহ দ্বারাই সেই অস্গুরকে তাড়ন। 

তু 


৪২ বিষ্ুপুরাণ। ৫ম অংশ। 


কন্িতে লাগিলেন। তখন সেই মহাদৈত্য মুখ হইতে শোৌঁণিত বমন করিতে 
করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥&১২॥ জত্তনামক অন্থর হত হইলে 
দেবগণ যে গ্রকার ইন্ত্রকে স্ব করিয়াছিলেন, অরিষ্ট হত হইলে গৌপগণও 
সেইরূপে জনার্দনের স্তব করিতে লাগিল ॥ ১৩। 


চতুর্দশ অধ্যায় নম্পূর্ণ। 





পঞ্চদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,__বৃঘভাকার অরিষ্টাস্থুর ধেনুক ও প্রলম্থাস্থর বধ, 
গৌধর্ঘন পর্বত ধারণ, কালিক্-নাগ দমন, উন্নত তরুদ্বয় ৬, পুতনার [বনাশ 
ও যশৌদা এবং দেবকীর পরস্পর সম্ভতি পরিবর্তন,_এই সকল বৃত্বাস্ত, 
নারদ, কংসের নিকট অস্থক্রমে বর্ণন করিলেন ॥ ১--৩। স্ছুর্মীতি কংমও 
এই সবল বাক্য, দেবদর্শন-নারদের নিকট শ্রবণ করিয়া! বন্থুদেবের এতি 
কুপিত হইল ॥ ৪ ॥ অনন্তর কস যাঁদবগণের সভায় বস্থদেবকে 
তিরস্কার করিয়া নিন্দা করিল এবং এক্ষণে কি কর! কর্তব্য, তাহা 
ভিন্ত। করিতে লাগিল ॥ ৫॥ কংস চিন্ত। করিতে লাগিল যে, এই স্ুবালক 
রাম ও কৃষ্ণ, যতদিন পর্যযত্ত না উত্তমরূপ বলশালী হইতে পারে, তাহার 
মধ্যে ইহার্দিগকে বধ করা কর্তব্য? কারণ দৃচযৌবন উপস্থিত হইলে, ইহা. 
দিকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে না॥৬॥ এইখানে চানূর ও মু্টিক 
নামে ুইজন মদীয় অনুচর মহাবল পরাক্রাস্ত; আমি এই ছইআজনের সহিত 
ম্যদ্ধ করাইয়। সেই রাম ও কৃষণকে বধ করাইব॥ ৭1 ধনুর্যভ্রনামক 
এক মহাধভ্রের ছলে, সেই বাঁলকদ্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া 
আমি সেইরূপ চেষ্টা করিব,_যাঁহাতে এই বালকঘবয় মৃত্যুযুখে পতিত হয় | 
আমি যছুপুঙ্গব শ্বকন্বতনয় অকুরকে তাহাদের আনয়নের জন্য, গোকুছে 
প্রেরণ করিব ॥ ৯& এবং বৃন্দাবনচর কেশিনামক অন্গুরকে আদেশ করিব 
বে, সেই খানেই ব্যক্তি তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। ও কেশীও 
মহাবলশীলী। ১০৪ অথবাঁ কুবলয়াপাড়নামক যে গজ আছে, গজই 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ্ 


আমার আঁদেশীনুসারে এইস্থানেই ব্রজ হইতে সমাগত প্র গৌপবেশধারী 
বনদেবস্থৃতদ্ব়কে হনন করিবে । ১১ ॥ 

পরশর কছিলেন,_ছুষ্টাত্বাঁ বীর কংস, রাম ও অনার্দনকে বিনাশ 
করিতে কৃতমতি হইয়া, এই প্রকার আলোচনা করতঃ অজুরকে এই বখ' 
বলিতে আরত্ত করিল ॥ ১২॥ 

কৎম কহিল,_হে দানবপতে ! আমার শ্রীতির জন্য আপনি এই 
বাক্যটা প্রতিপালন করুন। আপনি রথারে।হণপুর্বক এস্থান হইতে নন্দ গোকুলে 
গমন করুন ॥ ১৩॥ সেই নন্গগোকুলে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য, বিষুঃর 
অংশে সমুত্পন্ন ছুষ্ট বন্থদেব-মুতদ্বয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৪1 আমার এখানে 
আগামি চতুর্দশী তিথিতে ধনূর্ষজ্ঞ হইবে, এই কারণ আপনি গ্রোকুলে গমন 
করিয়া মঞ্লযুদ্ধের নিমিত্ত তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন ॥ ১৫॥ মললযুদ্ধ- 
কুশল চানূর ও মুষ্টিক নামে আমার যে মল্প্বয় আছে, সেই মল্লদবয়ের সহিত 
&ঁ বালকন্ধয়ের যুদ্ধ, সকল লোকে দেখিবে॥ ১৬) কিংবা কুবলয়পীড় নামে, 
আমার যে এক মহাগজ আছে, সেই মহাগজই বন্থৃদেবন্থৃত পাপাত্। এ শিশু- 
দয়কে বিনাশ করিবে ॥ ১৭॥ এই বালকণ্বয়কে হনন করিয়া, পরে ছুর্মাতি 
বন্থদেব ও নন্দগৌপকে হনন করিব এবং পশ্চাঁৎ এই স্ুছুর্মতি পিত1 উগ্র- 
দেনকেও বধ করিব॥ ১৮॥ পরে আমার বধাভিলাষী দুষ্ট গোপগণের 
অথিলগ্রোধন ও সমস্ত বিভ্তহরণ করিব ॥ ১৯1 হে দানপতে! জাপনি 
ছাঁড়। আর যত যাঁদবগণ আছে,ইহারা সকলেই আমার প্রতি দৌষদর্শী,হুত্বরাং 
পশ্চাৎ অনুক্রমে ইহাঁদেরও বধের জন্য আমি যত্ব করিব 1২ ॥ অনস্তর 
এই আমাদের নিপ্'্টক রাঁজ্য সকল, আপনার সহিত মিলিত হইয়া 
খ।সন করিব। অত্তএব হে বীর ! আপনি আমার প্রীতির জন্য গমন করুন 
1২১॥ আপনি গৌকুল গমন করিয়া গোঁপগণকে এই প্রকার বাক্যই 
ব্লিবেন, যাহাতে তাহারা মহিষ, ত্বত ও দি প্রভৃতি উপহার্ধ্য বন্য সত্ব 
এখানে আনায়ন করে ॥ ২২॥ 

পরাশর কহিলেন,--হে বিজ ! মহানাগবত অক্তুর কংসের নিকট এই 
প্রকার আজ্ঞা লাঁভপর্্ঘক কল্য কষ্ণকে দেখিতে পাঁইব, এই ভাবিয়া বড়ই 
ননিক্জ ও ববরাহ্থিত হইলেন ॥ ২৩।. অনশ্থর রাঙগাকে, তাহাই হে 


88 বিষুপুরাণ | ৫ম অংশ। 


এই কথা বলয়! সুন্দর রথে আরোহণ করতঃ মধুপ্রিয়্ অক্ুর সেই মথুরাপুরী 
হইতে নিক্কান্ত হইলেন ॥ ২৪ & 
পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ | 





যোড়শ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,-কৃষ্ণের নিধনাকাজ্জী বলশালী ও উদ্ধত কেশী নামক 
বীর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল ॥১॥ সেই বেশী খুরক্ষেপ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ খনন 
করিয়া কেশর-ক্ষেপে জলদজাঁলকে কম্পিত করিয়া এবং গতি দ্বারা চত্্র 
ও হৃর্য্যের পথকে আক্রমণ করিয়া, গোঁপগণের প্রতি উপদ্রব আর্ত 
করিল ॥২ ॥ 

অশ্বরূপধারী সেই দৈত্যের 'হুধিত শবে ভয়োদিগ্ন গোপাল ও গ্োপী- 
গণ কৃষ্ণের শরণ লইন ॥ ৩।॥ তখন তাহাদিগের ত্রাহি ত্রাহি এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়।, গোবিন্দ, সজল জলধর গর্জনের স্তাক়্ গভীর ভাবে এই বাক্য 
বলিতে আরম্ত করিলেন ॥ ৪॥ 

শ্রীকৃষ্খ কহিলেন,_-হে গোপালগণ! তোমর। কেশির ভয় করিতেছ 
কেন? তোমরা গোপজাতীয় হইয়্াও অদ্য এবম্প্রকার ভয়াতুরভাবে 
বীরবীর্ধ্যের বিলোপণুকরিতেছ কেন? ৫॥ এই অন্প-সার হেধিত শব্মাত্রেই 
গর্বিতভাব প্রকাশক, চঞ্চল হুষ্ট অশ্ব,কি করিতে পারিবে? কারণ ইহাকে 
দৈত্যগণও অবলে আক্রমণপূর্ব্ক বহনকার্যে নিযুক্ত করিয্পা থাকে। ৬। 
অরে দুষ্ট | অশ্বরূপধারিৈত্য ! আগমন কর্‌! মহাদেব যেপ্রকার সৃর্য্যের দত্ত 
উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই আমি কৃষ্$ও তোর মুখ হুইতে সেই প্রকারে 
সকল দত্ত উৎপাটন করিব” 1৭॥ গোবিন্দ এই কথা বলিয়া বাহুর 
আক্ফোটন করতঃ কেশির সম্মুথে উপস্থিত হইলেন! তখন সেই দৈত্যও 
মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ের প্রতি লক্ষ্য করতঃ অগ্রসর হইল॥৮॥ তখন 
জনার্দন- স্বকীয় বাহ প্রসারণ করত সেই ছুষ্ট অশ্বের মুখে প্রবেশ করাইয়া 
দিলেন ॥১॥ অনপ্তর কেশির বধদনমধ্যে প্রবিষ্ট) সেই কৃষ্ণবাহ কর্তৃক 
আহত, শুভ্র মেঘখণ্ডের ষ্ঠায়, কেশির দৃত্ত গকল বদন হইতে পতিত. হইতে 


ষোড়শ অধ্যায়। ৪৫ 


লাগিল॥ ১০৪ হে দ্বিজ! উৎপত্তি সময়ে উপোক্ষিত ব্যাধি যেমন, বিনা 
শের নিমিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের বাঁছও কেশির দেহপ্রার্ 
হইয়। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১১৪ অনস্তর ওষটদ্বয় বিপাটিত হইলে, সে 
রুধির বমন করিতে লীশিল এবং তাহার শিথিল বন্ধন নয়নদ্বয়, স্বস্থান হইতে 
নিঃহত ও বিবৃত হইয়। পড়িল ॥১২॥ অনন্তর প্র অশ্ব পদদ্বার। ধরণীতে 
আঘাত করিতে লাগিল এবং একবার মৃত্রত্যাগ করতঃ স্বেদার্-শরীর হইয় 
একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ১৩৪ কৃষ্ণ-বাঁছঘারা-দ্বিধাতৃত সেই 
মহাতযঙ্কর অসুর, মুখব্যাদান করতঃ বস্তপ্রহারে দ্বিখও্ড বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে 
পতিত হইল ॥ ১৪॥ কেশির সেই শরীর ভ্বিখণ্ড হইয়া! বিরাজিত হইল, 
তাহার এক এক থণ্ডে ছুইটী চরণ পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের অর্দভাগ এক এক কর্ণ 
নাসিকা ও নয়ন ছিল ॥ ১৫ কৃষ্ণ কেশীকে হনন করতঃ মুদিত গোপাঁল- 
গণে বেষ্টিত হইয়া পুনর্বার অকুটিল শরীর ধারণ পূর্বক হাস্য করিতে 
করিতে অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬।॥ অনস্তর কেশী নিহত হইলে, 
বিশ্মিত গ্রোপ ও গোপীগণ, অন্ুরাগ-মনোহর ভাবে পুওুরীকাক্ষ কৃষ্ণকে 
স্তব করিতে লাগিল ॥ ১৭॥ কেশী নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া, 
হর্যনির্ভর-মানস নারদ, জলমধ্যে অন্তরিত ভাবে অবস্থান করতঃ বলিতে 
লাগিলেন ॥১৮॥ হে জগনাথ! হে অচ্যুত! আপনার বিক্রম সাধু, 
অতি সাধু! কারণ আপনি দেবতাগণের ক্লেশকর এই অস্থুর কেশীকে অব- 
লীলা ক্রমে বিনাশ করিলেন ॥ ১৯॥ আমি মনুষ্য ও অশ্বের এই অন্যত্ত 
অভ্ুতপূর্র্ব মহাযুদ্ধ অবলোকন করিবাঁর জন্য, যুদ্ধোৎহুকভাবে স্বর্গ হুইতে 
এখানে আগমন করিয়াছি । ২০। হে মধুহ্দন! আপনি এই অবতারে 
যে সকল সুন্দর কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, সেই সকল কর্মদ্বারা আমার 
এই বিশ্মিত চিত্ত অতিশয় সম্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২১৪ এই অশ্ব যখন 
কেশর সমূহ কম্পিত করিয়া, ভ্যোরব করতঃ আকাশের দিকে অবলোকন 
করিত, তাহা দেখিয়া দেবগণ ও ্বয়ং ইন্দ্র ভদ্ম পাইতেন ২২1 হে জনার্দন! 
আপনি এই দুষ্টাত্ব/ কেশী নামক অন্থরকে বিনাশ করিলেন বলিয়া, অদ্য 
হইতে লোকে আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন ॥ ২৩। (হ কেশিনিসথদন ! 
আপনার স্বস্তি হউক, আমি এইক্ষণে গমন করিতেছি, পরশ দিবদ কংসের 


৪৬ বিষুঃপুরাণ। ৫ম অংশ । 


সহিত আপনার যুদ্ধ সময়ে, আমি পুনরার আপনার সহিত মিলিত হইব ॥২৪ 
হে পৃথিবীধর! উগ্রসেনন্থত আান্ুচর কস বিনিপাতিত হইলে, আপনি 
পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবেন ॥ ২৫ ॥ হে জনার্দন! মেই ভারাবতার সময়ে 
আপনার ইচ্ছায় সম্পর, পৃথিবীপতিগণের নানাপ্রকার ও অশেষযুদ্ধ আমি 
দর্শন করিব ॥ ২৬॥ গোবিন্দ! সেই আমি এইক্ষণে গমন করিতেছি, আঁপনি 
দেবগণের মহৎ কাধ্যসম্পার্দন করিয়াছেন এবং এই কর্মের দ্বারা দেবগণ 
'মাপন! কর্তৃক সতককৃত হইয়াছেন? আপনার মঙ্গল হউক,আমি গমন করি ॥২৭। 

পরাশর কহিলেন, নারদ গমন করিলে পর, গোপীগণের নয়নের এক 
মাত্র দৃশ্য কষ, গোপ ও গোঁপীগপের সহিত আবিশ্নিত ভাবে পোকুণে প্রবেশ 
করিলেন । ২৮॥ 


ষোড়শ অধ্যায় অম্পূর্ণ। 





সগ্ুদশ অধ্যায়। 


পরাঁশর কহিলেন, __অক্রুরও কৃষ্ণ-স্দর্শনাশীয় একাকী, মথুরা হইতে নির্গত 
হইয়া, শীপ্রগামি স্যন্দনারোহণে নন্দের গোকুলে গমন করিলেন ॥ ১৪ পথে 
যাইতে যাইতে অক্তুর চিন্তা করিলেন যে, আমার ন্যায় কোন ব্যক্তি ধন্যতর 
নহে। যে হেতুক আম অংশরূপে অবতীর্ণ চক্রীর মুখদর্শন করিব ॥ ২॥ অন্য 
আমার জন্ম সফল হইবে, আমার সম্বন্ধে রজনী অদ্য সুপ্রভাত, কারণ আমি 
অদ্য বিকসিত পদ্মপত্রের সদৃশ নয়নশালি-ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব 
1৩। আমার নেত্র ও বাক্য সকল সফল হইবে, কারণ বিষ্ণকে দর্শন করিব 
এবং তাহাতে ও আমাতে পরস্পর বাঁক্যালীপ হইবে ॥ ৪ ॥ কল্পনা-রচিত যে মুখ 
স্বত হইয়া, মনুষ্যগণের পাঁপবিনাঁশ করিয়! থাকে, আমি অদ্য সেই পদাদদৃশ 
নয়নদ্বয় শোভিত বিষু মুখ অবলোকন করিব ॥ ৫1 যাহা হইতে চাঁরিবেদ 
ও অধিল বেদাঙ্গ নির্গত হইয়াছে এবং যেষুখ তেজোময় . হুর্্যাদির 
আশ্রয়স্বক্পপ ; অদ্য আমি ভগবানের সেই জ্যোতি মুখ দেখিতে 
গাইব ৬॥ যিনি অথিনাধার, ধিনি পুরুযোতম এব* সকল যঞ্রেই 
পুষগণ বাহার, ধজন করিয়া খান ( শহে'কি আনন্দের বিজয় 


সপ্তদশ অধ্যায়। ৪৭ 


শামি অদ্য দেই জগৎপতিকে দর্শন করিব ॥৭॥ একশত যেন 
দা ধাহার যঞ্জন করিয়া, ইন্্ দেবরাজতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধাহীর আদি ব| 
অস্ত নাই, অদ্য আমি সেই কেশবকে দর্শন করিব ।৮। বর্গ, ইন, কপ্রুগণ 
অশ্বিমীকুমীর, বন্গগণ ও মরুগগণও ধাহার স্বপ্নপ জানেন না, অহে। সেই হরি 
অদ্য আমার অঙ্গম্পর্শ করিবেন ৯॥ যিনি সকলেরই আত্মা, খিনি লকলই 
জানেন অথচ যিনি সকলেরই স্বরূপ ও অব্যয় এবং ব্যাপকরূপে ঘিনি সর্ব, 
ভূতেই আবরকভাবে অবশ্থিতি করিতেছেন, সেই ভগবান্‌ বিষ, অদ্য আমান 
সহিত আলাপ করিবেন ॥ ১*॥ অহ! যিনি মৎস্য, কুন, বরাহ, হয্রীব 
ও নৃদিংহাদিরূপে অবভীর্ঘ হইয়।, এই জগতের ্থিতি করিস খাকেন ও যিনি 
অম্মরহ্িত) তিনি অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন ॥ ১১৪ যিনি জগতের 
্বামী হইয়াও আপনার মনঃস্থিত কার্ধ্য সম্পাদন করিবার জন্য, মনুষ্যতা প্রা 
হইয়াছেন, যিনি অব্যয় অথচ স্বকীয় ইচ্ছান্থুূপ রূপ ধারণ করেন এবং ঘিনি 
অনন্তর্ূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই পৃথিবী ষে অনস্তরূপী 
তগবানের শেখরদেশে অবস্থিত এবং জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই 
ভগবান্‌ বিষুণ অদ্য আমাকে অক্তুর ! এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন ॥ ১২। 
১৩॥ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্ৃহৃৎ মাতা ও বন্ধু ইত্যাদি বুদ্ধিরূপিণী মদীয় 
মায়াকে কেহই ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; সেই ভগ্ববানৃকে নমস্কার নমস্কার 
॥১৪ | যিনি হাদয়ে প্রবিষ্ট হইলে যোগী, বিতত আবদ্যারূপিণী 
মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই অমের বিদ্যাত্বা ভগবানকে নমস্কার ॥ ১৫। 
যল্ঞকর্তৃগণ ধাহাকে যজ্ঞপুক্ষ, সাত্বতগণ যাঁহাকে বাহ্থদেব ও বেদবিদৃগণ 
ধাছাকে বিষণ বলিয্না নির্দেশ করেন; আমি তাহাকে নমদ্কার করি॥ ১৬॥ 
যে প্রকার এই সদসংরূপী জগত্ত সেই ধাতা ও আশ্রয়রূপ ভগবানে 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ? সেই অত্যরূপেই সেই ভগবান্‌ বিষু আমার প্রশ্চি 
প্রসন্ন ছউন ॥ ১৭ ॥ ধাহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য, সকল প্রকার কল্যাণের 
ভাজন হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্য হরির শরণ লইতেছি॥ ১৮॥ 

পরাশর কহিলেন,--ভক্তিনমমানস অন্রুর এই প্রকার বিষুচিস্তা 
করিতে করিতে কুর্ধযাস্তের কিঞিৎ পূর্বেই গোকুলে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯॥ 
অনস্কর গাভীগণের দহন স্বানে গিয়া, অক্রর বতসগপের মধ্যস্থিত। 


৪৮ বিফ্ুপুরাণ। ৫ম অংশ। 


প্রফুল্ল নীলোৎপলদলচ্ছবি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ অন্তর, 
আরও দেখিলেন যে, সেই মুকুধিত পন্পপত্র সদৃশ নয়ন শোভিত, শ্রীবৎসাস্কিত 
বক্ষঃস্থল, লম্বমান বাছু, আয়ত ও দীর্ঘ উরঃস্থলশালী, উন্নত নাসা শোভিত, 
বিলাসপূর্ণ শ্মিতাধার, মুখপন্কজধারী, উন্নত ও রক্তবর্ণ নখশালী ভূমিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত, পীতবর্ণ বস্ত্প়ধারী বন্যপুণ্প শোভিত, শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে) 
নীলাম্বরধর, আদ্রনীল লতাহস্ত শ্বেতপদ্র নির্মিত অবতংসধারী উন্নতশরীর 
উন্নত বাছু ও অংসদেশ শোভিত, বিকশিত মুখ পদ্কজ, মেঘমাল! পরিবৃত 
দ্বিতীয় কৈলাস পর্বতের ন্যায় অবস্থিত বলতদ্র বিরাজমান ॥ ২১.-২৫॥ 
ছে মুনে! সেই কৃষ্ণ ও ব্লভদ্রকে দেখিয়া, অক্রুরের মুখপদ্র বিকসিত হুইল 
এবং তীহার সর্বান্ পুলকিত হইল॥ ২৬ ॥ 

তখন অক্রর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, " এই গ্নেই পরমধাম ও 
সেই পরমপদ, ভগবান্‌ বাস্থদেবের অংশ দুইভাগে অবস্থিতি করিতেছেন ॥২৭॥ 
এই জগতের ধাতাঁকে দৃষ্টি করিয়া! আমার এ অক্ষিদ্বয্ন এইক্ষণে সফলতা লাভ 
করিল। কিন্তু ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়া,শ্ুঅনসঙ্গ প্রদান করতঃ আমার এই 
অঙ্গ কি সফল করিবেন? ॥২৮॥ এই শ্রীমান্‌ অনন্তমূর্তি ভগবান্‌ কি 
আমার পৃষ্ঠদেশে দ্বকীয় হস্তপদ্ম অর্পণ করিবেন? ধাহার অঙ্গুলি স্পর্শে 
সকল গাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবগণ, নাশদোষ-বিরহিত সিদ্ধি (কৈবল্য) 
প্রাপ্ত হন ॥২৯॥ বিদ্যৎ অগ্নি ও রবির রশ্িমালার ন্যায়, করালদর্শন 
চক্রক্গেগ করিয়া,যে ভগবান্‌ দৈত্যপতির সৈন্য সমূহ বিনাশ করতঃ দৈত্যান্না 
দিগের নয়নাঞ্জন সমুহ হরণ করিয়ান্থেন। অর্থাৎ স্ব স্ব পতি-বিনাশ দর্শনে 
অবিরল ধারে প্রবাছিত নয়ন জলে দৈত্য দ্্রীগণের যে নয়ন অঞ্জন বিধৌত 
হইয়াছিল, তাহার হেতু তগবান্) ॥৩০॥ বলি রাজ! যাহাকে জল- 
বিন্দু প্রদান করিয়া বন্থধাতলেও মনোজ্ঞ ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
এবং মন্বস্তরকাল ব্যাপিয়! দেবত্বলাভপুর্ববক শক্র বিরহিত হইয়। ত্রিদশাধি- 
পত্য করিয়াছেন ॥ ৩১॥ সেই ভগবান্‌ বিষু, আমি দোষরছিত হইলেও 
কংসপরিগ্রহ প্রযুক্ত, আমাকে দোঁষী বিবেচনা করিয়া কি অবজ্ঞা দ্বার! 
আমাকে মর্মাহত করিবেন? যে জন্ম সাধুগণের বহিস্কৃত, আমর তাদৃশ 
পথকে ধিক থাকুক ॥ ৩২ ॥ অথবা যিনি জ্ঞানস্ববপ ও নির্মম সত্বরাশি- 


অফ্ীদণ অধ্যায়। ৪৯ 


ময়, ধাহীর অবিদ্যা। দোষ লাই এবং যিনি অর্ক প্রকীশমাঁম, সেই সধলেয়ই 
হায়স্থিত, ভগধান্‌ সকল পুরুষের য়ান্তর্গত কোন্‌ তাবটী পরিজ্ঞাত 
নছেন?॥ ৩৩॥ মেই কারণে আমি ভক্তিবিনঅচিত্তে সেই ঈশ্বরগণেরও. 
ঈশ্বর আদি-মধ্য, ও অন্তবিরহিত পুরুযোত্তম বিজ্কর অংশাবগার এই 
শ্ীবের নিকট গমন করি, ইনি কখনই আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ফরি- 
বেন না। ৩৪॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





অফটীদশ অধ্যায়। 


: পরাঁশর কহিলেন,-অনভ্তর যছুবংশায় অক্রুর পূর্বোক্ত প্রকারে চিন্তা 
করিতে করিতে গোবিনের নিকটে গমনপুর্বক “আমি অক্রর” এই 
বলিয়া হরির শ্রীকণদ্বয়ে অবনত-মন্তকে প্রণাম করিলেন ॥১॥ তখন 
দেই তগবানৃও ধ্বজবজ্র-পদ্চিহ্নিত হন্তের দ্বার। তাহাকে স্পর্শ বরিঘ্া, 
প্রীতির সহিত আকর্ষণ করতঃ গাড় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২॥ অনস্তয় 
অন্ীর, যথারীতি রাম ও কৃষ্ণকে মম্বাদনাদি করিলে পর, গ্রহথষ্ঠ কৃষ্ণ ও 
বলদেব, অক্রুরকে লইয়া নিজ মনিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ও॥ তাহার 
গর, তাহাদের সহিত মিষ্টালাপপূর্ধক আছারাদি সমাপন করিয়া এক্স র, 
ঠাহাদের ছুইজনের নিকটে যথাবৃত্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥ 
ট্রাত্ব। দানব কংস ষে প্রকারে বস্থদেবও দেবকীকে ভঙ্সনা করে ॥ ৫॥ 
টগ্রমেনের প্রতি স্থছুরায্মা কংস যেগ্রকার ব্যবহার করিতেছে এবং যে 
য়োন উদ্দেশে অক্রুরকে বৃন্দাবনে €প্ররণ করিয়াছে ॥ ৬। ভগবান্‌ 
কশিহুদন সেই সকণ বৃত্তাস্ত অক্র/রের নিকট সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া 
মক্র,রকে কহিলেন, হে দানপতে ! আমি এসকল বিষয়ই অবগত আছি 8৭1 
কষ আরও কহিলেন যে, এই স্থলে যে উপায় দ্বারা কার্ধ্যসিস্ধি হইবে, 
মামি তাহাই অবলম্বন করিব। তুমি অন্যথা চিন্তা করিও ন|। তুমি জানিও 
য,কংদকে আমি)বিনাশই করিয়াছি। কল্য আমি ও রাম এই ই 
[নেই (তোমার সহিত মথুরায় গমন করিৰ। এবং আমাদের সহিত 


০ 
১ 


৫০ বিষুঃপুরাগ। ৫ম অংশ। 


গেপবৃষ্ধগণও বহধন লইয়া গমন করিবে। হে বীর! ছুমি চিত্তা করিও না 
্বচ্ছন্দে এই রাত্রি যাপন কর, আমি ত্রিরাত্রের মধ্যেই সানুচর কংকে 
বিনাশ করিধ ॥ ৮--১০ ॥ 

প্রাশর করিলেন।_অনস্তর অক্র,রও সমস্ত গগোঁপগণকে কংদের আদেশ 
ক্জাত বরাইয়া নন্দগৌপগৃছে মাধব ও বলভজ্রেক্স সহিত সুখে নিদ্রা 
যাইলেন॥ ১১॥ অনস্তর বিমলগ্রতাতে, মহামতি কষ ও বলরাম, অক্র,রের 
সহিত মথুবায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২ তখন কৃষ্ণ মধুরায় 
গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, গোপীজন অতি দুঃখার্ত হুইযা, 
অশ্রপূর্ণ নয়নে নিশ্বাম পরিত্যাগ কণ্ীতঃ পরম্পর বলিতে আরম্ভ করিল; 
এই জময্ধে তাহাদের হুত্তবলঘ় সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৩॥ 
তাহারা বলিতে লাগিল যে, “ গোবিন্দ মথুরায় গমম করিয়! আর কেন 
গোকুলে ফিরি আনিবেন ? কাহণ তিনি মথুরায় কণ ভরিয়। নাগর স্ত্রী 
মধুর অথচ অক্ষ আলাপরুপ মধুপান করিয়াই পুরিতৃপ্তি লা করি- 
বেন॥ ১৪ ॥ নাঁগরীগণের বিলাসপূর্ণ বাক্যপানে আসক্ত হইয়া, গোবিন্দের 
মনঃ কেনই ব| পুনর্ধার গ্রাম্য-গোপীঞ্ষণের প্রতি অনুরাগী হইবে? ॥ ১৫॥ 

স্বণা-বিরহিত ছুরাত্ম! বিধি, অদ্য হরিকে হরণ করিয়া! সমস্ত গোপরমণীর 
প্রতি নির্দয়ভাবে প্রহায় করিল ॥১৬| ভাবগর্ভম্মিতপুর্ণবাক্য, বিলাস-মনোহর 
গমন ও সকটাক্ষ-নিরীক্ষণ,-_-ইছা নগরস্ত্রীগণের সর্বদাই আছে ॥ ১৭। 
সুতরাং তাহাদিগের বিলা্গুনিগড়ে বন্ধ হইয়া, এই গ্রাম্যহর্ি বল দেখি 
কোন যুক্তি অন্পারে তোমাদের নিকট পুনর্ধার প্রত্যাবর্ডন করিষেন? 1১৮ 
অহে।! ক্র/রহৃদয়-নিরাশ অক্রুর কর্ডুক প্রতারিত হইয়া এই এই কেশব 
মথুরায্র যাইতেছেন!. ॥ ১৯॥ নৃশংম সক্রুথ কি অন্গরক্ত জনের হৃদ 
ভাব জানেন না? যে আমাদের নয়নপ্ধয়ের আহলাদগ্বরপ এই হরিকে 
অন্তত্র লইয়া! চলিল? ॥২০॥ এই অত্যন্ত নিদ্বণগোবিদ্দ, রামের সহিত 
রথারোহণ করতঃ গমন করিতেছেন, ভোমরা ইহাকে নিবারণ করিতে ফর 
বতী হও ॥২১॥ সখি! তুমি কি বলিতেছ? গুরুত্রনের সম্মুধে আমাদের 
এই প্রকার ব্যবহার উচিত নহে। বল দেখি, বিরহ্-অগ্রিতে যাহার! দচ। 
গরুজন তাহাদের কি করিবেন? ॥ ২২॥ কি দুঃখের বিষয়! এই নদ্দগোপ' 


অষ্টাদশ অধ্যায়। ৫১. 


প্রমুখ গ্রোপগণও্ মথুরায় যাইতেই উদ্যত হইয়াছেন, কিন্ত কেহই 


গোবিপের মথুরাগমন নিবারপ বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছেন লা ॥ ২৩1 
আহা! যাহাদের নয়নরূপ ভ্রমরপংক্লিসমূহ অচ্যুতের বদনা মধুপান ” 


করিবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীদিগের রজনী স্বপ্রতাতা হই- 
যাছে। ॥২৪ ॥ অদ্য তাহারাই ধন্য! যাহারা পথে অনিবারিত ভাবে 
কষকে দর্শন ও পুলকাঞ্চিতদেছে তৎগম্চাৎ গমন করিতে পারিবে! ॥২৫। 
অদ্য গোবিন্দের অবয়ব দর্শনকারী মধুরনগরী নিবাসিগণের নয়ন সণৃহের 
অভ্ভীব মহোৎসব উপস্থিত হইবে | ২৬॥ ্তুভাগ্য। মথুরাপুরবাপিনীগণ 
(নাজানি) কি তুসপ্র দেখিয়াছে যে, তাহার ফলে অদ্য তাহার! শুশায 
নয়ন বিস্তারিত ক্রয়! গোঁবিন্দকে অনিধারিত ভাবে দর্শন করিবে! ॥ ২৭1 
অহো! অকরূণ-স্বভাব-বিধাতা মহানিধি দেখাইয়াই এই গ্লোপীজগের 


নয়ন সকল উদ্ভুত করিল! ॥২৮1। আমাদের প্রতি হরির অনুরাগ, 


শিথিলতা প্রাপ্ত হইল দেখিয়া সেই সঙ্গেই কি আমাদের করের বলয় সকলও 


শিথিলতা! প্রাপ্ত হইতেছে? ॥২৯॥ আহা! ভ্রুরহদয় অক্রুর শীত্রশীপ্রই' 


রথের ঘোটক সমূহকে চালাইয়াছে, এই প্রকার আর্ত'স্ত্রীপণের এবস্প্রকার 
অবস্থ! দেখিয়। কাহার এপ্রকার দুক্ষশ্মে ঘ্বণা হয় না1॥৩০17 হাহা! 


& দেখ কৃষ্ণ-রূথের চক্ররেণু সমুহ উড়িতেছে। অছো! এ রেপুজালই বৃষ্চকে 


দেখিতে দিতেছে না। অহো! দেখ সে রেণও আর দেখা ধাইতেছে 
ন1» 1৩১1 এই প্রকার অতিশয় অনুরাগ ম্হকারে গোপীজন বর্তৃ্ 
নিরীর্থিত হইয়া কেশব, রামের সহিত ব্রক্জতৃ্ভাগ পরিত্যাগ করিলেন ॥৩২। 
অতি বেগবান অশ্বসমূছযুক্ত রথারোহণে গমন করিতে করিতে অক্রুর 
বলদেব ও জপার্দন মধ্যাহ্ছনময়ে বমুনাতটে উপস্থিত হইঙ্লেন ॥ ৩৩ ॥ 
অনস্তর অক্র,র কৃষ্ণকে কহিলেন, আমি যেপর্যণ্ত যমুনাজলে আফ্মিক 
ক্রিয়া সমাপন না করি, আপনার! তাঁবৎকাল এই রথের উপরই অবস্থান 


করুন | ৩৪॥ হে বিগ্র! অনস্তর ভগবান “তাহাই হউক” এই কথা; 


বলিলে পর মহামতি অন্দর, যমুনাজলে প্রবেশপূর্বাক সান করতঃ আমন 
করিয়৷ পরমব্র্ধের চিস্ত। করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥ সেই সময় অক্ষর 
দেখিডে পাইলেন যে“ সহত্রফণীমঙ্লে শোভিত ঝুদমালার ন্যার 


সা 


৫২ বিষ্ুপুরাঁণ। ৫ম অংশ 


শুভ্র অঙ্জশোভিত, উদ্নিদ্রপত্বপত্রারুণাক্ষ, বান্ুকি রম্ভাদি মহাসর্পগণে বেষ্টিত, 
গ্ধর্বগণ কর্তৃক সংস্ত,য়মান, কৃষ্বস্ত্ত্বয় পরিধান, মনোহর পদ্ানির্িত- 
অবতংষ শোকিত এবং মনোজ্ঞ কুগুলধারী বলভদ্র যমুনার জলমধ্যে অবশ্থিতি 
করিতেছেন এবং তীহার উৎ্সন্গদেশে, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ভা ও 
আদ্বতলোচনশালী, চতুর্বাহু, চক্রা্দি অত্র উপশোতিত, উদীরাঙ্গ, পীতবর্ণ 
বসনদ্শ্ধারী, শ্রীবৎসাক্কি তবক্ষঃন্থল, মনোহর কেমুর ও মুকুটদ্বারা উজ্জ্বল, 
বিকসিস্তপদ্থানির্ট্িত কর্ণতৃষণশোভিত তগবান্‌ কৃষ্ণ, ইন্দ্রধনগ ও তড়িম্মালা 
শোঁভিত জলদের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩৬--৪১॥ অক্র,র আরও 
দেখিলেন যে, সেই জলমধ্যেই সিদ্ধযোগ, নিপ্পাপ, নাসাগ্রন্যত্তলোচন, 
সনদনাদি মুনিগণ, কৃষের সেই মূর্তি চিন্তা করিতেছেন ॥ ৪২। 
তখন অক্র,র বলততদ্র ও কৃষ্ণকে তদবস্থ জানিতে পরিয়। বিন্নিত অস্তঃকরণে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন যে *ইঠারা রথ ছাড়িয়া এখানে কি প্রকারে আগমন 
করিলেন” & ৪৩॥ এই ভাবিয়া অন্তুর কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, 
তখন জনার্দঘন তীহার বাক্য স্তত্তন করিলেন। অনন্তর অক্রুর সলিল 
হইতে নির্গত হইয়া! পুনর্বার তীহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪। 
এবং উপস্থিত হইয়। দেখিলেন যে “রাম ও কৃষ্ উভয়েই পূর্বের চ্ঘায় 
মনুষ্য শরীরে রথের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন” ॥ ৪৫॥ অনস্তর অক্তুর 
গুনর্বার জলে নিমগ্ন হইয়াও দেখিলেন, যে “ রাম ও কৃষ্ণ, রি যেমন 
দেখিয়াছিলেন এক্ষণেও সেইসপ) মুনি গন্ধরর্ব সিদ্ধ ও উরগ্লগণ কর্তৃক 
মান হুইয়। বিরাজমান রহিষ্নীছেন” ॥ ৪৬॥ তখন দানবপতি-অক্র,র রর 
অবগত হইয়া সর্ববিজ্ঞীনম় ঈশ্বর অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭। 
অক্রুর কহিলেন, -+জশ্সাত্ররূপী অচিত্য মহিমাব্যাপক অনেক অথচ 
একক্লুপী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ৪৮॥ হে অগিত্ত্য! সত্বস্বরূপী 
তোমাকে নমস্কার, হবি; স্বরূপী তোমাকে নমস্কার । হে গ্রভো! তুমি গ্রক্কতি 
হইতে পর ও অবিজ্ঞেয়রূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৯॥ তুমি তৃতত্বরপ; 
ইঞ্িকদ্বরূপ, ও প্রধান (প্রকৃতি) শ্বরূপ, তৃমি আত্মা, তুমিই গরমাত্মা। হে 
আক্কো! তুয়ি ড় হইয়াও পাঁচ একারে অবস্থিতি করিতেছ॥ ৫: 
হে অর্ক! €হ পর্কাতুন! হে ক্রাক্ষরময়! হে ঈশ্বর! তুমি প্রসয় হও। 


উনবিংশ জধ্যায়। ৫৩ 


ছে ভগবনৃ! ব্রদ্ম। বিষুণ ও শিবাদিরূপ কল্পনা করিয়। তোমার স্ব করিতেছি, 
তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৫১ | হে অনাখ্যেয় স্বরূপাত্বন্! ছে অবক্তব্য প্রয়োজন! 
হে পরমেশ্বর! তোমার নাম, ও-বাক্যের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, 
ছে পরতো! তোমাকে নমস্কার। ৫২॥ হে নাথ! হে অজ। যাহাতে নাম 
জাতি প্রতৃতির কল্পন! নাই, তুমি সেই অবিকারী পরমক্রদ্ধ ॥ ৫৩॥ £ছ 
প্রতো ! কল্পনা ব্যতিরেকে দমকল পদার্থেরই জ্ঞান হয় না! বলিয়াই, তোমাকে 
কৃষ্ণ বিষুঃ অচ্যুত প্রভৃতি নাম নির্দেশ করতঃ উপাননা করিয়! থাকি ॥ ৫৪। 
হে অঞ্জ! তুমিই সকল পদার্থ দ্বরূপ এবং তুমিই বিকল্পনাময় এই দেবাদি 
অধিল জগৎ ম্বরূপ। হে বিশ্বাত্বন্! তুমি বিকারভাবহীনরূপে সকল 
পদার্থে ই অবস্থিত, তোমা ব্যতিরিক্ঞ অন্ত কোন পদার্থই সত্য নহে॥ ৫৫। 
তুমি বর্ম, তুমি পশুপতি, তুমি হৃর্ধ্, তুমি বিধাতা) তুমি ধাতা, তুমি অিদশনাথ, 
তুমি সমীরপ) তুমি অগ্নি, ভুমি বরুণ ও তুমিই কুবের ও যম, হে তগবন্‌ ! 
এক হইগাও তুমি এই সকল শক্তিভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করতঃ জগৎকে 
গ্রতিগালন করিতেছ ॥ ৫৬॥ হে ভগবন্! ভুমি কুর্ধ্যকিরণরূণে বিশ্বস্থজন 
করিতেছ। হে অজ! এই বিশ্ব, তোমারই গুণময় প্রপঞ্চস্বকূপ। যে অক্ষর 
পরম ব্রদ্ধরূপ ও তোমার বাচক, সেই ও'কাররূপী জ্ঞানময় ও সদসতরূপী 
তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৭8 বাস্থদেবকে নমঙ্কীর, সধর্ষপরূপী তোমাকে 
নমস্কার, প্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ দ্বন্ধপী তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮ | 


অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্থ। 





উনবিৎশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,-যাদব অভ্ুর পূর্বোক্ত প্রকারে জলমধ্যে বিষুর 
স্তব করিয়া, পরে মনোরম পুষ্প ও ধৃপ দ্বার। সর্কেশ্বরের অর্তনা করিতে 
লাগিলেন ॥১॥ অক্ুর অন্য বিষয় চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক পরষাত্মাতে 
মনোনিবেশ করতঃ বহুক্ষণ ব্র্বারপে মগ হইয়া.মবস্থান কক্িলিন ; পরে 
বহক্ষণ অতীত হইলে সমাধি হইতে বিরত হইলেন॥২॥ অনত্তর 
মহামতি অত্র, আত্ষ্]কে কৃতার্ধের ন্যায় বিবেচন! করিয়া যমুনা! জল 


৫ বিষ্ুঃপুরাণি। ৫ম অংশ। 


হইতে নির্গমম করত পুরর্বার রথের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩। 
রথ-সর্মীপে আগমন করতঃ অক্রুর, রাম ও ক্ককে পূর্ের ন্যায় অবস্থিত 
দেখিলেন, বিশ্বযোফুল্লবেলে দণ্ডায়মান দেখিয়া কৃষ্ণ তীহাকে কহিলেম 
থে “হে অক্ঞর! নিশ্চয়ই তুমি যমুনাজলে কিছু আশ্চরধ্য দেখিয়া, যেহেতু 
তোমার নয়নদ্থয় বিশ্যয় সমাঁগমে উৎফুল দেখিতেছি ॥ ৪1 ৫1 

তখন অক্রুর কহিলেন, হে অচ্যুত! জবমধ্যে আমি যে আশ্চর্য অব. 
লৌকন কন্বিশ্বাছি এখানেও অগ্রভাগে তাহাই মূর্তিষৎ দেখিতেছি ॥ ৬। 
হে কৃষ্ঃ। এই মঙ্থাশ্তর্ঘযজগৎ যে মহাত্বার রূপ, সেই আশ্চর্থ্য-শ্রেষ্ঠের সহিত 
আমি সমাগত হইয়াছি ॥৭॥ হে মধুহদন! এসকল আশ্র্য্য বিষয় 
লইয়! আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই; চলুন মথুরায় গমন করি; কংমকে 
আমি ভয় করিয়া থাকি, পরপিখ্োগজীবিদিগের জন্মকেই ধিক থাক্‌ 
৮৪ এই কথা বলিয়! অক্রর বাযুবেগবান্‌ অশ্বগণকে শীঘ্র চালাইতে 
লাগিলেন, পরে সায়াহুকালে মধুর! প্রা হইলেন 1৯॥ যাদব অক্রুর 
মথুরার গ্রতি অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরামকে কহিলেন যে, আপনার! 
মহাবলশীলী, পদব্রত্দেই গমন করুন। আমি একাকী রথারোছণে নগরী 
গ্রবেশ করি? ১০৪ আপমার। বস্থদেবের গৃহে গ্রমন কর্মিবেন না) কারণ 

আপনাদের জন্য হী বৃদ্ধ সর্বদাই কংয়-কর্ভৃক তিরম্কৃত হইতেছেন॥ ১১। 

পরাশর কহিলেন, অন্তু. এই কথ! বলিয়। নগরে প্রবেশ করিলে পর, 
কৃষ্ণ ও বলতন্তর মুরাপুরীতে প্রবেশপুর্বক রাজমার্ণে উপস্থিত হইলেন 
॥ ১২॥ অনস্তর তাহারা স্ত্রীগণ ও নরগণ কর্তৃক আনন্দ সহকারে বীক্ষিত 
হইয়া, লীলা ও বীর ভাবে দৃপ্ত-বালসাজঘয়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন 
॥ ১৩। অ্রমমান রচিরানন রাম ও কৃষ্ণ পথে একজন রঙ্গকারক রজককে 
দেখিতে পাইয়া, তাহার নিকট সুন্দর বস্ত্র সক প্রার্থনা! করিলেন। ১৪। 
এ্ররজক কংঘপর দাস ছিপ, ম্তরাঁং সে প্রসাদারূ বিশ্বয় সহকারে রাম ও 
ক্চকে উগৈঃদ্বরে বহুতর গালাগালি দিল ১৫॥ তখন কৃষ্ণ সেই ছরাত্ম। 
রজকের প্্ট ক্রোধ করিয়া, করতল প্রহার বা তাহার মন্তক চ্ছেদন 
করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। ১৬॥ তাহাকে বধ করিয়া নানাবিধ 
বন্ধ গ্রহধ করতঃ, রাম ও ক্ষ নীল ও পীত বস্ত্র যধীর্রামে পরিধান পুর্বক 


উনবিংশ অধ্যায় | ৫৫ 
অতি হাষ্টাসত:করণে মুলক গৃহে গমন করিলেন॥ ১৭॥ হে মৈত্র ৰ 
মেই বিকাশিনেক্র-যুগল রাম ও কৃকে . দেখিয়া মালাকার অতি বিশ্মিত 
ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল যে, " ইহার কাহার পুজ এবং কোথা হইতেই ঝ 
এখানে আনলেন ?” ॥ ১৮॥ গীত ও নীলাম্বরধারী এবং াতিমমোহয়াকতি 
মেই হুইজনকে অবস্ধলাকদ করিয়া, মালাকার তাঁধিদ পবুফি ছইজম দেব! 
পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছেন” ॥ ১৯॥ অনন্তর বিকাশিশুমুখপন্কজ রাম 
ও কৃষ্ণ তাহার মিরট পুষ্প সকল প্রার্থন। করিলে পর, মাঁলাকার হস্ত দ্বারা 
ভূমি আলিজমপূর্ববক মত্তকদ্বারা মহীস্পর্শ করিল ॥২০॥ এবং কহিল, হে 
নাধদবয়! আপদার! গ্রদদনুযুখ হইয়া, আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আসি 
ধন্য হইলাম, যে কারণে আপনাদিগকে অদ্য পুজা করিতে পারিষ ॥ ২১ 
অনস্তর মালাকার গ্রহষ্টবদরে তাহাদের ইচ্ছান্ুমারে এই ফুল সুনার, ইহ। 
আরও স্বন্দর,_এই প্রকারে প্রলোভন করাইয়া নানা গ্রকার মনোহর পুষ্প 
প্রদান করিল ॥২২॥ মালাকার টবারদ্বার সেই পুরুষশ্রেষঠছয়কে প্রণাম 
করিয়া গন্ধযুক্ত অমল ও চাকু পুষ্প মমৃহ প্রদান করিতে লাগিল ॥7২৩। 
অনন্তর শ্রীকুষ্ণ প্রষ্ন হইয়া মালাকারকে বর প্রদান করিলেন, হে তত্র! 
আমার বক্ষঃস্থিতা শ্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে লা॥২৪॥ হে 
সৌম্য! তোার ধল ও ধনহানি হইবে লা এবং যতকাঁল চক্রকথধর্য উদয় হইবে, 
ততদিন পর্ধ্যস্ত ভোৌমার বংশনাশ হইবে ন। ৪ ২৫॥ তুমি ইহকালে বিপুল 
ভোগপ্রাপ্ত হইবে এবং অস্তকাঁলেও আমার প্রসাদে আমার চিত্ত করতঃ 
দেহত্যাগ করিয়া দিব্যলোক প্রাণ্থ হইবে ॥২৬॥ হে তত্র! তোমার মন: 
সকল সময়েই ধর্মপরায়ণ হইবে। এবং তোমার বংশে যাহারা জন্মএর্হণ 
করিবে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইবে ॥ ২৭ হে মহাতাগ! যতদিন পর্য্যন্ত সুর্য 
অবশ্ছিতি করিবেন ভত্তকাল পর্ধ্যস্ত তোমার বংশজাতত কোন ব্যক্তি 
উপসর্ণাদি দোষ গ্রাণ্ত হইবে না ॥ ২৮। 

পরাশর কহিলেন,-্হে মুনিশ্রে্ঠ ! কষ) মালাকারকে এই প্রকার বর 
প্রদানপুর্বক মালাকার কর্ৃক পুত হুইয়া, বলতদ্তরের সহিত গাহার় গৃহ 
হইতে নিঙ্কান্ত হইলেন ॥ ২৯॥ - 

উনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


বিংশ অধ্যায়। 


পরার চকহিমেন,স-অনপ্তর রাজমার্গে কচ একটী নারীকে আগমন 
করিতে দেখিলেন। এ নারী নবযৌধনে আরঢা এবং তাহার হস্তে চন্দনাদি 
অন্ুলেগনের পাত্র ছিল। কিন্ত মেকুজ।॥১॥ কৃষ্ণ মনোহর স্বরে তাছাকে 
কহিলেন যে, “হে ইন্দীবরলো্টনে ! এই অনুলেপন তুমি কাহার জন্য 
লইয়া দাইতেছ, তাহা সত্য করিয়া! বল” ॥২॥ কৃষ্ণ সানুরাগের- ন্যায় এই 
কথ! বলিলে পর, হরি-দর্শনে আকৃষ্টচিতা কুজ! হরির প্রতি সাস্থারাগ হইয়া 
মধুর ভাবে বলিল,_-যে “হে কান্ত! আপনি কি আমায় জানেন না?-_ 
আমি অনেক-বন্তা নামে বিধ্যাতা, কংসদ আমাকে অনুলেপন কর্মে নিযুক্ত 
করিয়াছেন ॥ ৩। ৪ ॥ অন্যকেছ অনুলেপন পেষণ করিয়া! দিলে কংসের 
মনোনীত হয় না, কেধল আমার গ্রত্তি ভাহার এই বিষয়ে প্রসন্নতা আছে, 
মৎগিই অন্থুলেপনই তিনি অঙ্গে মাথিতে ভাল বাসেন” ॥ ৫॥ 

্ীক্ণ কহিলেন,-হে রুচিরাননে ! এই মনোহর রাজার ও হুগন্ধ অনু- 
লেন, আমাদের গাত্রে মাধিবার উপযুক্ত। অতএব তুমি ইহা আমাদিগকে 
প্রদান ধর ॥ ৬॥ পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবগ করিয়া 
আদরের সহিত কু! ৭গ্রহণ কর” এই কথা বলিলেন এবং উত্তয়ের গাত্রযোগ্য 
_অন্থলেপন প্রদান করিল॥৭॥ অনন্তর পুরুষশরেষ্ঠ বলভন্্ ও কষ্ণ নানা 
প্রকার রচনা-পারিপাট্যের দহিত চন্দনাদ্দি লেপন করিয়া! ইন্ত্রচাপযুক্ত 


ছইথওড শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভ্ভার শো! পাইতে লাগিলেন ॥ ৮। 
অনস্তর উল্লাপন-বিধানবিৎ * শৌরি 'কীয় হস্তের মধ্যমা! ও তর্জনী 


অন্ধুলিহ্বয় দ্বারা কুজার চিবুক ধারণপূর্বক, উর্ঘদেশে চালিত করিয়া 
তাহা উত্তোলিত করিলেন এবং চরণদ্বয় দারা ভাহার- চরণদ্ধয়ে চাপিয়া 
উর্ধে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব, তাহাকে সরল শরীর করিয়া 
দিলে, সে, রূপে সফল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্েষ্ঠা হইয়া উঠিল ॥ ৯/১০ ॥ অন- 
স্তর কুজ। প্রেমগর্ভভরালসতাবে ভগবানের বস্্ আকর্ষণ করতঃ বিলাস মনো: 


+*. উল্লাপন বিধান, অর্থাৎ যেগ্রকারে বক্র ঘস্তকে সরল করা যাস। 


বিংশ অধ্যায়। ৫৭ 


হরভাবে গৌবিনকে কহিল যে, “আপনি আমার গৃহে চলুন” ॥ ১১৪ 
অনস্যর হরি ছাঁস্য করিতে করিতে, “তোমার গৃহে কিছুপরে গমন করিব» 
কুজাকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন এবং বলরামের মুখের দিকে 
চাহিয়া উচৈঃস্বরে হাস্য করিলেন ॥ ১২॥ অনস্তর রচনানৈপুণ্যে-বিলিধ- 
চন্দন, নীল-গীত-বন্ত্রধারী, বিচিত্র মাল্যোপশোভিত রাম শক ধঙুঃশালাতে 
গমন. করিলেন ॥ ১৩॥ অনন্তর “সেই বহলোকেুঁ আযোজ্য ধমুঃশ্রেষ্ঠ 
কোথায় আছে” রক্ষিগণকে এই কথা জিজ্ঞাস! করিবার পর, রক্ষিগণ ধনুঃস্থান 
নির্দেশ করিলে, কৃ তথায় গমনপূর্ববক সবলে ধনুঃগ্রছণ করিয়া জ্যা 
পৃরিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনস্তর কৃষ্ণ সবলে সেই ধন্গুতে জ্যা রোপন করিবা- 
মাত্র, সে ধন্ুঃ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই সময় সেই ধনুর্ভঙ্গের শবে মথুরা 
নগরী পৃরিত হইল ॥ ১৫॥ অনন্তর ধন্গঃতগ্ন হইলে রক্ষিগণ আসিয়! তাহা- 
দিগকে আক্রমণ করিল; তখন তাহার! উভয়ে সেই সকল রক্ষিসৈম্তকে 
বিনাশ করিয়া! ধন্থঃশালা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৬॥ অনন্তর কংস, 
অন্রুরাগ্ধমন-ৃত্বাত্ত ও ধনুর্তঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া চানূর ও সু্টিক নামে ছুই 
মপ্লকে বলিতে আরস্ত করিল ॥ ১৭ ॥ 

ধস কহিল,_গোকুল হইতে গোপাল বালকদয় উপস্থিত হইয়াছে । 
তোমরা ছুইজনে আমার সম্মুধে সেই বাঁধকঘ্য়কে বিনাশ কর। কারণ এ 
বালকদ্বয় জীবিত থাকিলে আমার প্রাণ হরণ করিবে ॥ ১৮ ॥ মন্যুদ্ধে 
মেই বালকছয়কে বিনাশ করিয়৷ আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমি 
তোমাদিগকে অভিমত ভোগ প্রদান করিব, ইহার অন্যথ| হইবে না। 
আমার অনিষ্টিকারী সেই মহাবল বালকদ্য়কে, যায় অথবা অন্তায় যুদ্ধে, যে 
প্রকারে পার, বিনাশ করিও। কারণ দ্ধ ২ তে পাঁরিলে, এই 
রাজ্য আমাদের সাধারণ ধন হইবে ॥ ১8০ উন রহ পষ্টারে যবে 
আদেশপুর্ববক, হত্তিপকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল-_ুপতুি সুমন 
ছারে মদীয় কুবলয়াপীড় নামা উচ্চ হস্তীকে স্থাপন কাঁট এবং সেই পালক 
র্ঘবারে উপস্থিত হইলে, সেই হস্তিত্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করাইবে 
॥২১২২॥ আসন্নমরণ কংস। এই প্রকার আদেশ করিয়া! উপকন্িত মঞ্চ 


সকল অবলোকন-পূর্বক হুর্ষেগ্রয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২৩। 
৮ 


৫৮ বিষুঃপুয়াগ। ৫ম অংশ । 


অনস্বর হৃুর্ষ্যোদস্ব হইলে, নাগরিকগণ সাধাঁরথ-মঞ্চে আরোহণ 
কর্পিল এবং রাজমঞ্চ লমূহে অঙ্গাত্য সকলের সহিত গৃপতিগণ আর্য 
হইলেন। ২৪ ॥ অনস্তর কংস, রক্লমধ্যভাগের নিকট, যুদ্ধের যোগ্যায্োগ্য 
পরীক্ষক ব্যক্তিগপকে নিবেশিত করিয়া দ্বয়ং উন্নতমঞ্চের উপর অবশ্থিতি 
করিতে লাগিল 1২৫ ॥ সেইখানে অন্তঃপুরস্থ নারীগণের জন্ভ আরও 
অনেক মঞ্চ শির্থিত হইত্বাছিল এবং নাগরিক-ত্রী ও বেধ্যাগণের জন্যও 
বছতর মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল ২৬1 ননগোপ প্রভৃতি গোপগণ এবং বন্দে 
ও অক্রূর গ্রভৃতি_ইহারা তিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ২৭। 
দ্বেবকী, “মৃত্যুকালেও পুত্রের মোহর বদন দর্শন করিব, এই আশায় 
নাগরী-্ত্রীগণের মধ্যে অবশ্থিতি করিতেছিলেন | ২৮ & অনস্তর চতু- 
কে নানাপ্রকা'র বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। চানূর মল্প ও মুগ্িক 
গর্বিত ভাবে বাহ্বাক্ষোটন করিতে লাগিল এবং সকল লোকেই চতুর্দিকে 
হাহাকার করিতে প্রবৃত্ধ হইল। এই সময় হস্তিপক-প্রেরিত কুবলয়াপীড় 
নামক হ্তিকে হনন করিয়া, সেই হন্তির দত্তদয়কে অন্ত্র্ূপে হস্তে ধারণ 
করতঃ মদ ও রক্তে অনুলিগাঙ্গ, বলতদ্র ও কৃষ্ণ, গর্ব ও লীল! সহকারে অব 
লোকন করিতে করিতে, মৃগমধ্যে সিংহের ন্যায় সেই সুমহারঙ্ভূমে প্রযেশ 
করিলেন ॥ ২৯--৩১॥ তখন সকল মঞ্চেই এক প্রকাণ্ড হাছাকর ধ্বনি 
উিত হইল। এবং ইনি কৃ ও ইনিই বলভদ্ত্র-এই প্রকার বিশ্ময়সৃচক 
শব সকলের মুখ হইতেই শ্রুত হইতে লাগিল ॥ ৩২॥ “পুতন! নামী 
ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে ধিনি বিনাশ করিয়াছেন, শকট ও যমলার্জুন নামে 
প্রকাণ্ড বৃষ্ষদ্বয়কে যিনি ভঙ্গ করিয়াছেন ইনি সেই কৃষ্ণ” ॥ ৩৩॥ যিনি 
বাল্যকালেই কাঁলিয়নাগে আরোছছণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন। এবং 
যিনি সপ্তরাত্র পর্যযত্ত গোবদধিন নামক মন্থাপর্্বত ধারণ করিয়াছিলেন--ইনিই 
সেই কৃষ্ণ !॥৩৪॥ যে মহাত্বা অবলীলাক্রমেই হূর্বত্ব অরিষ্ট, ধেনুক 
ও কেশীকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই মহাত্বা_দর্শন কর॥ ৩৫॥ এই 
ইহাই অগ্রভাগে-_ইইার অগ্রজ বলভদ্র অবলীলাক্রমে গমন করিতেছেন, 
আহ! ই্ভাকে দেখিলে যোষিদৃগণের মনঃ ও নয়ন আনন্দিত হয় ॥ ৩৬। 
পুরাদার্ধাবলৌকনকারী প্রীজ্ঞগণ, ইহাকেই বলিয়া থাকেন যে" এই 


বিংশ অধ্যায়। ৫৯ 


গোপাল, নিষশ্স যাদববংশকে উদ্ধার করিবেন” & ৩৭ ॥ এই গোপাল, 
র্বতৃতময় ও অখিল কারণ বিষুর অংশ এবং ভার-হরণের জন্য পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন | ত৮1 পৌরগণ সকলে পুর্কোক্তগ্রকারে রাম ও 
কষে বর্ণনা করিতে লাগিলেন কিন্ত এদিকে দেবকীর স্তন হইতে সেহভার 
হ্ধ হয়ই ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং তাহার দয় প্রক্কা্ তাপযুক্ত 
হইল ॥৩৯॥ পুত্রের মুখ-বিলোকন-রূপ মহোৎসবপ্রাপ্ত হইয়। বহ্থদেব 
যেন জরা পরিত্যাগ করতঃ যৌবনলাভ করিলেন ॥ ৪০ | রাজান্তঃপুর 
নারীগণ ও নগরক্ত্রীনমূহ অক্ষিযুগল বিস্তারিত করিয়া, অবিরামভাবে কৃষ্ণকে 
দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৪১॥ কোন নারী কহিতে লাগিল, হে সধীগণ! 
কৃষ্ণের এই অতিরক্তনেত্রশালি মুখখানি দর্শন কর? আহা! দেখ গলযুদধ- 
জনিত পরিশ্রমে সমূৎপন্ন স্বেদাঘু-কণিকা দ্বারা মুখখানি তিজি় গিয়াছে ॥৪২ 
কেহ কহিল, হে সখীগণ ! নীহার-জলসিক্ত, শরৎকালের গ্রফুন্্-পন্কজের 
দর্গহারী, & কৃষেের শ্বেদজল-কণাচিত মুখ দর্শন করিয়! নয়নদ্ব়কে সফল 
কর | ৪৩ কেহ কেহ কহিতে লাগিগ যে “ছে ভামিনি ! বালক-কৃষণের এই 
বিপক্ষ-ক্ষপণ শ্রীবৎসান্কিত, বিপুল তেঞ্জঃশালি বক্ষোদেশ ও তুজদ্বয় কেমন 
হন্দর--দেখ দেখি ॥ ৪৪ ॥ কেহ কহিল, সথি! এই সম্মুখে আগত নীলবন্ত- 
পরিধায়ী বলভদ্রকে কেন দেখিতেছ না?! আহা! ইহার মুখ কেমন,হিমকুন্দ 
ও মৃালের ন্যায় শুজ্রবর্ণ! 18৫॥ কেহ কহিল, সথি! মুষ্টিক ও চানুর, 
মদদর্ণিতভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে বলভদ্রের দিকে চাহিয়া, মেনে মনে 
অপারগ ভাবিয়া) কেমন ঈষৎ হাসা করিতেছে একবার দেখ! ॥ ৪৬1 কেহ 
কছিল," সখি! আহা দেখ! এ চানূর যুদ্ধ করিবার জন্য হরির সমীগে 
উপস্থিত হইতেছে। আছা! উচিতকারী বৃদ্ধগণ কি এখানে নাই ?॥ ৪৭ ॥ 
আহা! হরির যৌবনোদ্ুখ এই সুকুমার তন্থই বা কোথায়? আর বজ্কঠিন 
বিশালশরীর এই মহাম্থ্রই বা কোথায়? এই উভয্বের কি পরম্পর যুদ্ধ 
সম্তবে | 8৮ ॥ আহা! ইহার হছইজনেই-নখযৌবনশালী, কিন্ত রঙ্গহলে এই 
চানুর-প্রমুখ মল্লগণ অতি দারুণ 1৪৯ আহা! যুদ্ধপ্রশ্ন-কর্তার। কি 
মহান্‌ ব্যতিক্রম করিতেছে? যে তাহার! মধ্যন্থ হইয়াও কিপ্রকারে বালক 
ও বলযানের পরম্পর যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে ? 1 ৩৭ | 


৬০ বিষুপুরাঁণ। ৫ম অংশ। 


পরাশর কহিলেন,--পুরস্ত্ীগণ এই প্রকার পরস্পর বলাবলি করিতেছে; 
এমন সময় ভগবান্‌ হরি, জনতার মধ্যে পদভরে পৃথিবীকে চালিত করিয়া! 
নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫১॥ অনন্তর বলভদ্রও যখন আক্ফোটনপূর্্কক 
মনোহর ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সময় যে তাহার পদভরে 
ভূমি বিদীর্ঘ হয় নাই, তাহ! বড়ই আশ্চর্যের বিষয় 11 ৫২& তখন অমিত- 
বিক্রম কৃষ্ণ, চানুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং নিযুদ্ধকুশল .মুষ্টিকও 
বলভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৩॥ অনস্তর হরি, পরম্পর 
শ্লেষ ও একএক বার পতনপুর্বক চানৃরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তখন, ক্ষেপণ, মুষ্টিপাত, বজসদূশ কীল প্রহার, জানুদেশে গ্রস্তর-ক্ষেপ, 
বাহবিঘটন, পাদদ্বার! উ্ধাক্ষেপণ ও গ্রসরপদ্ধারা উভয়েরই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৪॥ তখন সমাজোৎ্সব সন্ধানে, উভয়ের শন্তর-রহিত 
বলও প্রাণ নিষ্পাদ্য, সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল ॥৫৫॥ চানুর মল্ল+--হরির 
সহিত যত যুদ্ধ করিতে লাগিল, ততই তিল তিল প্রমাণে তাহার বলক্ষয় 
হইতে লাগিল॥ ৫৬॥ জগন্ময় কেশব, কোপ ও খেদে স্বকীয় শিরোমাল্য 
কেসর ধম্পিত করিয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭॥ অনন্তর 
চানুরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি অবলোকন করিয়া! কোপপরবশ কংস 
 তু্্য বাদ্য করিতে নিবারণ করিল ॥ ৫৮॥ অনন্তর কংসকর্তৃক মৃণঙ্াদদি ত্য 
বাদ্য গ্রতিষিদ্ধ হইব! মাত্র, আকাশে অনেক স্বরাদিযুক্ত দেবতুর্ধ্য, তৎক্ষণাৎ 
বাদিত হইতে আরম্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ 

মেই সময় অন্তর্ধানগত দেবগণ, অতি হৃষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন যে॥ 
“হে গোবিন্দ ! তোমার জয় হউক, হে কেশব! এই দানবকে তুমি হনন 
কর”।৬০। মধুৃদন পূর্বোক্ত প্রকারে বছক্ষণ পর্যন্ত চানূরের সহিত ক্রীড়। 
করতঃ গশ্চাৎ .তাহার বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া, তাহাকে উৎপাটন করতঃ 
উত্তোন্লিত করিলেন। ৬১। অনন্তর অমিত্রজিৎ কৃষ্ণ, সেই অজ্পপ্রাণ 
দৈত্যকে শতবার গগনে ভ্রষণ করাইয়া, গতজীবিত হইলে পর, ভূমির উপর 
তাহাকে আছ্ড়াইয্! ফেলিলেন। ৬২। কৃষ্ণ কর্তক আন্ফোটিত চানুর 
শতধা। বিদীর্ঘ হইল এবং তদীয় রক্তত্রীবে সেই সময় পৃথিবী মহা 
পদ্কমরী হইয়। উঠিল। ৬৩। কৃষ্ণ যে প্রকারে চানুরের সহিত যুদ্ধ করিলেন, 
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মহাবগ বলভদ্রও সেই প্রকারে দৈত্যমন মুগ্টিকের সহিত, তৎকালে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । ৬৪। ব্লভদ্রেও মুষ্ট ও জানুদেশ দ্বারা তাহার মস্তকে 
ও বক্ষোদেশে আঘাতপুর্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং এমনিভাবে 
তাহাকে গেষণ করিলেন যে, তাহাতেই তাহার প্রাণ বছধির্ত হইল। ৬৫। 
কও তোসলকনামক মহাবল মল্লরাজকে বাম-মুদ্রি প্রহার দ্বারা তৃতলে 
পাতিত করিলেন। ৬৬। অনস্তর চানর মুষ্টিক ও তোসলক বিনাশ প্রাপ্ত 
ছইলে পর, অন্তান্ত সকল মল্লগণ পলায়ন করিল। ৬৭। অন্তর কৃষ্ণ ও 
বলভদ্র সমাঁনবয়স্ক গোপাল বালকগণকে আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্ে 
অতি হুষ্টভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন । ৬৮1 তখন কংসও কোপে নেত্র 
রক্তবর্ণ করতঃ ব্যপৃত-লোক সকঙগকে, অতি উচ্চরবে কহিল যে, * এই 
মমাজমগ্ুল হইতে সবলে এই গ্রোপ বালকদয়কে, নিষ্ধাশিত করিয়া 
দাও। ৬৯। লৌহ্ময় শৃঙ্খল দ্বার! এই পাপীনন্দকে বন্ধন কর__অবৃদ্ার্থ 
দগুপ্রয়োগ করিয়া! এই বৃদ্ধ বহুদেবকে বধ কর।৭*। এবং কৃষ্ণের 
সহিত, যে গোপবালকগণ এই মন্ুখে নৃত্য করিতেছে, ইহাদিগকেও বধ 
কর এবং ইহাদের গাভী সকল ও যাহা কিছু ধন আছে, তাহা সকলই 
হরণ কর।৭১। কংস এই প্রকার আজ্ঞ। করিলে পর, মধুস্থদন হান্ত 
করতঃ একটি লন্ম প্রদানপূর্বক সেই মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া 
বেগে কংসকে ধারণ করিলেন। ৭২। কষ, কেশসমূছ আকর্ষণ করিয়! 
কংসকে ভূমিতে নিপাঁতিত করিলেন এবং তাহার উপর শ্বয়ং পতিত ছইলেন, 
সেই সময় কংসের মস্তক হইতে কিরীট বিগলিত ছইয়! পড়িল | ৭৩। 
সকল জগতের আঁধার অতিভার কৃষ্ণ উপরে পতিত হইয়া, উগ্রমেন পুত্র 
কংসের প্রাণ পরিত্যাগ করাইলেন।৭৪। সেই সময় মধুহ্দন মৃতকংমের 
কেশ সমুহ আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে তাহার দেহ কর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
৭৪। মহাজলবেগের গ্বায় আকৃষ্যমাণ কংসদেহের অতিগৌরব প্রযুক্ত 
মেই সময় সেইধানে এক প্রকাণ্ড পরিখা নির্মিত হইল। ৭৬। 

কৃষ্ণ এবন্প্রকারে কংসকে গ্রহণ করিলে পর, কংসের ভ্রাত] স্মালী 
রোষ-সহকারে আগমন করিল, কিন্তু“ বলভন্ত্র অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ 
করিলেন। ৭৭। অনন্তর অবজ্ঞাসহকারে কৃষ্ণ কর্তৃক নিপাতিত ক'সকে 


৬২ বিষুপুরাণ। ৫ম অংশ। 


অবলোকন করিয়া, সেই রজলমগ্ডলস্থ সকল ব্যক্তিই হাহাকার করিতে 
লাগিল। ৭৮ | অনন্তর মহীবাহ্‌ কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত সত্তর হইয়া! 
বন্দে ও দেবকীর পাদগ্রহণ করিলেন। ৭৯ । তখন বস্থদেব ও 
দেবকীর পূর্বজনবৃত্বাস্ত ন্মরণ হইতে লাগিল এবং তীহারা ভগবানকে 
ভূমি হইতে উঠাইয়া, প্রণাম করতং অবস্থিতি করিতে লাগিলেন 1৮*। 
বন্থদেব কহিলেন, হে অবসন্নগণের নাথ, দেবগণেরও বরদ! হে প্রভো! 
প্রসন্ন হও। হে কেশব! আমাদের প্রতি প্রনন্ন হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার 
করিয়া ।৮১। হে ভগবন্‌ ! আপনি পূর্বে আমাদিগের আরাধিত হইয়! 
রব ত্বগণের নিধনের নিমিত্ত যে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে 
আমার কুলপবিত্র হইয়াছে । ৮২। তুমি সর্বভূতের অন্ত, অথচ তুমি 
সর্বভূতেই অবস্থিতি করিতেছ। হে সমস্তাত্বন্! তোম! হইতে তৃত ও 
ভবিষ্যৎ প্রবন্তিত হইয়াছে। ৮৩। হে সর্বদেবময় অচ্যুত ! সকল যজ্ঞেই 
তোমার যজন হইয্না থাকে । হে পরমেশ্বর ! তুমিই বন্তস্থরূপ, অথচ তু্ষিই 
সকজা যজ্জের যষ্ট] | ৮৪। আমার এবং দেবকীর অন্তঃকরণ যে তোমার 
প্রতি তনয়গ্রীতিবশে ত্রান্তিযুক্ত হইতেছে, তাহা যে অত্যন্ত বিড়ম্বনা, ইহাতে 
সন্দেহ কি?। ৮৫। সকল তৃতগণের কর্তা অনাদি-নিধন তুমিই বা কোথায়! 
আর মনুষ্যরূপী আমার তোমাকে পুত্র বলিয়। সম্বোধনকারিণী জিহ্বাই ব! 
কোথায়? তুমি আমার পুত্র, ইহ1কি সম্ভব হইতে পারে? 1৮৩॥ হে 
জগন্নাথ! এই অধিল জগৎ ধীহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মারা ব্যতিরেকে 
তিনি আম হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন) ইহ! অন্য কোন্‌ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত 
হইবে? ৮৭ ॥ এইস্থাবর-জঙ্গমাত্্ক জগৎ খাহাতে প্রতিঠিত রহিয়াছে, 
তিনি জঠর-মধ্যশারী হইন্া মনুষ্য হইতে কেন জন্মগ্রহণ করিবেন ? ॥ ৮৮। 
হে পরমেশ্বর! তুমি দেই অচিস্তনীয় বিভব! তুমি প্রসন্ন হও এবং 
অংশীবতার দ্বারা বিশ্বের পাপন কর, তুমি আমার পুত্র নহ। হে ঈশ! এই 
আব্রক্গপাদপ ভ্রগৎ তোম| হইতেই উৎপন্ন, হে পরমেস্বরাত্মন্‌! আমাদিগকে 
কেন বিমোহিত করিতেছ? ॥ ৮১॥ হে অপান্তভয় ! তুমি আমার তনক্ন, এই 
মায় প্রভাবে বিমৃৃষ্টি হইয়াই আমি *কংস হইতে অতিতীত্র ভর়প্রাণ 
হইয়াছিাম এবং সেই তয়ে আকুল হাই আমি তোমাকে গ্রোছুগে 


একবিংশ অধ্যায়। ৬৩ 


রাখিয়া! আসিয়াছলাম) তুমি সেইখানেই বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়াছ। হে ঈশ! 
আমার মমত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৯০॥ রুদ্র মরুৎ অশ্বনীকুমার ও উন্্র 
প্রভৃতি দেবগণের অনাধ্য যে সকল কর্ম, তাহ! তুমি সম্পাদন করিলে, ইহ! 
্রত্যক্ষই দেখিলাম। হে ঈশ! তুমি বিষু এবং জগতের উপকার করিতে 
অবভীর্ঘ হটয়াছ, ইছ! আমর! ভাল করিয়। বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের মোহ 
নষ্ট হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 

বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





একবিৎশ অধ্যার। 


পরাশর কছিলেন,--ভগবানের অত্যাশ্তধ্য কর্দর্শন করিয়া, বন্থদেব ও 
দেবকী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়! হরি, যছ্মগ্ুলীর মোছ্ছোৎ- 
পা্ঘনের জন্য পুনর্ববার বৈষ্ণবী-মায়৷ বিস্তার করিলেন ॥ ১॥ অনন্তর কৃষ্ণ, 
বহুদেব ও দেবকীকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন যে “হে মাতঃ! হে পিতঃ! 

স-ভীত আমি ও বললভদ্র বহুকাল ধরিয়া উৎকঠিততাবে থাকিয়। অদ্য ভাগ্য- 
ক্রমে আপনাদের ছুইক্জনকে দেখিতে পাইলাম ॥২। সাধুদিগের পিতা ও মাত।র 
ৃজ্ধা ব্যতিরেকে যে কাল গমন করে, জীবনের মেট অংশটুকুও ব্যর্থ স্বরূপে 
পরিগণিত হয় ॥৩৪& হে তাত। দেব, দ্বিজ ও গুরুগণের এবং মাতা ও 
গিতার পূজনকারী দেহগণেরই জন্ম সফল হইয়া থাকে ৪॥ হে পিতঃ। 
কংসের প্রতাপ ও বীর্য ভীত ও পরাধীন, আমাদের ই হনের এই 
অতিক্রম কৃত ব্যবহার আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৫॥ 

পরাশর কহিলেন) কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে মাত। ও পিতাকে এই বলিয়া 
প্রণীম করিলেন এবং হথাক্রমে যদুবৃদ্ধগণের পুজা করিয়া! পৌরগণের সম্মান 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৬। অনস্তর কংসের পত্ধীগ্ণ ও মাতৃগণ তৃমিতে 
নিহত, কংসকে পরিবে্টন করিয়। ছুঃখ ও শোক পরিধুতভাবে অতিশয় 
বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৭॥ তথন হরিও অন্ুতাপাতুরভাবে স্বয়ং অশ্ু- 
কলুষিত নয়ন হইয়া, তাহাদিগকে বহুপ্রকারে জহাস প্রদান করিতে লাগি- 
দেন।৮৪ আনস্তর মধুহ্দন। উগ্রষেনকে বন্ধন হইতে .মোচন করিলেন এবং 


৬৪ বিষ্ুপুরাণ। ৫ম অংশ । 


মৃত পুত্র & উগ্রসেনকে পুনর্বার নিজরাব্যে পূর্বের ন্যায় অভিষেক করি. 
লেন॥৯॥ যছুষিংহ উত্রসেন কৃষ্ণ কর্তৃক শ্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় 
পুত্র কংস এবং যে সকল বীর সেইন্ছলে খাতিত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রেতকারধ্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর পুত্রের ওর্দাদেহিককর্ম- 
সম্পাদনাস্তে,উগ্রেন সিংহাদনে উপবেশন করিলে পর, ভগবান্‌ হরি তীহাকে 
কহিলেন--প্ছে বিভো! আমার এক্ষণে কি করিতে হইবে, আপনি 
তাহা অবিশঙ্কিতভাবে আজ্ঞা করুন ॥১১॥ এই যছুবংশ যযাতি-শাগে 
অরাজ্যাহ্ঁ হইলেও আমি বর্তমান থাকিতে, আপনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের প্রতি 
আঁজ্ঞ। প্রচার করুন, রাজগণেরত কথাই নাই» ১২।॥ 

গরাশর কছিলেন,_অগতের কার্ধ্যপিদ্ধির জন্য মনুষ্যন্ধপধারী ভগবান 
কেশব, উগ্রমেনকে এই প্রকার বলিয়া বায়ুকে ম্মরণ করিলেন ও স্মরণ মাত্রেই 
যাঁু তথায় উপস্থিত হইলেন ১৩॥ তখন ভগবান. বায়ুকে কহিলেন 
হেবায়ো! তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বল,হে বাব! 
তোমার গর্কে প্রয়োজন নাই, তুমি উগ্রসেন নৃপতিকে স্বধর্মা নামে সা 
প্রদান কর। ১৪। কৃষ্ণ তোমার প্রতি আদেশ করিতেছেন, স্ুধর্মাথ্যা 
যে অত্যুত্ধম সভারত্ব আছে, তাহ রাজাহ, হুত্তরাং সেই সভায় যদুগণের 
উপবেশনই সদৃশ । ১৫। 

পরাশর কহিলেন,_ভগবান পবনকে এই কথা বলিলে পর পবন, গমন 
পূর্বক শচীপতির নিকট সকল কথ! বলিলেন। তখন ইজ্রুও বাযুর নিকট 
সেই সুধশ্্বাথ্য। সভ। প্রদান করিলেন । ১৬। অনন্তর বায়ু কতক সমানীত 
সর্ধারত্বাট্যা সেই মনোহর দ্বিব্যস্ূভাঁকে যদুশ্রেষ্ঠগণ উপভোগ করিতে 
লাগিলেন | ১৭ । ' যছুশ্রেষ্ঠবীর কৃষ্ণ ও বলরাম যদিচ জর্বজ্ঞানময় ও 
বিদিতাখিল-বিজ্ঞান ছিলেন, তথাপি তাহারা মনুষ্যলোকে আচার্য্য হইতে 
শিক্ষানুক্রমের কর্তব্যতা খ্যাপন করিবার জন্য অবস্তিপুরবাসী কাশ্ঠসান্দীপনির 
নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিবার অন্য গমন করিলেন । ১৮।১৯। বলভদ্র ও কৃ 
সান্দীপনির শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বক গরুর প্রতি উচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই 
সকল আনে আচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন ২*। হে দ্বিজ! ইহ! বড়ই 
আশ্চর্যের কারণ হইয়াছিল, যে, তাহারা চতুঃষতি দ্িবসেই সরহস্ত ও 


একোবিংশ অধ্যায়। ৬৫ 


মসংগ্রহ ধনুর্ষেদে পারদর্শী হইদ্বাছিলেন ॥ ২১॥ সন্দীপনি তাহাদের এষ, 
ন্রকার অতিমানুষ্য ও অসপ্তাবনীয় কর্ম চিন্তা করিয়া বিবেচন 
করিলেন যে, নিশ্চয়ই চন্ত্র ও দিবাকর তীহার গৃছে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২২৪ 
অনস্ভর গরুর উপদেশ মাবেই তাহারা, সর্ধগ্রব্ঠর অন্ত্শিক্ষা করিয়া 
যান্দীপনিকে কহিলেন যে « আপনাকে যে খরুদক্ষিণ] দিতে হইবে 
কাপনি তাহ! প্রার্থনা করুন ॥ ২৩॥ তখন মহামতি জার্দীপনি, তাহাদের 
অলৌকিক কর্ম অবলোকন করিয়া) তীহাদের নিকট গুরুদক্ষিণ। শ্বয়ূপ, 
লবগসমূডে, প্রভাসে মৃত, স্বকীয় পত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৪ ॥ 
অনস্তর তাঁহারা অন্তরগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইবামাব্র সমুদ্র, 
নিজরপে অর্থ্যপাত্র হন্তে সেইখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন “আমি সান্দী- 
পদীর পুত্রকে হরণ করি নাই ॥২৫। শঙ্খরূপী পঞ্চজন নামে একজন 
দৈত্যই সেই বাঁলককে গ্রহণ করিয়াছে । হে অন্থুরহ্দন! সে ৈতয আমার 
জল মধ্যেই বাস করিতেছে” ॥ ২৬ 

সমুদ্র এইকথা বলিলে পর, কৃষ্ণ জলমধ্যে গ্রবেশপর্বফ ছৃ্টদ্বতাব পঞ্চজন 
নামক অন্থরকে হুবন কিয়! তাহার অন্থিসন্তব শঙ্খ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭॥ 
এই শঙের নাদে দৈত্যগণের বলছানি হয়, দেবগণের তেজঃ বৃদ্ধি হয় 
এবং অধর্্ম বিনাশলাভ| করে ॥ ২৮॥ অনস্তর পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বাদন করিতে 
করিতে হরি ও বলবান্‌ বলদেব যমপুরী গমনপূর্বক বৈবদ্বত ষর্মকে জয় 
করিয়া, যথাপুরধ্ষ শরীরী যাতনাসংস্থ বালককে গ্রহণ করতঃ তাহার পিতার 
হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ২৯৩৭ ॥ অনত্তর কৃষণ ও বলরাম উভয়ে উগ্রসেন- 
গালিতা মথুরাপুরীতে আগমন করিলেন। তথন তাঁহাদের দর্শনে মথুরার 
মকল স্ত্রী ও পুরুষগণ প্রহষ্ট হইল ॥ ৩১॥ 


একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ! 





ঘবাবিংশ অধ্যায়। 


পরাশর কছিলেন,--কংস, অগ্তি ও প্রাপ্তি নায়ী জরাসন্ধের ভুই কম্তাফে 
বিবাহ করিয়াছিল। মগধাধিপতি বলী জরাসন্ধ, সেই.কন্তাছয়ের পতিহ্স্তা 
কুষকে যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার জন্ভ, মহতীসেনা সমভিব্যাহারে 
আগমন করিল ॥ ১। ২॥ দ্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিনী সেনা-পরিবৃত যগধেশ্বর 
আগমনপূর্ব্বক মধুরাপুরীর অবরোধ করিল॥৩॥ তখন বলশালী রাম ও 
জনার্দন উভয়ে অল্প সৈন্তে পরিৰৃত হইয়া, নগরী হইতে নিক্রমনপূর্বাক অরা- 
সন্ধের বলবান্‌ সৈনিকগণের অবহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ 9॥ হেমুনি- 
সত্তম! অনস্তর রাম ও জনার্দন, স্বকীয় পুরাতন অগ্ত্রসমূহের আদান করিতে 
এক উত্তম সংকল্প করিলেন ॥ ৫॥ হে ধীর! অনস্তর আকাশ হইতে শান 
খড়ী, অক্ষয়নায়ক তৃণদ্য় ও কৌমোদকী নামে গদা,ভগবান্‌ হরির নিকট উপ- 
স্থিত হইল ॥৬॥ হে কবে! বলতদ্রের মনোহভিমত হ'ল ও .সোনন মুষল 
গগন হইতে তাহার নিকট উপস্থিত হইল |৭| অনস্তর রাম ও জনার্ঘন,সৈন্য 
মগধাধিপকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, উভয়েই মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন 
॥৮॥ হে মহামুনে! নুহর্ধ-ত্ত জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া, যে গ্ভাবে পলায়ন 
করিল, তাহাতে রুষণ তাহাকে পরাজিত ভাবিলেন না| ৯॥ হে দ্বিজোত্ম! 
অনস্তরর্গকছু দিন পরে, বলাথিত জরাসম্ধ, কোপ-পূর্ণ হইয়া পুনর্বার যু্ধার্থে 
আগমন করিল এবং রাঁম ও কৃষ্ণ কর্তৃক পরাদ্িত হইয়া! পুনর্ধার পলায়ন 
করিল ॥ ১০ ॥ মগ্রধদেশাধিপতি রাজ! জরাসম্ধ এই গ্রকারে অষ্টাদশ-যার 
কষ্ঃপ্রমুখ বহ্যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করে। এবং সেই সকল মুদ্ধেতেই 
ব্লাধিক জরাসন্ব,অলস-সৈন্য যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হুইয়া পলায়ন করিয়া" 
ছিল ॥ ১১। ১২॥ যাদবগণের যে সেই প্রকার বল অঞ্জিত হয়; তাহা কেবল 
চক্রীর অংশাবতারের সমিধি মাহাস্ঘ্যের প্রভাবেই ॥ ১৩ মনুষ্য-ধর্মশীল 
জগৎপতির ইহা লীলা (ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; কারণ তিনি সর্বাশজি" 
মান্‌ হইয্াও শক্রগণের উপর অস্ত্রক্ষেপণ করিতেন ॥ ১৪॥ ফিনি 
সঙ্কললমাত্রেই এই জগতের ৃষ্টি ও সংহার করিয়! থাকেন, তীঁহার শক্রগক্ষ 
্ষয-বিষয়ে উদ্যম-বিস্তরের আর প্রয়োজন কি? 8১৫॥ তথাপি মেই ভগবান 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ৬৭. 


ম্গয্াগণের ধর্মানূ্তী হইয়াই হীনগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং বল- 

বানের গৃহিত সন্ধি করিতেন॥ ১৬ সেই ভগবান মন্গষ্যধর্মের অনুসারে 

কোনম্বানে আম, কোন স্থানে দান ও কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন 

করিতেন ; আবার কোন সবলে দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেন) আবার হয়ত 

কুত্রাপি পলায়নও করিতেন 1১৭॥ এই প্রকারে মন্থুষা-দেহীগণের ঠেষ্টানুবর্ভন- 

কারী জগৎ্পতির স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই লীলা, সংপ্রবর্তিত হইতে লাগিল॥ ১৮ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ব্রয়োবিৎশ অধ্যাঁয়। 


পরাশর কহিলেন্‌,-ছে দ্বিজ! গোষ্টে, সমগ্র যাদবগণের অন্লিধানে 
গা্যকে তদীষ্ শ্যালক, নপুংসক বলিয়। উপহাস করিয়াছিলেন? "তাহা শ্রবণ 
করিয। ভৎ্কালে সকল যাঁদবগণই উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন | ১1 এই 
কারণে গার্গা অতিশয় কোপান্থিত হইয়া, দক্ষিণসমুদ্রের তীয় গমনপূর্ববক 
যছ্বংশীস্ গণের ভয়কারী এক পুক্রলাতের প্রত্যাশার তগদ্যা আরস্ত 
করিয়াছিলেন ॥ ২॥ সেই গার্গ্য, ব্রত্বরূপ চূর্ণমাত্র তক্ষণ করতঃ মহাদেবের 
আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; অনস্তর দ্বাদশদিবসে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, তাঁহীকে 
অভিলধিত বর প্রদান করিলেন॥ ৩।॥ অনস্ভর অপুত্র যবনেশ্বর, তাহাকে 
অতিশয় সম্মান করতঃ নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই স্থলে যবনেশ্বর 
মহিষীর সহবাসে তাহার ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্তরর্ণ এক সন্তান জন্মিল। ৪॥ 
সেই বস্তাগ্র-কঠিন বক্ষঃস্থপ পুত্র কালযবনকে, স্বীয় রাজ্যে অভিষেক করিয়া 
যবনেম্বর বনে গমন করিলেন ॥ ৫॥ অন্তর বীর্যযমদোম্বত্ত কালযবন, 
নারদের নিকট পৃথিবীন্থ বলবান্‌ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাস! করিলে, নারদ 
ত্ছত্বরে যাদবনৃপতিগণের বিষয় কীর্ডন করিলেন॥ ৬] নারদের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া! কালযবন, যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে, সহত্র সহজ কোটি 
মনে্ছসৈন্য ও অনস্ত রখ অশ্ব ও হস্তিও পদাতিসৈত্তের এক মহান্‌ সমা- 
বেশ করিল ৭1 এবং মধ্যে মধ্যে বাহন হস্তীঅশ্বাদি পরিশ্রান্ত হইলে) 
তৎক্ষণাৎ অন্য বাছনে আরোহণ করিয়া, প্রতিরিন অবিশ্রাম-গতিতে, 
রোষপুর্ণ কালযবন, যাদবগ্রণের সহিত মু্ার্থে মথুয়ায় আসিয়া উপস্থিত 





৬৮ বিষুঃপুরাণ। ৫ম অংশ। 


হইল ॥৮1 অনত্তর কৃষট, একদিকে বার-বার জরাঁসন্ধের আক্রমণ ও অপরদিকে 
কালযবনের আক্রমণ দেখিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কালযবনের সহিত 
ুদ্ধে ক্ষীগপ্রায় হইলে যাদ্দবগণ পুনর্কার মাগধরাজার সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় 
তৎকর্তৃক জিত হইতে পারিবে &৯॥ আবার মগধাধিপতির সহিত যুদ্ধে 
যহুগণ ক্ষীণবল হইলে, পুনর্ব্বার সবল কালযবন, তাহাদিগকে হনন করিতে 
পারিবে, স্থৃতরাং এইক্ষণে যদুবংশীয়গণের দুইদিকু হইতে বিপত্তি 
উপস্থিত হইল ॥ ১৭ ॥ এই সকল কারণে এক্ষণে আমি যছুগণের জন্য এমন 
একটী ছুর্গ করিব, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ষছুত্ত্রীগ্পও যুদ্ধ করিতে পারিবে, 
যষ্থবীর শ্রে্ঠগণের ত কথাই নাই 1১১৪ আমি মত্ত প্রমত্ত সুপ্ত বা প্রবাসগত 
যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, পরকীয় হুষ্ট যোধগগণ যেন কোন কালেই যছু- 
ংশায়গপের অভিভব করিতে ন! পারে, ইহ! আমার করিতে হইবে ॥ ১২। 
গোবিন্দ পুর্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করতঃ মহোদধির নিকট শতযোজন 
পরিমিত স্থান যাচঞ1 করিয়া সেই স্থানে দ্বারকানায়ী এক পুরী স্থাগিত করি 
লেন॥ ১৩। এ দ্বারকাতে বড় বড় উদ্যান নির্মিত হইল এবং তাহার বগ্র 
অতি দৃঢ় এবং তাহাতে শত শত তড়াগ শোভা পাইতে লাগিল। গ্রাকার, গৃহ 
ও দুর্গ গ্রভৃতিতে স্থশোভিত এপুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোতা। পাইতে 
লাগিল ॥১৪॥ অনত্ভর কালযৰন,আসন্ন হইলে জনার্দন,মথুরাবাসী লোকদিগকে 
দ্বারকায় আনয়ন করিয়া, দবশ্ং পুনর্ববার মথ্রাতেই গিত্কা অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন ॥১৫ ॥ পরে কালযবনের সৈন্যগণ পুর অবরোধ করিয়া, বহির্দেশে 
দুঢ়রূপে নিৰেশিত হইল ; গোবিন্দ মথুরা হইতে মির্গমনপুর্ববক যবনেশ্বরের 
সন্ুরখীন হইলেন ॥ ১৬॥ যোগ্িগণেরও চিত্তসমূহ খাহাকে ধারণা করিতে 
পারেনা, সেই তগবান্‌ বাহুদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়। বাহুমাত্র-গ্রহরণ 
কানযবন, 'সাহার অনুগমন করিতে আরস্ত করিল ॥ ১৭॥ কালফবন কর্তৃক 
অনুগম্যমান কৃষ্ণও, যেখানে মুচুকুন্দ নামে মহাবীধ্য নরেশ্বর শয়ন করিয়া 
ছিলেন, সেই ওহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৮॥ স্বহম্মতি ঘবনও সেই 
ওহা [মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শব্যাগত রাজ। মুচুকুন্দকে অবলোকনপূর্বক। 
কৃফবোধে] তাহাকে পদাঘাতদ্বার৷ তাড়না কদ্ধিল॥ ১৯& হে মৈত্রেয়! 
অন্তর রীর্জায নিষ্রা ভগ হইল এবং তীহাঠ [টিমাজেই জ্রোধজাতবছি 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় । ৬১ 


বারা ওঁ যবন গ্রজ্লিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভম্ম হইয়। গেল॥ ২০। 
পুর্বে দেবানুর-যুদ্ধে গমনপুর্ধক সেই রাজ! মুচ্কুন্দ, মহ্ানুরগপকে জয় 
করিয়া, অতিশয় নিত্রাতুর হয়েন এবং সেই জন্য দীর্ঘকাল নিপ্রারপ বর, 
দেবগণের নিকট -প্রীর্থনা। করিল ॥২১। সেই সময় দেবগণও তাহাকে 
বলেন ষে, তুমি নিদ্রিত হইলে পরে যে ব্যক্তি তোমার নিদ্রাতজ করিবে, 
মেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তোমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন অথিদ্বার! দগ্ধ হইয়। যাইবে ' 
।২২। এইপ্রকারে রাজা মৃচ্কুদ্ম সেই.পাপরূপী যবনকে দগ্ধ করিয়া, মধু- 
শৃদনকে অবলোকন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ক তুমি? তখন তগবান্‌ কছি- 
লেন, আমি চন্্রবংশে য্থকুলে উৎপন্ন এবং বনস্থুদেবের পুল্র ॥২৩॥ 
মুচুকুন্দেরও সেই সময়ে বৃদ্ধগর্ণমুনির বাক্য স্মরণ হইল। তিনি 
ততক্ষণাৎ, সেই সর্ধভৃতেশ্বর হরিকে প্রণামপূর্ববক কহিলেন, “আপনি 
বিষুর অংশ ও পরমেশ্বর) ইহা! আমি জানিতে পারিয়াছি। ২৪॥ পুরা" 
কালে গর্ণমূনি কহিয়্াছিলেন, অষ্টাবিংশযুগে, দ্বাপরাস্তে যছবংশে হরির 
জন্ম হইবে।২৫॥। আপনি মর্ভযগণের উপকার করিবার জন্য, নিশ্চয়ই অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। তথাপি মামি আপনার এই ম্ুমহৎ তেজঃ সহন করিতে সমর্থ হই- 
তেছি না॥২৬॥ আপনার বাক্য সজগজলধর গর্জনবত ধীরতর, হে তগবনৃ! 
আপনার পদভরে ধরণী পীড়িত! ॥ ২৭ ॥ দেবাসুর-মহাযুছ্ধে দৈত্যসেনাগণের 
মধ্যে মহাবীরগণ আমার মেই উৎকট তেজঃ স্হা করিতে পারে নাই। কিন্ত 
অদ্য আমি আপনার তেজঃ সহ করিতে পারিতেছি না ॥২৮॥ সংসারক্ষেত্ে 
পতিত গ্রানিগণের আপনি একমাত্র রক্ষয়িতা, আপনি সেই আশ্রিতগণের 
আর্তিহর, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার অণ্ুত বিনাশ করুন। ২৯॥ 
আপনিই চতুঃসমুদ্রের গ্ধরূপ, আপনি পর্বত সরিৎ সমূহ, বননিচয়, পৃথিবী, 
গগন, বাঁযু, জল)অন্সি ও মনঃ দ্বরূপ 1৩) হে ভবন! আপনি বুদ্ধি ও গ্াকৃতি 
স্ব্ূপ, আপনি প্রাণ স্বরূপ, অথচ প্রীণেশ্বর, আপনি পুরুষরূপী অথচ পুরুষ 
হইতে ধিকার রহিত, জগ্রহীন যে পরতর বন্য ততগ্করূপ | ৩১॥ আপনিই 
আদ্যন্তহীন, বৃদ্ধিনাশবিরছিত, শব্দাদিহীন, ক্ষয়বর্জদিত ও আময় ষেই বক্ষ 
৩২1 আপনা হইতে, দেবগণ,পিভূগণ, ক্ষ, গন্ধ, কিন্লুর সিদ্ধ ও অগ্গারোগ” 
উৎপন্ন হইযাছেন। আপনা হইতেই মনুষ্য, পপ্ত ও পক্গিগণ সমুগ্| ৩৬। 


৭০ বিধুপুরাণ। €ম অংশ। 


সকল মৃগ সরীস্থপ ও মহীরুছগ্ণ আপন! হইতেই জম্িয়াছে, যাই! কিছু 
অভীত হইয়াছে ও হইবে, তাহা কল আপমা হইতে উৎপক্ন হইব 
গিয়াছে ও হইবে ৩৪॥ অমূর্ভ অথবা মূর্ত, স্থল অথবা হাগ্ন, কিছ্বা স্থির- 
স্বভাব যাহা কিছু পদার্থ আছে, হে জগৎকর্তা ! তাহা সকল আপনা ব্যতি, 
রেকে আার কিছুই নহে ।৩৫॥ হে ভগবন্! তাপ্য়াতিভূত হইয়া 
আমি (এই  সংসারচক্রে সর্বদা জরমণ করিতেছি, কিন্তু কোনক্কালেই 
শাস্তি পাইলাম না 1৬৩৪ হে নাথ! আমি ছঃধসমুহকে সুখ হ্বন্নগে 
এবং স্গতৃফণাকে জলাশয় বোধে গ্রহণ করিয়াছি ও তাহাতে বড়ই তাগা্ষিত 
হইয়াছি॥ ৩৭1 হে প্রতো ! রাষ্ট, পৃথিবী, সৈশ্ত, কোষ, মিত্রপক্ষ। 
সন্তানসমূহ, ভার্ধযা, তৃত্যবর্গ ও শবাদি যে সকল বিষয় আছে ॥ ৩৮ 
হে অব্যয়! সেই সকল বিষয়কেই আমি স্ুধ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, 
কিন্তু হে ঈশ্বর! তাহা! সকলই আমার তাপ স্বরূপে পরিণত হইয়াছে ॥ ৩৯। 
হে নাথ! এই দেবগণও দেবলোকপ্রাণ্ত হইয্াই, আমার সাহাধা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন কোথায় গেলে আর শাস্তির সম্তাবনা 
আছে ॥৪০॥ হে পরমেশ্বর ! সক্কল জগতের উতৎপত্তি-কারণ স্বরূপ আপ. 
নার উপাষনা না করিয়া কোন ব্যক্তিই শীঙ্বতী শাস্তিলাভ করিতে 
পারেম না 1 ৪১ ॥ ছে ভগ্গবন! আপনার মায়া গ্রীভাবে 
সু মহ্ষ্যগণ অম্ম মৃত্যু ও জরাদি সন্তাপ প্রাণ্ত হয়! প্রেতরাজের 
বদন অবলোকন করিয়া থাকে । ৪২৪ অনস্তর আপনার স্বরূপ অনভিজ 
সেই মনুষ্যগণ, নরক সমূহে স্বকীয় কর্মের ফল স্বরূপ দারুণ ছুংথ প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে ॥ ৪৩ হে পরমেশ্বর! আমি আপনার মায়ায় মোছিত হইয়া 
অত্ত্যস্ত বিষয়ী হইয়াছি এবং মমত্ব ও গর্বন্ধপ মহাগর্ভমধ্যে ভ্রমণ করি- 
তেছি ॥8৪॥ এই সংসারাশ্রমের পরিতাপে তগুচিত্ত আমি, পরিধতধাম 
নির্বাণপদে অদ্ভিল্ুষী হইয়া, অপার ঈশ ও পুজ্যতম দ্বরগ আগনার 
শরণ লইলাম। ছে ভগবন্‌! আমি আপনার সেই পরমপন্দে আশ্রয় লইলাম, 
যাহা হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থ ই বিদ্যমান নাই । ৪৫। 
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় অন্পূর্ণ। 


চতূর্ব্বিংশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,-ধীমান্‌ মূতুকুন্দকর্তৃক স্বাত সর্বভূতে্বর ভগবান্‌ 
হরি, তাঁহাকে বলিলেন ॥১॥ হে নরেশ্বর! তুমি অভিবাঞ্িত দিব্য 
লোকমমুহ লাভ কর, এবং আমার প্রসাদ-প্রভাবে তোমার এশ্বর্ধ্য অব্যাহত 
হউক॥ ২ ॥ অনভ্তর সেই সকল দিব্যলোক ভোগপূর্বাক তুমি পৃথিবীতে 
কোন মহাবংশে জাতিম্মররূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং অন্তকালে আমার 
অনুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ 

পরাশর কহিলেন,--ভগবান্‌ এই কথা বিলে পরে, রাজ মূচুকুদ্দ, 
জগতের ঈশ অচ্যুতকে প্রণামপুর্বক সেই গুহামুখ হইতে বিনিক্ষাস্ত হইয়! 
মনুষ্যগণকে আপন! হইতে খর্বারূতি দেখিলেন ॥৪॥ অনস্তর কলিষুগ 
উপস্থিত হইয়াছে, ইহা! জানিতে পারঘ়া রাজ! মুচুকুন্দ, তপস্যা! করিবার 
জন্য নরনারায়ণস্থান পন্ধমাদনে গমন করিলেন ॥ ৫॥ কৃষ্ও উপায় 
যোগে খক্রবিনাশ করতঃ মথুরায় আগমন করিয়া, কালযবনের হস্তী অশ্ব ও 
রথাদি স্বার! উজ্জ্বল সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়। বশীভূত করিলেন ॥ ৬। 
অনন্তর ভগবান্‌ সেই সকল হস্তি ও অশ্ব প্রভৃতি দ্বারবতীতে আনয়ন 
পূর্বক উগ্রসেনকে অর্ণণ করিলেন। এইসসপে যহ্কুল পরাভিভব ভয়্হীন 
হইল 0৭ ॥ 

হে মৈত্রের! কলভদ্রও অখিল যুদ্ধ প্রশান্ত হইয়াছে, ইহ দেখিয়। 
জাঁতি-সন্দর্শনে উত্কিভ মানসে নদগোকুলে আগমন করিলেন ॥ ৮॥ 
অমিত্রজিৎ বলভদ্র গোকুলে আগমনানত্তর পূর্বের ন্যায় প্রেম ও বহু- 
মানপুর্বক গোপ ও গোপীগণকে অভিবাদন করিলেন 1৯॥ অনস্তর কেহ কেহ 
ববতদ্রকে আলিঙ্গন করিল, বলভদ্রও তন্মধ্যে কাহাকাহা্টিক আলি্ন করি- 
লেন এবং তিনি কোন গ্নৌপ বা কোন কোন গোপীজনের মহিত হাস্য 
করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ সেই গৌগণণ বলভদ্রকে বছবিধ প্রিয় 
বাক্য বলিতে লাগিল। কিন্তু অপর অপর গোপীগণ প্রেমকুপিত হ্হকা 
র্যাযুক্ত বাক্যে তীহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল ॥ ১১॥ কোন কোন 


৭২ বিষ্তপুরাণ। ৫ম অংশ । 


গোপী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, চঞ্চল-প্রেমের ধও্স্বর্ূপ সেই নাগরী- 
জনবল্লভ কৃষ্ণ, ত ্থখে বাদ করিতেছেন?॥ ১২॥ কেহবা বলিল, ক্ষণ- 
সৌহুদ কৃষ্ণ আমাদের উপহাস চ্ছলে পুরবাসিনী রমণীগণের কি সৌতাগা 
মান বৃদ্ধি করিব থাকেন না?॥ ১৩॥ কেহবা বলিল, কৃষ্ণ কি আর 
আমাদের পীত্তাস্্যায়ী কল-স্বরকে ম্মরণ করেন? তিনি কি অ্ননীকে 
দেখিবার জন্য আর একবার ব্রজে আমিবেন ?॥১৪॥ কোন কোন গোপী 
বলিগ, অথব। তাহার আলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? অপর কোন 
বাক্যালাপ করা যাক। আমীদের তাহাকে ছাড়িয়। এবং ত্বাহারও আমা" 
দের ছাড়িয়া, দিনও কাটিয়া যাইবে! ॥ ১৫ ॥ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
ভর্ভ। ও বন্ধুত্নকে কি আমর! দেই কৃষ্ণের জন্য পরিত্যাগ করি 
নাই? সখে! কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞগণের ধ্বজ স্বরূপ, তাহার সন্দেহ কি? 
॥ ১৬ ॥ কেছ বা বগিল, ৫ম সকল কথা এইক্ষণে গ্রয়োজন কি? 
ছে অরুণ! আপনি সত্য করিয়া বলিবেন, কষ কি আর এখানে আগমন 
সম্বন্ধে কোন আলাপ 'করিয়। থাকেন? ॥১৭॥ হে দামোদর গোবিদ! 
পুরস্ত্রীর প্রতি মানস অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের প্রতি আর 
তাহার প্রীতি নাই। এইহেতুক তাহার দর্শন আমাদের কপালে 
হুর) ইহা বিবেচন। করিলেই বুঝিতে পারা যায় ॥ ১৮ 

পরাশর কহিলেন)বলভদ্রকে গোপীগণ এই প্রকার একবার দাম 
দর ও কৃষ্ণ বলিয়া! যে সম্বোধন করিল এবং হরি কর্তৃক হ্ৃত-চিত্তত। 
প্রযুক্ত পুনর্বার সুন্বরে হান্ত করিয়া উঠিল ॥১৯॥ অনন্তর সাত্বনা- 
মনোহর, গর্বহীন, প্রেমগর্ভ ও আিমনোজ্ঞ কৃষ্খের সন্দেশ দ্বারা 
বলভদ্র সেই সকল গোপপাগণকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০॥ 
অনস্তর বলরাম গৌোপীগণের সহিত পূর্বের স্তায় পরহাস মনোহর নানা" 
বিধ কথ! কহিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সহিত ব্রজভূমিতে নানাবিধ লীলা 


করিতে প্রবৃত্ব হইলেন ॥ ২১ ॥ 
চতুর্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ 


০০৩০১১১১২০০ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 


পরাশর কছিলেন,-”্মহাত্বা, ধরণীধারণকারি, নিষ্পাদিত-ওর্লকার্ধ্য, 
কার্ধ্র নিমিত্ত পৃথিবীবিহারী, মানুষরূপী, শেষাবতার বলভন্র, বনে গোঁপ- 
গণের সহিন্ভ বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া, তীহার উপস্োগার্থ বরুণ, 
বারুণীকে (মাদিরাকে ) কহিলেন ॥ ১। ২ হে মদিরে! যে মহাবলশাঁলী 
মহাত্বার তুমি সর্ধদা অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোষারথ, 
ছে গুভে ! তুমি গমন কর॥ ৩॥ বরুণ এই প্রকার বলিলে পর, বাকুণী বৃন্া- 
বনোৎপন্ন কাম্বব্ৃক্ষের কোটরে জন্লিহিত হইলেন॥৪॥ বলভদ্রও 
বিচরণ করিতে করিতে উত্তম মদিরাগান্ধর আস্রাণ পাইয়া পুরাতন 
মদিরাহ্রাগ প্রাণ্ হইলেন ॥ ৫॥ অন্তর, হে মৈত্র! লাঙ্গণী (বলভদ্র) 
হস| কদ্ব বৃক্ষ হুইতে বিগলিত মদ্যধারা অবলোকন করিয়া! পরম হ্ধ 
প্রাপ্ত হইলেন। ৬। 

অনস্তর হ্্ধান্বিত বলভদ্র, গীতবাদ্য-বিশারদ গোপ ও গোপীগণ কর্তৃক 
উপগীয়মান হইয়া তাহাদের সহিত একত্র দেই মদিরা পান করিলেন ॥ ৭। 
অন্তর সমস্ত শরীর হইতে উৎপন্ন ঘর্মমবিশিষ্ট বারিকণায় উজ্জল গান্র বলভদ্র 
মদিরাপানে বিহ্বল হইন্মা কছিলেন,__হে যমূনে! তুমি এই স্থলে আগমন 
কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৮॥ সেই সময় বলগড্রের 
মন্ততাঁকালে কথিত-বাক্যের অবমানপুর্বক, নদী যমুনা সেই স্থলে 
মাগনমন করিল না। তখন লান্গলী, তুদ্ধ হইব লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন ॥৯॥ 
অনস্তর মদবিহ্বল বলভত্র সেই লাঙ্গলের দ্বার! যমুনাকে গ্রহণ করতঃ তটের- 
দিকে আকর্ণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,--রে পাপে! 
ঝুম আসিবে না? আমিবে না? এক্ষণে আপনার ইচ্ছান্ুসারে গমন 
কর দেখি?8১০॥ সহসা বলভদ্র কর্তৃক আক্ষ্য্ধীনা নদী, ম্বকীয় 
পমনোপযোগা পথ পরিত্যাগ করিয়া, বলভদ্র যেখানে ছিলেন, সেই তট 
সহসা প্াবিত করিয়া দিধেম ॥ ১১৫ এবং নদী, শরীরধারপপূর্বক অন 
হঈতে উথান করতঃ ত্রাসবিহবলেলোচনে রামকে বলিতে লাগিলেন,_হে 
হলায়ধ! জামার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে পরিত্যাগ করুন॥ ১২। 

3৩ 


৪ বিষুঃপুরাণ। ৫ম অংশ । 


অনন্তর বলভদ্র বলিলেন, আর যদি কখন আমার শৌধ্য ও বলের প্রতি 
তুমি অবজ্ঞা কর, তাহ! হইলে আমি এই হলাঙ্াত বারা তোমাকে সহজ ধও 
করিয়া ফেলিব ॥ ১৩। 

পরাশর কহিলেন,_-বলতদ্র এই প্রকারে তিরস্কার করিলে পর, নদী 
'অতি সন্ত্রাসে, সেই ভূমি-প্রাবিত করিয়া! বলভদ্রকে প্রসম্ম করিলেন ) তখন 
তিনিও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনস্তর তাহার স্নান সমাপ্ত 
হইল্সো লক্ষী শরীরিণী হইয়া! মনোহর অবতংসোৎপল এবং এক কুল 
গ্রহণ করঙঃ মহাত্মা! বলভদ্রের নিকট আগমন করিলেন ॥ ১৫॥ এব লক্ষী 
তাহাকে বকুণ-প্রেরিত অল্লানপন্কজা মাল! ও সমুদ্রেয় ন্যায় নীলবর্ণ ছুই 
খানি বন্ত প্রদান করিলেন ॥ ১৬। তখন ক্কৃতাবতংস, চারুকুগ্ুল শোভিত 
নীলাম্বরধর ও মালাধারী বলডদ্র কান্ডিযুক্ত হইয়৷ অতিশয় শোভ! পাইতে 
লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এই প্রকারে বিভৃষিত ছইয়। বলভদ্র, ব্রজভূমিতে ছইমাস 
কাল নানাপ্রকার লীলা করিলেন ও পরে পুনর্বার দ্বারকায় গমন করি 
লেন ॥১৮॥ বভভদ্র, রৈবত-রাজার কন্যা রেবতীকে বিবাছ করেন। তাহার 
গর্ভে বলভদ্রের ওরসে নিশল এবং উন্মাক নামে ছই পুত্র উৎপন্ন হইল ॥১৯। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





ষড়বিৎশ অধ্যায়। 


পরাশর কাহঙলেন, _বিদর্ভদেশের মধ্যে কুস্তিননামক রাজ্যে ভীমুক 
নাম। এক রাজা ছিলেন। তীহার রুল্মী নামে এক পুজ ও কুব্নিণী নামে 
এক বরাঙগনা কন্যা জগ্মে ॥১॥ সেই চাক্হাসিনী কুল্সিশী কের প্রতি 
অনুরক্ত| হইয়। তাহাকে কামনা করেন। এই কারণে কৃষ্ণ তদীয় পিতার 
নিকট তাহাকে প্রার্থনা করিজেও। রুল্লী কৃষদ্েষ-গ্রযুক্ত কৃষ্ণকে ককিণী- 
গ্রীন করিলেন না॥২॥ উরুবিক্রম রাজ। ভীগ্মকও জরসন্ধের পরামর্শ 
'অমুসারে রুক্পীয় সহিত একবাক্য হইয়া শিশুপালকে রুকিণা প্রদান 
করিবেন,ইছা। অঙ্গীকার করিলেন ৩॥ অনস্তর শিশুপালের ছিতৈহি 
জরাসন্ধ-গরমুখ নৃপতিগণ বিবাহার্থে ভী্মকের [পুরীতে গমন করিজেন। 91 
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কও বলতর-প্রমুখ বহুযাদবগণে বেষ্টিত হইস্া, বিষাহদর্শন করিবার জন্য 
তৃগতি ভীক্মকের কুস্তিন নগরে গমন করিলেন ॥& ৫৪ অনস্তর- বিবাহের 
একদিন পুর্বেই হরি, রামাঁদি বন্ধুবর্থের উপর বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধাপির 
তাঁর জর্ণপূর্বক সেই কন্যাকে হরণ করিলেন ॥* ॥ অনন্তর পৌগু ক, 
দণ্তবক্র, বিদুরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও শাল প্রভৃতি মহীপালগণ কুপিত 
হইয়া হরিকে হুনন করিবার অন্ত উত্তম উদে্যাগ করিলেন; কিন্ত যুদ্ধার্থে 
আগমন করিয়া তাহারা সকলেই বলভ্র-প্রমুখ যছুশরে্ঠগণ কর্তৃক পাজি 
হইলেন ॥৭1৮॥ অনস্তর "যুদ্ধে কেশবকে বধ ন! করিয়া আমি আর 
কুত্তিন নগরে প্রবেশ করিব না ”--এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া! রষ্ধী, 
কষকে বিনাশ করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎগামী হইল ॥৯॥ কিন্ত চাকরী 
(কৃষ্ণ) ছত্তি, অশ্ব, পদ্দাতি ও রথসম্কুল তীয় সকল সৈন্যকে হন করিয়া, 
অবলীলাক্রমে রুকীকে জয় করিয়া! ভূমিপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন ॥ ১০ ॥ 
অনন্তর যখন ভগবান্‌ হরি যুন্ধহূর্ণদ রুঝ্সীকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন 
তখন রুধ্তিণী প্রণামপূর্ববক হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, * হে ত্রহ্ষনূ 
আমীর এই ত্রাতাটীকে আপনি হুনন করিবেন না। হে দেবেশ! আপ 
কোপবেগ রুদ্ধ করিয়া! আমাকে ভ্রাতৃ-ভিক্ষা প্রদান করুন ” ॥ ১১। ২3। 
অকিষ্টকর্্মা কৃষ্ণ কুক্িণী কর্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া, বাধ্্ীকে 
পরিত্যাগ করিলেন। অনস্তর কুল্মী প্রতিজ্ঞা সফল না হওয়ায় আর কুস্তিন 
নগরে প্রবেশ না করিয়া তোজকট নামে এক পুর নির্্মাণপুর্বক'ং সেই- 
ধানে বাস করিতে লাগিল ॥ ১৩॥ মধুহ্দনও রুল্পীকে পরাজয় কারি 
রাক্ষস-ব্বাহ অনুসারে প্রাপ্ত কুক্সীণীকে সময বিধি অনুসারে বিবাহ, 
করিলেন॥ ১৪1 সেই রুক্মিণীর গর্ভে মদনাংশ বীর্ধ্যবান্‌ গ্রহ্যয় জন্মগ্রহণ 
করেন। শন্বরান্্র এই প্রছ্যয়কে'অন্মকালেই হরণ করে এবং গ্রহায়ও 
কালক্রমে এ শন্বরকে বধ করেন ॥ ১৫ ॥ 
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ষৈজ্রের কহিলেন-হে মুনে! শশ্বরানুর গ্রহ্যক্বীরকে কেন হরণ 
করিয়াছিল, আর মহা বীরধ্য শশ্বরাস্থরকেও গ্রহথযয় কি প্রকারে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন, ইহা গ্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১॥ | 
পরাশর কহিলেন,--হে মুনে! প্রদ্যয় জঙ্গিলে পর হষ্টদিনে কাব 
শন্থয়, « এই বালক আমার হস্তা” ইছা! জানিতে পারিয়া, কৃতিকাগৃহ হইতে 
তাহাকে হরণ করিল ২॥ হরণাস্তে শশ্বরান্থুর বালক গ্রছ্যয়কে লবণ- 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ই লবণসমুদ্রে মহান্‌ মহান্‌ কুভীরাদি বাস 
করিত। ধবশাল লহরীমালায়্ সর্বদা উহাতে আবর্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং 
উহ! অতি ভয়ানক ও মকরগণের বাষস্থান॥ ৩ ॥ সমুদ্রপতিত সেই 
বালককে একটা মৎস্য গ্রহণপূর্বক গিলিয়া ফেলিল। কিন্ত আশ্চর্যোর 
য় সেই মৎস্যের জঠরানল দীপিত হইযাও প্রদথয় মৃত্যুসুখে পিত হইল 
॥৪॥ হে দ্বিজ! মৎস্যজীবিগণ একদিন অন্যান্য মৎস্যগণের সহিত 
ই মৎস্যটাকে ধারণপূর্বক বিনাশ করিয়া অন্রঞেষ্ঠ শহ্বরকে প্রদান 
করিল ॥ ৫॥ মায়াবতী নামী কোন একটী কামিনী শন্বরাস্থরের পত্ীচ্ছণে 
গৃহে আবস্থান করিতেন । “কিন্তু তিনি বাগ্তবিক তাহার পত্বী ছিলেন না। 
সেই ফ্লায়াবতী শম্বরগৃহে সকণ পাচকদিগের আধিপত্য করিতেন। ৬। 
্যর্ঘর ধীবরগণ কর্তৃক আনীত সেই মতস্যের জঠর ছেদ করিলে পর, সেই 
্ায়াবতী দেখিলেন, সেই মৎস্যের জরে অতি স্ুন্ধরাকৃতি দ্ধীভৃত 
কামর প্থমাস্ছুর সদৃশ একটা কুমার বিরা্ করিতেছেন ॥ ৭1 তখন 
কেমম করিয়। এই বালকটী মৎস্যের জঠরে প্রবেশ করিল--এবম্্রকার 
কৌতু্কাবিষ্া মায়ারতীর নিকট, নারদ উপস্থিত হইয়। কছিলেন যে, এই 
বালকটা সমস্ত জগতের [হরি ও সংগ্থারকারী দ্র পুত্রঃ এবং এই বালক 
শন্বয়ফর্তৃক হৃতিকাগৃহ হইতে হত হইয়! সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন এবং 
মৎস্য অঠরে অবস্থিত করেন, এক্ষণে ইদসি তোমার, অধীন হইলেন। হে 
দুর! তুমি বিশ্বাদের সহিত এই বালকটাকে পরিপাঁলন কর | ৮--১। 
" গয়াপয় কহিলেন, কর্তৃক এক গ্রবার উ্চ হইগী বাঁণকো 
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রূপ দর্শনে মোহিত! ময়াবতী অনুরাগ সহকারে এী বালকটাক্ষে পালন 
করিতে লাগিলেন ॥ ১১৪ হে মহাসুদে! জনগ্তর' যখন গ্রচ্যর যৌবন 
সমাগম হার! ভূষিত, হইয়া উঠিলেন, তখন সেই গরজগাঁমনী মায়াবর্তীও 
তাছার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ তখন গ্রহের 
প্রতি আকৃষ্টনয়ন দয়া মায়াবতী অতি অনুরাগ-প্রযুক্ত তাহাকে শ্বকীতর 
সর্বপ্রকার মায়া'বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন॥ ১৩ ॥ অনস্তর কৃষ্ণপুত্ প্রায় 
কমলেক্ষণ। মায়াবতীকে কামসম্জা় সজ্জিত দেখিয়া কডিলেন, তুমি 
মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্যপ্রকার ভাবের আশ্রয় কেন গ্রহণ করি- 
তেছ?॥ ১৪॥ তখন মাত্াবতী তাহাকে কহিলেন,--ভুমি আমার পুর নহ; 
তুমি কষ্ের তনয়; কাল শন্বর তোমাকে হরণ করিয়া, সমুদ্রগুর্তে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল; আমি তোমাকে মৎস্যের জঠর হইতে পাইয়াছি। হে কাস্ত! 
তোমার অভিবতসল| জননী অদ্যাপি রোদন করিতেছেন ॥ ১৫। ১৬॥ 

পরাশর কহিলেন,__মায়াবতী এই প্রকার বলিলে পর, মহাবল প্রহথযয় 
অতি ক্রোধাকুলীকৃতমন! হইয়! শ্বরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন ॥ ১৭॥ 
অনস্তর প্রচ্যয় যুছ্ধে শম্বরাস্বরের অশেষ-সৈন্য বিনাশপূর্বফ দৈত্যর্ুত 
সপ্তমী মায়! অতিক্রম করিয়া, স্বকীয় অষ্টমী-মায়ার প্রয়োগ করিলেন 1 ১৮ ॥ 
গ্্যয়, সেই অষ্টমমায়। প্রভাবে সেই কাল শন্বরনামক দৈতযকে হুনমপূর্বক 
মায়াবতীর সহিত গগনমার্গে আরোহণ করতঃ পিতৃগৃছে আগমন করিলেন ।১৯। 
অনস্তর মায়াবতীর সহিত অস্তঃপুর-মধ্যে নিপতিত গ্রছ্যয়কে অবলোকন 
করিয়া কষ্ণ-স্ত্রীগণ তাহাকে কৃষ। বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন ॥ ২০। 
কিন্তু অনিস্দিতা রুক্মিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিতে করিতে গ্গেহের 
সহিত বলিতে লাগিলেন *' আহ! কোন ধন্যান্ত্রীর এই পুত্রটা নব্যৌবনে 
স্থিতি করিতেছে। জামার গ্রচ্যু় যদি জীবিত থাকিত্ত, তাহা হইলে ' এত- 
দিনে তাহারও এইগ্রকায়ই বয়স হইত! ছে বৎস! কো ন্‌ ভাগ্যশাপিনী 
জননীকে তুমি জন্গগ্রহ্ণ দ্বার! ভূষিত করিয়া ? অথবা আমার বাদৃশ ল্েহ 
ও তোমার বাদক, বপুঃ। তাহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ে, 


হে বন! তু কফেরই পুত হুইবে । ২১--২৩1 
পরাশর সারগা সুদে কফের.সহিত নারদ উপস্থিত হইয়া অস্া- ্‌ 
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পুরচারিণী দেবী রুঝ্িণীকে আনাদিত করিয়া কহিলেন,--“হে সুজ! শশ্বয়া 
হথরকে হমম করিয়া তোমার পুজ গ্রহ উপস্থিত হুইযাছ্েন। শররাস্ 
ইঙ্শকে বল্যাবস্থায় ছুতিকাগৃহ হইতে ছরণ করিয়াছিল ॥ ২৪ ২৫ ইহার 
. সহিত যে রমণীকে দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয় ভারধ্যা সতী। ইনি 
শশ্বরের ভার্যযা নছেন। ইহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ২৬। পূর্বে কাম, দগ্ধ 
হইলে পর) পুনর্বার তাঁহার জন্মকাঁল প্রতীক্ষায় সুন্দরী রতি মাস্াূপে 
শঙ্বরাস্থরকে (মোহিত করিয়া রাধেন | ২৭॥ এবং নিিত উপভোগাদিতে 
এই মদিয়েক্ষণ। রতি শহরাম্বরকে মায়াময় রূপ প্রদর্শিত করিতেন ॥২৮॥ 
হে দেবি! কাষই এই তোমার পুত্ররূপে অবভীর্ণ এবং এই' মায়াবতী 
তাঁহার দগ্মিত। রতি, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না,__এই রতি তোমার 
পুত্রবধূ ॥২৯॥ অন্তর রুকিণী, কেশব ও সমস্ত নগরবাসীই : হ্ধ. 
লমাবিষ্ট হুইয়। “সাধু সাধু” বলিতে লাগিলেন॥ ৩০ ॥ বহুকাল হইতে 
অপগ্থাত পুত্রেন্প সহিত ক্লুঝ্িণাকে পুর্বার মিলিত! হইতে দেখিয়া স্বারকা- 
৪ পকল জনই বিম্ময়্াধিত হইল | ৩১॥ 
সগ্ডবিংশ অধ্যায় অন্পূর্ণ। 


অফ্টীবিৎশ অধ্যার। 


পয়াশর কছিলেন,_রুঝ্মিণী, চারুমতী নায়ী এক কন্য! ও যে কয়টা 
পুত্র প্রসব করেন;তাহাদের নাম চারুদে সুদেষ, চারুদেহ,নুষেগ, চারণ, 
ভদ্রচারু, চাকুবিন্দ, সুচার ও চারু,-_ইস্গারাঁ+বীর্যবান্‌ ও বলিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
্রচ্যয়ের জনমবৃতবা্ত পূর্বেই কথিত হইয়াছে ॥ ১। ২। রুকিপী ভিন 
আরও সাতটী শোভনা স্ত্রী কুষণের পরী ছিলেন । তাঁহাদের নাম কালিনী, 
মিত্রবৃদ্ধা, নাগ্রজিতী সত্যা, কামরূপিনী রোহিপীদেবী[জাম্ববতী, মন্্রাজনতা 
শাল হও হুশীলা, সত্রার্জিতকন্যা সত্যভাম! এবং চাকছাঁসিনী লক্মগা। 
ইহাদের ছাড়া চক্র আরও বোড়শ সহজ পত্বী ছিলেন ॥ ৩--৫॥ 
মহাবীর প্রচ্যর শ্বয়গ্বস্থা ক্ষল্মীরা্জার কন্যাকে বিবাহ করেন, এ বন্যাও 
সাহার প্রতি অনুরার্গিণী হইয়াছিলেন 6৬। তাহায় গর্তে প্রায়ের এক 


'অফীবিংশ অধ্যায় | ৭৯ 


মহাবলপর(ক্রম পুত্র হয়। তীহীর নাম অনিকদ্ধ। ইনি রণে ুস্ধাবন্থান 
বীর্ষ্যো্ধি অরিগপকে দমন করিতেন ॥ ৭8 কেশব কলর পৌন্্রীর 
সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ গরার্থনা করিলেন। তাহাতে কষে প্রতি সপর্দাখিত 
হইয়াও দৌহিত্রকে স্বকীয় পৌত্রীগ্রদান করিলেন॥৮॥ হে ছিজ। সেই 
কন্যার বিবাহোপলক্ষে বলরাম আদি যাদবগণ হরির সহিত ভোজকট 
নামে ক্লক্পীর রাজধানীতে গমন করিলেন ৯॥ অনন্তর প্রহ্যমগুজের 
বিবাহ নিপ্পন্ন ছুইয়া গেলে, কলিনরাজ প্রভৃতি হুম্হাত্মাগণ রুক্নীকে বলি- 
লেন যে « এই হলধর দ্যুতক্জীড়ায় অনভিজ্ঞ, হুতরাং সেই ক্রীড়ার ছারা 
ইহার মহত্ব]সন উপস্থিত হইবে, অতএব ছে মহাছ্যতে ! আমরা দ্যুতত্রীড়া 
সবার! বলভদ্রকে কেনই বা জন» না করিব ?॥ ১০।১১। | 

পরাশর কহিলেন,--অনন্তর বলদমাস্ত রাজ! কুল্মী, নৃপতিগণকে 
কহিলেন ষ্বে “ তাহাই হইবে” এবং সেই কালেই জভাস্মলে বলভদ্রের 
মহিত দ্যুতক্রীড়ারস্ত করিল ॥ ১২॥ অনভ্তর রুল্পী প্রথমবারেই চারিসহ্তর 
নবর্ণ পণের দ্বার! বভদ্রকে পরাজিত করতঃ দ্বিতীয় বারেও চারিসহত্র বর্ণ 
অয় করিয়া লইল॥ ১৩॥ অনস্তর বলভঞ্র তৃতীয় বারে চত্বারিংশং সহস্র 
সথবর্ণের পণ করিলেন ; কিন্তু দ্যুতবিগগণের শ্রেষ্ট রুক্মীও তৎসমূদায় জয় করিয়] 
লইল॥১৪।- হে দ্বিজ! অনস্তর কলিঙ্গাধিপতি দত্তসকল প্রদর্শন করতঃ উচ্চৈঃ 
স্বরে হাস্য করিল এবং মদোদ্ধত রুল্পী ক্ছিল,-ছ্যতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ. 
বলদেবকে আমি পরাজয় করিলাম, এই বলভন্ত্র বৃথ অক্ষগর্ধরে অন্ধ হইয়া 
আপনাকে অক্ষজ্রীড়ার পণ্ডিত বলিয়! পরিচয় প্রদান করেন ॥ ১৫॥ অন. 
স্তর কণিঙ্গদেশাধিপতিকে দন্তপ্রদর্শনপূর্বক হাস্য করিতে এবং রুল্সীকে 
চুর্বাক্যপরায়ণ দেখিয়া! বলভদ্র অতিশয় কুদ্ধ হইলেন ॥ ১৬॥ তৎপরে 
কুপিত বলদেব চারকোটী নুবর্ণ পরিমিত পণ গ্রহণ করিলেন । তখন, রুবীও 
দেই পণ জয়ের প্রত্যাশায় অক্ষপাত করিলেন ॥ ১৭ ॥ কিন্তু এবার বলভক্র 
রুকীকে পরাজয় করিলেন ও উচ্ষৈঃস্বরে কহিলেন যে, আমি কক্পীকে 
পরাজয় করিয়াছি। সেইকালে রুক্লীও কহিল, হে বলদেব! আপনি বৃথ! 
মিথ্য। কহিবেন'ন! ; আমিই আপনাকে জর করিয়াছি, আপনি এই পণের 
কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্ত আনিত ইহাতে অনুমোদন করি নাই? এব- 
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দরকার স্থলে:ষদি জাপনার জয় হইল, তবে আমর: জয় ফেজ হইল 
না?॥ ১৮২০ ৪ এই সময়ে আকাশে গস্তীরনারিনী : বাধী- মহাসথা 
বলতদ্রের. কোপের বৃদ্ধি করতঃ কহিলেন যে ॥ ২১॥ « বলদেবই 'ধর্শে 

সহিত জয় করিয়াছেন ? রুল্ীর বাঁকা মিথ্যা, কারণ অনুমোদন বাক্য না বলি- 

লেও যদি জঙ্গপাতাদি কার্ধয করে, তাহা হইলে তাহার পণ দ্বীকারই হই 
যাছে॥ ২২৪ অনভ্বর দুমহাীবল বলরাম কোপে আরক্তলোচন হইয়! 
উত্বান- করতঃ অষ্টাপদ ( অক্গদ্যতফনক) দ্বারা আঘাতপূর্বক রুল্সীকে 
বধ করিলেন | ২৩1 তৎ্পরে ৰলদেব সবলে দীপ্যমান কলিঙ্গাধিপতিকে 
গ্রহণ করতঃ অতি কোপে তাহার দস্তঘকল ভাঙনগিয়। দিগেন। কলিজাধি- 
গতি সেই সকল দত্তগ্রকাশপুর্বক বড়ই হাস্য করিয়াছিল ॥ ২৪॥ অনস্তর 
কুপিত বলদেব বলক্রুতমে জাতরপময়ন্তত্ত আকর্ষণ করিয়া, বৈরিপক্ষীয় 
জন্যান্ত রাজগণকে বধ কিলেন ॥ ২৫॥ হে দ্বিজ! বলভদ্রকে এবন্প্রকার 
কুপিত দেখিস সকলে হাঙ্ছাকার করিতে লাগিল। এবং সকল রাজগণ 
পলায়ননরায়ণ হইলেন ॥ ২৬ ॥ হে মৈত্রের ! বলভদ্্র কুত্সীকে নিহত করিয়া- 
ছেন গুনিয়ও মবুক্দন এবং ককনণী, বলভদ্রের ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন 
না॥২৭। অনন্তর ক্বতোদ্বাহ অনিকুদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কেশবের সহিত 
সমস্ত যুমগ্ডলী ঘ্বারকায় আগমন করিলেন ॥ ২৮। 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


একোনাত্রৎশ অধ্যায় । 

. পরাশর কহিলেন,হে মৈত্রেয়! অনস্তর ত্রিভুবনেশ্বর ইন্জু, মত্ত এরা- 
বত পৃষ্ঠে আরোছণ করতঃ ছবারকায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন।॥ ১॥ 
অনন্তর ইন্দ্র, হারকায় প্রবেশপুর্বর্ক হরির সহিত সাক্ষাৎ .করিয়! নরকনামক 
দৈত্যের ছুর্ধব্যবহারের বিষয় তাহার. নিকট বধিতে আরভ্ত করিলেন ॥ ২৪ 
(ইস্্র কহিলেন) হে মধুস্থদন! . আপনি দেবগণের নাথ হইয়! এক্ষণে মনুযা- 
রূপে অবস্থান করতঃ আমাদের সর্বপ্রকার হ:খ শাস্তি করিয়াছেন ॥ ৩. তপদ্থি' 
' জনের' বিনাশকারী অরিউধেনুক, চানূর, মুিক ও কেন প্রত্ৃতি মহায়ুরগণকে 
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আপনি বিনা বিযাছেদ। ও কংস, কুবাপাড় ৫ যাজযাতিনী শৃত্। 
এবং জগতের উপজবকারিগণকেও আপদি বিলাপ করিয়াছেন । ৫1 
আপনার দৌ্দও প্রতাপ ও বু্ধিষলে জিলোক অসন্জন হইতে পরিতাণ পাওয়া, 
এক্ষণে দেবগণ, বকতকারি প্রদত্ত ধন্দাংশ লাভ করিয়। তৃত্তিলাত করিতেছেন ।৬| 
ছে অনার্দন! আমি সেই ইন্জ। এইক্ষণে আপনার নিকট যে কাঁরণে আগমন 
করিয়াছি, আপনি তাহ! শ্রবপপুর্্বক তাহার প্রতীকার চেষ্ঠ1! কফন।৭॥হে অরি- 
দাম! প্রাগ্জ্যোতিপ্পুরেশ্বর ভৌমনরকনাম! একজন অনুর এক্ষণে সর্বভূতের 
প্রত্তিই উপদ্রব করিতেছে ॥ ৮॥ হে জনাদিন! এ নরকানুর দেব, সিদ্ধ, 
অস্থর এবং নৃপগণের কন্1গণকে হরণ করিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে 
॥৯॥ বরুপের যে কাঞ্চনআঁবিছত্র ছিল, তাহ! এবং মনিপর্বতাধ্য 
মদরশূ্দও, এ অন্য হরণ করিয়াছে ॥ ১০ ॥ হে কৃষ্ণ! নরকাতুর মদীয় জননী 
অদিতির অধৃতআবিদিব্যকুগুসদ্বয় হরণ করিয়াঙ্থে এবং অর্বদাই আমার 
এই এরাবতের প্রতি অভিলাষ গ্রকাণ করিয়া থাকে ॥১১॥ হেগোবিশ | 
এই আমি মাপনার নিকট নরকানুরের ছুনাঁতির বিষদ্ব বলিলাম, এক্ষণে এই 
স্থলে যাছ! কর্তব্য আপনি তাহ ম্বয়্ংই বিবেচনা! করিবেন । ১২॥ 
পরাশর কহিলেন,_-ভগবান্‌ দেবকীস্থত, বাসবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক ঈষৎ হাসা করতঃ ইন্দ্রের হত্তধারণ, করিয়া মহার্থ-মামন হইতে 
গাত্রোথান করিলেন & ১৩ ॥ অনন্তর ভগবান্‌ বিধু। মনে মনে গরুড়কে চিন্তা 
করিলেন এবং চিস্তা মাত্রে নিকটাগত গগনচারী গরুড়ের উপর সত্যভামার 
মহিত আরোহপপূর্ব্ষক প্রাগ্জ্যোতিষ, পুরোদেশে যাত্র। করিলেন ॥ ১৪ ॥ 
হে মৈত্রেয়! অনস্তর অবলোকনকা রি-স্বারকাবাপিগণের সম্মুখেই ইন্দ্র, উরাবত 
নামক হস্তিতে আরো হপুর্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫ ॥ 
হে ছ্িজোত্বম! প্রাগ্জ্যোতিষ পুরের চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত ভূভাগ 
রাগ্রভাগ সদৃশ তীক্ষাগ্র, মুরুনামক অনুর রচিত াশসমূহদ্বারা বেষ্টিত 
ছিল। ১৬। হরি হুদর্শনচক্র ক্ষেপ করিয়া সেই পাশ সমূহকে ছেদন করি- 
গন। অনন্তর মুরুর প্রতি আক্রুমণপূর্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন | ১৭॥ 
অনন্তর ভগবান ছরি মুরুর সণ্ডয়ছজপুত্রগণকে শলত্ের ন্যার চক্তধার!- 
যত অগ্রিগ্কার! দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮৪ হে দ্বিজ! ধীমান্‌. 
ৃ | ১৯ 


৮২ বিফুপুরাগ 1৫ম খংশ। 
হরি এবপ্রকারে সুরু, হয়গ্রীব ও পঞ্চজনকে বিনা. করিয়া, স্যার 


সহিত প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন। ১৯ ' ছনন্তয়, মহতী 


_ গেনা-পরিবারিত নরকান্থরের সহিত ভগবানু কৃষ্ণের ভত়ুক্কর যুদ্ধ উপস্থিত 


ছইল। এই যুদ্ধে ভগবান গোবিন্দ সহ সহত্র 'দৈত্যগণকে বিনা 
করিলেন ২, ॥ অনস্তর শন্্র ও অস্ত্র সমুহের বর্ধখকারী তৃমিতুতব 
নরকামরকে বলী-দৈত্যসমূহ-বিনীশকর্| ভগবান চক্ক্ষেপ ব্রত: 
দবিথণ্ড করিয়। ফেলিলেন ॥ ২১৪ এই গ্রকারে নরকাহথর হত হইলে গর, 
ভূমি, কনকময় কুগুলঘয় গ্রহণপুর্ধক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়। 
সেই জগন্নাথকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ২২॥ (তৃমি. কছিলেন) 
হেনাথ! আপনি যখন শৃকরমূর্তি ধারণ করিয়। আমাকে উদ্ধার করেন, 
দেই সময় আপনার অঙ্গস্পর্শে মামার এই নরকনামা পুত্র হইয়াছিল॥ ২৩| 
আপনিই যাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। 
এই কুগুলদগ় গ্রহণ করুন এবং কৃ্পাপরবশ হইয়া এক্ষণে এই নরকানুরের 
পুত্রগণকে পালন করুন। ২৪। আপনিই ভগবান্‌, হে প্রত! আপনি 
্রসানুমুখ হইয়৷ আমারই তাঁকাবতারণার্থে স্বকীয় অংশে এই মর্ত্যলোকে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২৫॥ হে অচ্যুত! আপনি জগতের কর্তা, আপনিই 
বিকর্তা এবং সংহারকারী। আপনিই সকলের কারণ) অথচ বিনাশরূপী। 
আঁপনি জগব্রপ, আপনার স্তব আমি কি প্রকারে করিতে সক্ষম ছইব॥ ২৬। 
খন আপনিই ব্যাপক অথচ বাপ্য, আপনিই ক্রিয়া অথচ কর্তা এবং কার্য, 
ছে স্থগবন্‌! আপনি সকল ভূতের আম্মার স্বরূপ) তখন আমি.কি প্রকারে 
অপনার স্তধ করিতে সমর্থ হইব ॥ ৎ৭॥" আপনিই খন অপারছীন পর" 
মাতা, ভৃতত্ব! এবং মহাত্মা, তখন আপনার স্তবই নাই, কোন্‌ অর্থের উল্লেখ 
কারা আপনার স্ততি প্রবৃত্ত হইবে ২৮॥ হে সর্বতৃতাত্মন্‌! আপনি প্র 
হউন এবং নরকন্কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। দোষ দিবৃত্তি কামনা 


আপনিই স্বকীক্স সুতকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ 


পরাশর কহিগেন,হে মুনিশ্রেষ্ট! ভূতভাবন তগবান্‌ : তোমার অভীঃ 
সিদ্ধি হউক % পৃথিবীকে এই কথা! বলিয়া,নরক-গৃহ হইতে রঙ সমূহ গ্রহণ 
করিলেন ॥ ৩০ ॥ হে .মহামতে | অনন্তয় অভুলবিক্রম ভানু নবকাহরের 


-্রিংশ অধায়।” ৮৩ 


্ানতগুমধ্যে শর্ডামিক যোড়শ সহশ্র কন্ত! দর্শন করিলেন ॥৩১॥ ডিন 
ঝারও দেখিতে পাঁইলেন যে, নরফপুরে চারিটী করিয়া দস্তশালী উগ্রাফায 

সহজ গজ রূহিদ্বাছে এবং একবিংশতি নিযুত্ত কা্বৌজ-ঝাতীয় অঙ 

মমৃহও দেখিতে পাইলেন ॥ ৩২ তর্ধন গৌবিদদ নরফীন্ুরের হিসবযগণের 
ছারা মেই সকল বস্তা, হন্তিসমৃহ এবং অঙ্বগণকে সদ্য দ্বারকীপুরীতে প্রেরণ 
করিলেন) ৩৩॥ আ্বনগ্ভর বারুণছত্র ও মণিপর্ষাত অবলোকন করিঙ্সেন) 
& ভব্যঘয়কে পল্নগাশন গরুড়ের উপর আরোহণ করাইলেন॥ ৩৪ ॥ তৎপরে 
সতঃভামার সথিত ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং গরুড়-পৃষ্ঠে আয়োহপ করত অদিতির 
কুগদ্বয় অর্পণ করিবার জন্ স্বর্গে গমন করিলেন্‌॥ ৩৫ 

উনত্রিংশ অধ্যায় সপ্পূর্ণ। 





ব্রিংশ অধ্যায়। 


গরাশর কহিলেন,_-গরুড়, সেই বাঁকণছতর, মণিপর্বত, এবং সভভরধ্য 
হধীকেশকে অবশীলাক্রমেই বহন করত গমন করিতে লাগিল ॥ ১॥ অনস্তর 
হরি স্বরণদবারে গ্পমন করিয়া! শঙ্খ বাদ্য করিলেন। তৎপরে শঙ্খ শব শ্রবণ 
করিয়! দেবগণ অর্ধযপাত্র হস্তে লইয়! জনার্দনের নিকট আগমন করিলেন 1২1 
অনন্তর হরি দেবগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া শুভ্র মেঘশিখরাকার দেবজননী 
অন্দিতির গৃহে প্রবেশ করত অরিতিকে দর্শন করিলেন 1৩1 তগবান্‌ জনার্দান 
ইন্ছের সহ্তি তাহাকে প্রণামপূর্বক উত্তম কুগুলদ্ন অর্পণ করিয়া, তাহার 
নিকটে নগ্কানুরবিনাশ বৃত্বাত্ত বর্দন করিলেন। ৪॥ অনত্তর জগন্মাতা 
অদিতি অব্যগ্র্াবে চিন্তকে তৎগ্রবণ করিয়া, জগতের ধাঁতা হরিকে শব 
করিতে আরভ্ত করিলেন । ৫॥ 
অদিতি কছিলেন,_-হে পুণুরীকাক্ষ! হে ভকতগণের ভনহারিন্‌ | হে সনাতন 
অন্‌! ছে সর্বাত্বন্! হে ভূতাত্বন! হেভৃততাবন! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩। 
তুমি মনঃ, রি ও ইন্রি়গণের প্রণেতা হে গণাখুক! হে জিওগাতীতা। 
ছে নিদৃ্ $? দিত!) ছে দাহ টিসেক্যন 
| 85 দা, ডা? হ হর ] চ 
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৮৪ বিযুপুরীধী। €ম অংশ । 


বর্জিত! হে জর্সাদিয্গবিরহিত ! হে ছপাদি পরিবর্তিত! তোঙাকৌনমধার 
॥৭৮॥ হে অচুযভ! তুমি সন্ধ্যা, রাঁজি, দিবস, ভূমি) গগন, হাছু। জয়, 
হতাঁশন) মনঃ ও বুদ্িত্ব্ূপ এবং তুমি তৃতনিবহের আদ্িতৃত্ত॥ ৯.1. হে 
ঈধর! তুমি সবি স্থিতি ও বিনাশের কর্তা, অথচ কর্তৃপতি | তুমি বর্থা বি 
ও শ্রিবরূপ-_আত্মমূর্তিতয়ের দ্বারা উজ কার্ধ্যবয় নি্পাদন করিয়া থাক। ১৪ 
দেব, বক্ষ, দৈত্য, রাঙ্গগ, মিদ্ধ, পনগ, কুম্মাও। পিশাচ, গন্ধ, মনুষ্য, পু, 
মুগ, মাত, সরীক্প, বৃক্ষ, গুলু, লতা, বললী সমস্ত তৃণজাতি--সুল, মধ্য, হু, 
স্থলতর ও ৃক্ষাত্তর গ্রভৃতি যত গ্রক্কার দেছবিশেষ এবং যত গরমাণু আছে। 
তুমি সেই সকলেরই একমাত্র স্বরূপ | ১১--১৩॥ পরমাস্ সবযগানতিজগণের 
মোহকারিণী তোমারই মায়া, আস্মতিন্ন পনার্থে আত্মেবিজ্ঞান জন্মাইতেছে। 
হেদেব! এ ্ায়াই মুঢব্যক্তিকে সংসারে অন্ুরদ্ধ করিয়! থাকে ॥ ১৫। 
হে নাথ। এই সংসারে "আমি এবং আমার” ইত্যাদি যে সফল ভাব, পুরুষ. 
গণের মমে উদ্দিত হইয়। থাকে, তাহা তোমার জগৎ-জননী মায়ারই বিলাম 
॥১৫॥ হে নাথ! যে স্বধর্মপরায়ণ মনুষ্যগণ তোমাকে আরাধন! করিয়! 
ধাঁকেন, তীহার! আত্মবিমুক্তির জন্য এই অখিল মায়। হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন ॥ ৯৬। ভ্রহ্মাদি সফল দেবগণ মন্ুষ্যুগণ ও পণুগণ--সকানেই 
বিফুমায়ারপ মহা ভ্রমেতে পতিত এবং মোহরূপ ঘোরঅন্ধকারে আবৃত রহ 
ফলাছেন1১৭। ইছাই তোমার মারা। হে ত্তগবন্! যে মাযাগ্রভাবে জীবগণ 

আত্মনগ্ন ও মরপকালের মধ্যেও তোমার আরাধন! করিয়া কামসমূহ্র 
অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ পুপ্রগণের অঙ্গলাভিলাধে আমিই যে তোমাকে 
আরাধন! করিয়! শত্রগণের বিনাশ কাঁমন! করিয়াছি, কিন্তু মোক্ষের কামন। 
করি নাই, ইহাই তোমার মায়ার বিলাল ।১৯। ক্ক্রমের নিকট হুইতেও 
'কৌপীন বস্ত্র বাঞ্থার ন্যায়, তোমার নিকট হইতে পুণ্যহীনগণের যে সাম 

বিষয়াগিলাফ-পূরণের প্রার্থনা, তাহা নিজের নিজের কর্মরত অপরাধ ই 

আর কি হইতে পারে ?॥২০। হে অধিল-জগতের মায়ামোহকর | হে অধ! 

তুমি গ্রসন্ন হও। হে তৃভেশ! “আমিই বিদ্বান” এবংবিধ ' অঞ্জান 
বিনাশ ঝর |২১। ছে চক্রছন্ত! তোমাকে নমন্ার ) হে শীকষ ধারী! তোমানে 
মমস্কার। হে বিফোঁ! হে গদা ও শর্খহত! তোমাধো+ দব্ধার। ২২1 


| ভ্রিংশ খ্্যা 1 ৮৫ 
হে গরমের! আবম তোমার এই সকল স্থুগ'চিহেপলক্দিত ক্ূপই 
দেখিতে পাইতেছি, তোমার পরম রূপ আমি জানি না, তুমি প্রন 
হও ॥২৩৪ .. | 

তগবান্‌ বিষুঃ াদিতিকর্তক এবন্ীকার স্ব হই সুরমাতাকে, হাম্যের 
সহিত কছিলেন, ছে দেবি! তুমি আমাদের জননী প্রসঙ্গ হও, এবং আমাদের 
প্রতি বরদ। হও ॥ ২৪॥ 

অদিতি কছিলেন,-হে পুক্লষব্যাপ্ত! তোমার যাহ ইচ্ছা! তাহাই হউক, 
অশেষ সুরাহ্রগণ কর্তৃক তুমি মর্ত্যলোকে অজেয় হইবে ॥২৫॥ অনস্তর 
ইন্্রাণীর সহিত, সত্যন্ভাম। তগবানের প্রণামানভ্তর় অদিতিকে গ্রগামপূর্ধবক 
পুনঃ পুনঃ কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ২৬॥ 

অদিতি কহিলেন/হে জুত্র! আমার অন্ত্রহে তোমার জরা বা বৈরপা 
হইবে না। এবং তোমার সর্বপ্রকার এঙ্বর্ধ্য অব্যাহত হইবে ॥ ২৭ অনস্বপ্ 
অদিতির আল্ঞাহুদারে দেবরাজ ইন্দ্র বহুমানপুরঃর যথারীতিতে তগবান্‌ 
জনবর্দীনকে পুজা করিলেন। ২৮। হেসাবুশ্রে্ঠ! অনস্তর কৃ ও অত্য- 
তামার সহিত, মনোহর নঙ্গনাদি দেবোদ্যান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন 
|২৯॥ সেই উদ্যান মধ্যে কেশিন্দন জগন্নাথ কেশব, অমৃতমখনকালে উত্তৃত 
গারিদাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন। এ পারিজাত অতি গ্ুগন্ধাঢা, মী পুঞ্জধারী 
ও শচী'র আহ্লাদজজনক। উহার চারিপার্থ্ে নবীন তাতবর্ণ পল্পবগণ 
শোঁভ। পাইতে ছিল। উহার ত্বকৃ সকল ভ্ুবর্ণমন্র ছিল॥৩,।৩১। হে 
ছ্বিজোত্তম! এ বৃক্ষকে দর্শন করিয়। ষত্যভামা, গোবিন্দকে কহিলেন,_এই 
দেবপাদপটী কি কারণে দ্বারকায় লইয়! যাইতেছেন ন1। ৩২। যদ্দি আপনার 
এই কথ! সত্য হয় যে,“সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়া ৮! তাহ! হইলে, 
আমার গৃছোঘ্যানের জন্য এই বৃক্ষটাকে লইয়া চলুন 1 ৩৩। হেকফ্চ! 
আপনি অনেকবারই 'আমারে এই প্রিষ়বাক্য বলিয়াছেন-_. হে সত্যে | 
তুমি আমার যে প্রকার শ্রিষ্বা, এবপ্রকার রুঝিণী বা জাম্ববতী কেছই আমার 
ধরিয়া নছে.॥ ৩3। হেগোবিশ্গ! আপনার যেই সকল বাক্য যদি সত্য হয 
ও আমার এলোতণার্ধে না র্যবহৃত হইয়! থাকে, তাহা হইলে এই পারিজাত, 
ৃক্ষটা জামার হ্বিতৃষণ স্বরূপে. পরিগণিত হউফ 1৬৫৪ এই পারিজাঁত 
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মগ্ডরীকে আমি স্বকীয় কেশভারে ধারক মপত্বীগণের মধ্যে শো 
পাই, ইহাই আমি কামনা করি ॥ ৩৬॥ 

পরাশর কহিলেন,স্*সত্যভামা এই কথা বলিলে পর, হরি হাস্যপুর্ব্বক 
গরুড়ের উপর যেই পারিজাঙ বৃক্ষটীকে উঠাইয়! লইলেন। তখন বনরক্ষি্নণ 
তাঁছাকে কছিল যে, যিনি, দেবরাজের মহিষী শচী, এই" পারিজাত বৃঙ্গ 
তাহারই,_অতএব হে গোবিদদ! আপনি ইহাকে হরণ করিবেন না| ৩৭ | 
দেবগণ অমৃতমস্থন কালে শচীর বিভৃষণের জন্য এই বৃক্ষকে উদ্ধার করি" 
য়াছেদ। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়! কুশলে যইতে পারিবেন না ॥ ৩৯। 
দেবরাকজও যে শনীর মুখাপেক্ষী, দেই শচীর পরিগ্রহ এই পারিজাত বৃক্ষ 
হণ করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি কুশলে গঙ্ছন করিতে পারে।9০॥ হে কৃষ্ণ! 
দেবেন্দ্র অবশ্যই এই কর্মের গ্রতিবিধান করিবেন এবং বজোদ্যত-কর 
ইন্্রের পশ্চাতে সকল দেবগণই ধাবিত হইবেন॥ ৪১॥ হে অচ্যুত! 
এই কারণে দেবগণের সহিত বৃথ! বিরোধ করিবেন না। পগ্ডিতগণ, 
পরিণাঁম-বিসদূশ কর্মাকে কখনই প্রশস্ত বলেন না॥ ৪২ & বনরক্ষিগণ এই 
প্রকার বলিলে পর, অতি কোপিনী সত্যভামা তাছাদিগকে কহিলেন। 
অরে! পারিজাত সম্বন্ধে শচীই বা কে, আর সুরাধিপ ইন্ত্রই বাঁকে 9৩। 
ইহ! যদি অমৃতমদ্থনে উৎপন্ন হইয়। থাকে তাহা হইলে ইহা সকল 
লোকেরই সাধারণ-সম্পত্তি। তবে হে স্ুরগণ! এক! ইন্দ্র কেন ইছাকে 
গ্রহণ করেন ॥ 8৪1 অরে বনরক্ষিগণ ৷ সমুদ্র হইতে উৎপর স্থুধা, চঙ্ত্র এবং 
লগ্মী যে প্রকার সকল লোকেরই সাধারণ ভোগা, সেই প্রকার এই পারি- 
জাতও সর্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি) ইহাতে মন্দেহ কি?16€8 ভর্তার 
বাহবীর্ষে গর্ধিতা। শচী যে প্রকারে এই বৃক্ষকে রোধ করিতে সমর্থা হন। 
তোমর! সেই প্রকারে গিযাই তাহাকে বল যে, হরিপ্রিক়। সত্যতামা স্বীয় 
গতির বলে বৃক্ষ ছরণ করিতেছেন। তোমাংদর ক্ষমার আবশ্যক 
নাই॥৪৬।। এবঞ্চ ভোমরা সত্বর গমনপূর্বক শটীকে আমার এই বাঁকা 
ধলিয়! দেও যে, সত্যভাম! অতিগর্কোদ্ধত-পদে' এই প্রকার বাকা বলিতে 
ছেন॥ ৪৭ তুমি যদি তোমার স্বামীর, প্রিয়া হও এবং স্বামীও যি 
তোমার বণবর্থী হন, তাহা হইলে আমার স্বামী রি কদিন তুমি 


জ্িংশ অধ্যায়। ৮৭ 


ভাহ! নিবারণ বরাও। 8৮। আমি তোমার পতি ইঞ্রকেও জানি এবং 
তিনি যে শ্র্গের অধিপতি তাহাঁও জানি) ভাঁখাপি আমি মাধুষী হইকাও 
এই পারিজাত হুরধ করিতেছি । ৪৯॥ 

পয়াশর কহিলেন,--সত্যভামার এই বাক্যে দুতগণ গমন কত শতীয় 
নিকট যে প্রকার সত্যভাম! বলিয়াছিলেন তাহা বলিয়। দিল। অনস্তর শচীও 
ছীয়ু পতি ত্রিদশনাথ ইন্ত্রকে প্রোৎসাহাখিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫ | 
হে ছ্বিজ! তৎপরে ইন্দ্র, সমুদয় দেষদৈন্ে পরিবৃত হুইয়া, পারজাতানয়নের 
জন্ত হরির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা! কারিলেন। ৫১1 অনভ্বর ইন্দ্র বৃ 
হইবামাত্র পরিধ নিস্ত্ংশ গদা ও শুল প্রতৃতি উন্তমান্ত্রধারি সুঃসেনাগণ 
সভ্জিত হইল ॥ ৫২৪ তৎপরে হস্তিরাজোপরিশ্থিত, দেবসেন'-পরিবেষ্টি ত, 
ইন, যুন্ধার্থে উপস্থিত হইয়ছেন দেখিয়া, গোধিদ শঙঘণ্বনি কারলেন এবং 
ধন্য শবে দিক্‌ সমূহ পুরিত করির্া, এককালে সতশ্রাধুত পরিমিতশশ্ত্রনিকয় 
নিক্ষেপ করিলেন ।৫৩। ৫৪। অনস্তর দিক সকল ও আকাশ অনন্ত লন্ত্রসমূহে 
আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিয়া, দেবগণ অনেক প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। ৫৫। ত্রিজগৎ প্রভূ মধুহৃদন তংকাগে প্রত্যেক দেবগণ-ক্ষিত 
প্রত্যেক শস্্রকে অবলীলাক্রমে সহম্রথণ্ড করিতে লাগিরেন। ৫৬1 গরুড়ও 
সলিল-রাজ বরণের পাশান্্র আকর্ষণপূর্্বক ভূজঙগশিুর দেহের স্বায়, চণুর 
স্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিল। ৫৭। ভগবান্'দেবকীহৃত, যম-গ্রজত দণ্ডকে 
গদাক্ষেপ দ্বার! খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবী পাতিভ করিলেন। ৫৮। ভগবানূ 
বিভু শৌরি চক্রক্ষেপ ছারা কুবেরের শিবিকাকে তিল তিল প্রকারে বিভিপ্ন 
করিলেন এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারাই হুর্ধযক্কে বিনষ্টতেঞ্জাঃ কারলেন। ৫৯। 
ভগবান শত শত বংপতার! অগ্নিকে দ্রধ করিয়। ফেলিলেন। বনুগণ নানাদিকে 
পলায়ন করিলেন। ভগবানের চক্রে নিজ পিজ শৃলাগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন 
হওয়াতে ক্রমশ হীনবল রুদ্রগণ ভূমিতে নিপাতিপ্ম হইতে লাগিলেন । ৬*। 
জাধাগণ মক্ষগগণ বিশ্বোদর ও পন্ধবগণ কৃষ-্রপ্সিণ্ত বানাঘাতে বিদ্ষপ্ত 
হইয়া অন্তরীক্ষে শীল্মলী তুলার স্তায় পরিনরমণ করিতে লাগিলেন ১১।. 
অন্তর গরড়ও মুখ, গক্ষদুয় ও নখরান্তর দ্বারা দেবগপকে তাড়নাস্তর 
বিদারিত করিয়া ভক্ষণ বরিতে লাগিল ।৬২। অনন্তর অব্রিষ-খারে 
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বর্ষণকারী,. হেহহরের স্তায় মধুহৃদন এছ রব হজ পুরন্পর সর সর 

শরধায়! বর্ধণ করিতে মাগিলেম। ৬৩। মেই যুদ্ধ ১ ই্মাবতের সহিত 
এবং তগবানূ একাই অনন্ত দেবগণ এবং ইঞ্জের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিধেন ্ 
৬৪) অনন্তর অনেক প্রকার অন্্ণন্্র এই প্রকারে ছিন্িছি হই 
গণ) দেখিয়া বাসব, স্বরাস্থিত হইন। বজ ধারণ করিলেম। এদিকে অনার্দনও 
ুর্শনচক্র গ্রহণ-করিলেন | ৬৫। অনন্তর দেবরাদও জনার্দনকে যথাক্রমে 
বন্ত ও সুদর্শনচত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া, হে ছিজমত্বম! সকল ত্রেলোক্যই 
হাছাকার করিতে লাগিল। ৬৭। তখন ইন্জ বজ নিক্ষেপ করিলে পর, ভগবান্‌ 
বস্ত্র ধারণ করিয়া,-ণইন্ত্র থাক থাক্‌”, এই কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু চত্র- 
ক্ষেগ করিলেন ন1। ৬৮। অনন্তর প্রন, গরভ-ক্ষতবাহন বীর দেবেম্্কে 
গলায়ন-পরায়ণ দেখিয়। সত্যতভাম। বধিতে লংগ্লিলেন, ছে ত্েলোক্ষশর 
ইন্ন। আপনি শচীর স্তর্ত। আপনার কি পলায়ন উচিত? পলায়ন করিতেছেন 
কেন? শচী পারিজাত মাল্য-তৃষিত1 হইয়া শীপ্তই আপনার নিকট উপস্থিত 
হইতেছেন | ৬৯।৭*। পূর্বে পারিজাত মালায় উজ্জরকাস্তি রতিকে 
ইদানীং পারিজাতমাল্যে হীনা দেখিয়া আপনার দেবরাজ্য কি প্রকার 
সুখের হইবে? হেইন্তর! পলাগনে প্রয়োজন কি? লঙ্মিত হইবেন না। 

এট পারিজাত লইয়। যান, দেবগণের ব্যথ! শাস্তি হউক।৭১। গতির 
বীর্ধ্যজনিত গর্বভরে গর্ধিত। শচী, গৃহাভিগমনোনুধী আমাকে বহমান 
পৃর্বক দেখেন নাই,বঃঞ্চ অবজ্ঞার দহিত দেখিয়াছেন | ৭২। আমি 
স্ত্রীলোক, সুতরাং নিষততর্ভার শল্ষ]ততপর হইয়া লবুচিত্তত। প্রযুক্ত, 
হেইশ্র! আপনার সহিত বিগ্রহ ঘটাইনাছি? ৭৩। হে ইন্জ! এই পয়গপারি- 

জাত হরণ করিয়া আমাদের ক্ষি ফর্লঃশচী অপিনাকে অত্যন্ত কবপধালিনীজ্ানে 
পতির গর্ধে গর্ধিত হুইয়াছিলেন, কোন্‌ স্ত্রী নি পতিয় গৌরবে গর্বিত 

নহে 1। ৭৪। 

পয়াশর কহিলেন). ছে দ্বিজ ! সত্যঙ্ামার এবপ্রকার বাক্যে নিবৃদ্ধ 

হইর। নির্ঘল ভাবে ইন্ত্ তাছাকে কহিলেন, হে কোপনে ! আমি আপনাদের 

মিত্র, সতরাং আধার খেদ বিস্তার কর আপনার উদ্ভিত নছে 1.৪). মিনি 
ভিলোকের ঘর্গ রংহার ও সিসিকারী, মই বিখরণী অগরাসেরমিকট 


ররর 
 - একভ্রিহশ অধ্যায়। ৯৮৯ 


আমি পরাজিত হইয়াছি, ইহাতে আমার কোন কজ। নাই। ৭৬। ছে দেখি ৷ 

আদিমধ্য-হীন যে পর্মাত্মীত্ে এই সকল জগতই গ্রতিঠিত, ধাঁ! হইতে 
এই জগৎ উৎপন্প এবং সর্বভৃতময় ধাহা হইতে এই সকল ভগ গুলয়ানতে 
পুনর্ধার উৎপন্ন হইবে, সেই বিশ্বের কৃষ্ি-স্থিতি-বিনাশ-কাঁরণ ভগবান্‌ কর্তৃক 
পরাজিত হইলে, লজ! কেন হইবে ?। ৭৭। যী্চারা সকল বেদের আর্থ 
পরিভ্াত আছেন, তাহারাই সকল তুবন গ্রস্বকর্ত। মে ভগবানের অভি 
ক্স (অক্পে়) মূর্তি কি প্রকার, তাহা জানেন না। সেই কর্মহীন, শাশ্বত, 
জন্মহীন এবং স্বকীয় ইচ্ছায় জগতের উপকার করিতে মহুষ্য-শরীরধাযী 
ঈশ্বরকে কোন্‌ ব্যক্তি পরাক্দয় করিতে সমর্থ হইবে 11 ৭৮। 


ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।, 





একব্রিংখ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,_হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তগবান্‌ কেশব, দেবরাজ কর্তৃক 
এবগ্রকারে সতত হইয়া! ভাবগত্তীর ভাবে হাদ্যপূর্ধবক কহিলেন ॥ ১। 
হে জগৎ্পতে ! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমর মর্ভ্যমানব, ছুতরাং আমি 
থে অপরাধ করিয়াছি, ইহা আপনি ক্ষম। করিবেন ॥২॥ আপনার এই 
পারিজাত বৃক্ষকে ইহার যোগ্য-স্থানে লইয়া যাউন, হে ইন্দ্র! ইহা কেবল 
আমি মত্যভামার বচনাছসারেই গ্রহণ করিয়াছিলাম ॥৩॥ এরবঞ্চ আপনি 
সামার প্রতি যে বততপ্রহার করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ করুন, হে ইন্্! 
এই বৈরিবিদারণ গ্রহরণ আপনারই যোগ্য ॥ ৩1 

ইঞ্জ কহিলেন,_হে ঈশ | "আমি মর্তয” এই কথা বপিয়। কেন আমাকে 
বিমোহিত করিতেছেন ? হে তগবন্‌ ! আপনার এই পরিদৃশ্যমান রূপই 
আমাদের আআনগৌচর ; কিন্ত আমর! আপনার হক্ষাকূপের বিষ জানি 
শার৫।৬॥ হে জগতের আপকারিন্! আপনি যাহা তাহাই আছেন, 
৫ অন্রহ্দন! আপনি গ্বকীয় প্রবৃত্তিতে সংক্থিত হইয়া দগতের কণীকো 
দ্বার করিতেছেন 1৬ (| হে কৃষ্ণ! এই পারিঙ্গাত বৃক্ষকে আপনি 


টি 


€ট৫ 





ঘ্বারকার লইয়া যান্। আপনি মর্তযলোক পা নন ইহা জায় 
পৃথিষাঁতে থাঁকিবে না; এইখানে চলিয়া আঁদিবে। ৭4 অনন্তর হরি, . 
“তাহাই হউক”_দেবেক্্রকে এই প্রত্ত্র পরদানপুর্ধক, ভুমিতলে আগমন 
করিলেন। আগমনকালে সিন্ধ গন্ধ ও খধিগণ মিলিত হইয়া হানে ্ৰ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৮॥ রঃ 
হে.দ্বিজ! অন্তর দ্বারকার উপরিভাগে সংস্থিতি করতঃ শঙ্খবাদয 
করতঃ দ্বারকাঁবামিজনগণের হর্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯। 
অনন্তর সত্যত!মার সন্ত ভগনান্‌ কেশব, গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া 
 নিছুটে ( অন্তঃপুরে) পারিজাতনামক মহাতরুকে স্থাপিত করিলেন। ১*। 
এই পারিজাত শুরুর নিকটে গমন করিলে সকল লোকেই স্বকীয় পুর্বজযোর 
বিষয় স্মরণ করিতে পারিত। এবং ইহার গন্ধে তিনযৌজন-বিস্তুত ভূমি 
পর্যযস্ত আমোদিত হইত | ১১॥ অনন্তর সফল যাদবগণই সেই 
পারিজাত তরুতে মুখদর্শন করিতে গেলে, দ্বকীয় দেহকে দেবশরীর বলিয়া 
বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥ অনন্তর কিন্করগণ কর্তৃক আনীর্ত নরকা- 
সুরের হ্তী অশ্ব প্রভৃতি ধন এবং মেই সক স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিলেন ।১৩! 
অনস্তর গুভ সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল নরকানুর কর্তৃক অপহ্থত 
কন্যাগণকে জনার্দন বিধাহ করিলেন ॥ ১৪॥ 
হে মহাঁমতে! আশ্চর্যের বিষ এই/-এক সময়েই পৃথক পৃথক গেছে 
ভগবান্‌ সেই সকল কণ্ঠ!গপের ধর্ম্ানুসারে পাঁণিগ্রহণ করিলেন ॥১৫। 
ষোড়শ সমহত্র ও একশত কন্তীকে ব্রাহ করিবার কালে, ভগবান 
মধুহৃদম তাবৎ সংখ্যক, রূপধারণ, করিস্বাছিল্নে। ১৬। সেই সকল 
ক্ঠাগণ প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, দ্বয়ং তগবান্‌ মধুস্থদনই 
আমার পাণি গ্রহণ করিলেন। ১৭। হেবিগ্র! প্রতিরাত্রেই বিশ্বরপধারী 
অগততষ্টা। হরি, 'তাহাদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমবপূর্বক বাস, করিতে 
আরত করিলেন । ১৮। 


একবিংশ অধ্যায় সনূর্ণ। 


পপ আজ 1 


. গাজিংশ আধার 


পরার ক্হিলেন,-্রুজিণীর গর্তে হরির প্রত্যয় আদি করিম! যে সকল 
গুজ ছয়, তাহ! তোমাকে বলিয়াছি। সত্যভামা।_ভাঁনু ও জৈমরিক নামে 
ছুই সন্তান প্রসব করেন। ১। রোছিশীর গর্ভে হরির দীপ্তিমান্‌,ও তাত্র 
গন্ধ প্রড়ৃতি পুত্র জনে। এবং জান্বব্ভীর গর্ভে শাশ্ব আদি করিয়া বছ- 
বলশাশাপী বহপুত্র জমিয়াছ্িল॥ ২৪ নাগ্নজ্িতীর গর্ভে মহাবলপরাক্রাস্ত 
তাম্রবিনী আদি এবং শৈব্যার গর্ভে তীহার সংগ্রামজিৎ প্রধান বহুষস্তান 
জন্মে॥ ৩৪ মাত্রীর বৃক জাদি. বহুপুত্র হয়, লক্ষণানায়ী হরিমহিষী 
পাত্রবৎ গ্রমুখ বহুপুত্র লাত করেন। কালিন্দীর' গর্ডে শ্রুত আদি অনেক 
পুত্র জন্মে। ৪॥ চক্রির অন্যান্য ভার্ধ্যাগণেরও একলক্ষ .আশিহাজার 
সংখ্যক পুত্র জন্মায় ॥ ৫1 ভগবানের সেই মকল. পুজের মধ্যে রুঝিণীপু্র 
প্রদ্যয়ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রহ্যয়ের অনিরুদ্ধ নামে একপুত্র হয়ঃ অনি- 
রুদ্ধের ও ব্জনামে একপুর হয়।৬। হে দ্বিজোত্বম! মহাবলপালী 
অনিষ্কন্ধ বাণান্থ়ে পুত্রী ও.বলির পৌন্রী, উ্াকে বিবাহ করেন; এই 
কারণে বাণরাদ। তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ কারাগারে বন্ধ করিল।৭। 
সেইন্থলে হর ও শন্করের পরম্পর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে তগবান্‌ চক্রী 
বাণরাজের সহত্র বান চেন করেন। ৮। 

মৈত্রয় কহিলেন)--ছে ব্রদ্ষন্‌! উবার জন্য কেন মহাদেব ও কৃষের 
পরস্পর সংগ্রাম হয় এবং হরি কেনই বা বাণের বাছমকলকে 
ছি করেন 11৯৪ ছে মহাতাগ! আগপনি*এই ফকল বিষয় আমার 
নিকটে বর্ণন কুন। ভগবান হরির এই সংল লীলার বিষয় শ্রবণ করিতে 
আমার কৌতুহল উৎপর হইয়াছে ॥ ১০ ॥ 

পরাশয় কহিলেন,-হবিপ্র! বাগসুতা উধা পার্বতীকে মহাদেবের 
সহিত ভ্রীত্ধা করিতে অবনোঁকন করিয়া,নিজেও পতির সছিত সেইরূপেক্রীড়া 
করিতে অন্তিলাধবতী হইলেন, ॥ ১১। অনস্তর নকলের মনোভাবজ্ঞ গৌরী 
মেই ভাবিনীকে কহিলেন) বহষে ! কুমি অতিশয় পরিতাপ করিও না) কারণ 


৯২ বিষুঃগুরাঁণ। ৫ম অংশ । 


তুমিও এইরূপ নিজ ভর্তার সহিত ক্রীড়া করিতে গাঁরিবে ॥ ১২.॥ পার্ধাতী 
কতৃক এইরূপে উ1 হইয়। উষা, পুনরায় মনে মনে চিত্ত কত্ধিতে লাঙ্গিলেম, 
«কোন্‌ ব্যক্তি আমার পতি হই,বন?” তখন পার্ধতী আবার কহিলেন, 
“ছে রাজপুত্তি ! বৈশাখ মাসের শুরু দ্বাদশী তিথিতে শ্বপাবস্থায় যে ব্যকজি 
তোমাকে আক্রমণপূর্র্বক সন্ভোগ করিবেন; তিনিই তোমার পতি হইবেন 
8১৩ পরাশর কহিলেন,_অনস্তর পার্বাতীর আদেশমত সেই বৈশাখী ত্রয়ো- 
দশী তিথিতে রাজকুমারী স্বপ্র দেখিলেন, একজন পুরুষ তাহাকে পূর্বোজ 
গ্রকার অভ্তিভব করিল। তিনিও নেই পুরুষের গ্রতি অনুরাগিণী হইয়! গড়ি 
লেন।॥১৫।॥ অনন্তর উষা, দ্বগ্ান্তে গ্রবোধলাত করত: সেই শ্বপরদৃ্ পুরুষের 
আদর্শনে ওধনুক্য বশতঃ নিলর্জজ ভাবে সবীর প্রতিই লক্ষ্য করিয়া কছিলেদ, 
হেনাথ! তুমি কোথায় গিয়া 1১৬॥ বাণান্থুরের কুন্সান্ত নামে মন্ত্রীর 
কল্ত! চিরলেখা, উষাঁর সথীরপে নিযুক্ত ছিল। সেই চিত্রলেখা! উষাকে 
কহিল,_রাজনদ্দিনি! তুমি কাহার কথা বলিতেছ 1॥ ১৭॥ অনর্তব 
সতী রাজকুমারী লজ্জাকুলা হইয়া তাহার নিকট কিছুই বধিতে গারিলেন না) 
তখন চিত্রলেখ৷ নানাগ্রকার শপধাদি হ্বারা তাহার বিশ্বাস উৎপাদন 
করাইলেন। অনস্তর উধা, তাহার নিকট সকল বিষয় ব্য করিলেন ॥ ১৮। 
অনন্তর চিত্রলেখা স্বপবৃত্বাস্ত অবগত হইলে, পরে উষা পুনর্বার তাহার 
, নিকটে দেবী গৌরী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও গ্রকাশ করিলেন এবং 
কহিলেন,মধি! তাহার সসাগমের জনা এক্ষণে যাহ! সছুপায় হয়, তাহার 
উপায় চিত্ত কর ॥ ১৯॥ 

গরাশর ক'হলেন,--অনস্তর চিতরৈথা,+দেখগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ষ ও 
মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধ্নন ব্যক্তিকে পটে চিত্রিত করিয়া! উ্!াকে দেখা 
ইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ উ্যাও সেই চিঞউলিখিত দেবগন্ধব্ব ও অনুরগণকে 
, পরিত্যাগ করিয়! মনুষ্যলোকে দৃর্িক্ষেপ কারলেন। এবং জ্বেখে মনুষা 
মধ্যেও বৃষ্ধিকুলের এতিই পৃঠি সঞ্চালন করিলেন ॥২১ ॥ হে দি! 
ওখন উমা) কৃ ও বলরামের প্রতিকতি দর্শন করিয়! লজ্জায় জড়ীতৃতগ্রায 
হইলেন। ছে ছিজ !গয়ে গমের প্রতি দৃটিপাত হইবা মাত্র তিনি কঃ 
নখে দুটি গঞ্চালন করিগেন॥ ২২1 অনয্বর পারায়: জযোধর 


উয়স্রংশ অধ্যায় । ৯$ 
অনিকন্ধকে দেখিবামাত্র অতি-বিফাশিনী ৃষ্টিদ্বারা উষ! যেদ জজ্জাকে 
কোথায় দু করিলেন ॥ ২৩: অনস্তর উহ, “ইনিই সেই, ইনিই সেই» এই 
কথ। বলিলে পর, চি্রলেখা! উবাকে আশ্বাসিত করিম্বা যোগগতি অবলদ্বন- 
পূর্বক ঘবারকায় গমন করিল ॥ ২৪1 


ছবাত্রিংশ অধ্যায় অন্পূর্ণ। 


 ত্রয়স্ত্রিৎশ অধ্যায়। 


গরাশর কছিলেন,--হে মৈত্রের ! পুরাফালে বাপরাজাও মহাদেবের নিকট 
কছেন যে, হে ভগবন্! যুদ্ধব্যতিরেকে আমি এই দশসহত্র বাহু লই 
বড়ই নির্বেদ-প্রাপ্ত হইতেছি। কখনই কি আমার এই বাহসহজের সফলগা- 
কারী সমর উপস্থিত হইবে ন1? ছেদেব! যদিষুদ্ধ করিতেই নাহল, 
তবে'আর এ বাহুসহজের ভারবহন কর! নিরর্থক ॥ ১॥২। 
শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে বাপ! তোমার মযূরধ্বজ যেকালে তগ্ন'ছইবে) 
সেই সময় তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং ওই যুদ্ধ রক্তপায়ী জীবগণের 
অতিশয় আনদজনক হইবে ॥ ৩। এই কথা শ্রবণে হ্র্যাধিত বাণ, শততৃকে 
্রণামপূর্বক নিপ্রগৃছে আগমন করতঃ; দেখিতে গাইয়৷ আরও হর্ষ গ্রাপ্ত 
হইল 8৪4 | 
এই সময়েই বরাপর! চিলেখ। (উধার সখী) যোগবিদ্যা'বলে অনিরু- 
কে উষার নিকটে লইন়| গিয়াছিল॥৫॥ আনস্তর কণ্যান্তঃপুরমধ্যে 
উবার সহিত, অনিরুদ্ধকে রতিমিরত গ্কাবলোকন করিয়া, রক্ষিগণ টৈত্য- 
ভূপতি বাণের নিকট গমনপুর্বক সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিল। ৯॥ 
তখন বাধ-রাজ! সেই রক্ষিসৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলে পর,তাহার! 
আক্রমণ করাতে, পরবীর বিনাশকারী অনিরুদ্ধ লৌহময় পরিঘ নিক্গেপপূর্্ 
সেই সৈন্যগণকে বিন করিয়া ফেপিপেন॥ ৭8 সেই যকগ মৈন্যগণ হত 
হইলে গর, জনিরদ্ধের বিনাঁণ কামনার রখারোহপপূর্বাক বাপরাজ| যুদ্ধোদ্যত 
হইব । কিন্তু জবগেষে যখন যধাশ যুদ্ধ ঝরিয়াও অনিক কর্তৃক গর়াজিত 


৯ 


হই । তখন নহি. রা হিগারে দিলা, ই গাদাধগা। 
মাস বিস্তার যুদ্ধ আস্ত করিয়া গরগাত্রধারা অনিয়ধকে বন ক্যা 
ফেলিল ॥ ৮৯ ॥ 

অনন্তর দ্বারকাপুরীতে "অনিরুদ্ধ কোথায় গমন করিল” এই প্রকারে 
সকলে বলাবলি করিতেছে) এমন সময় নারদ গিয়। বলিয়া দিলেন ফেঃ বাগ 
কর্তৃক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইয়াছেন ॥ ১০ । 

« যোগবিদ্যা-বিদগ্ধ। চিত্রলেখাই অনুরুন্ধকে শোণিতপুরে লইয়া গিয়াছে 
ঘাদবগণ নারদের সুখে এই কথা শুনিয্থা। তাহাই নিশ্চয় করিলেন এবং পারি" 
জাঁত হরণে বিজিত দেবগণই কি অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছেন, এই প্রকার 
ঙ্গেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১১॥ অনন্তর স্মরণমাত্র উপস্থিত গক্ষড়ের 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরি,--বলদেব ও প্রহ্যয়ের সহিত বাণপুরে গমন 
করিলেন ॥ ১২॥ অনন্তর পুরপ্রবেশ কালে মহাক্ধা হরির সহিত প্রমথগণের 
দ্ধ হয়, কিন্ত হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া বাঁণপুরীর নিকটে উপস্থিত 
হইলেন ॥ ১৩॥ অনন্তর বাণকে বক্ষা করিবার জন্য মহেশ্বর-নির্দিত আ, 
হরির সহিত অতিশয় যুদ্ধ আরস্তকরিল। এ জর, অতি মহাকাঁর এবং তাহার 
তিনজী মস্তক ও তিনটী চরণ ছিল ॥ ১৪॥ সেই জরের প্রস্তাব এমনি যে, 
এই জর প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে। কৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গিতাঙ্ 
থাঁকা প্রযুজ, বলদেবও মেই জরক্ষি€ত-ভম্ম-সম্পর্ক-জনিত তাগে ঘোর 
তাপিত হলেন এবং অতিষ্ট প্রযুক্ত নয়নদর্ন আমীলিত করতঃ শান্তা 
অবনশ্বন করিলেন ॥ ১৫॥ অনন্তর দেবে কষের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 
তাহার দেহ প্রবিষ্ট জরকে, বৈষবজর শী্রই & অরকে কৃষ্চনেহ হইতে 
দূরীহৃত করিয়া দিল॥ ১৬॥ আনন্তর টৈব-জরকে বালগুদেবের ভূঞ্জাঘাত 
ক্নিত নিগীড়নে বিহবলীতৃত অবধোকন করিয়া পিতামহ, ত্রদ্গা! ভগবানকে 
কছছিপেন যে, আপনি উহাকে ক্ষম! করুন ॥$৭॥ অনন্তয় তগবান্‌ মুসন 

« আমি ক্ষম! করিলাম” এই.কথ! বলিয়া বৈষব জরকে হবকীয় শরারেই 
বিলীন করিয়া ফ্েলিলেন। ১৮1 অনন্তর * আমার সহিত আপনার এই 
যুদ্ধ কথ] যাহারা শ্রবণ করিবে, তাহারা জররোগ হইতে মজ, হইথে। 

' জঙ্গ ভ্ধগযানূকে এই ব! বলিয়া স্থানে ্রন্থান করিল ৯1 খর 





 শ্য়জিংশ অধ্যায় । [৯৫ 


বিজু গঞ্ধমিকে বিজয়পূর্যন্ক বিনাখ রঃ অবীলীব্রমে, দনবগধেয 
প্লেন বিচ্ছিন্ধ করিয়া! ফেমিলেন॥২০॥ অনন্তর বলিপুত্র বাঁ৭, অসংখ্য 
দৈত্যসৈম্তগণ বর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, শৌরির সহিত যুদ্ধ করিতে আবস্ত 
করিল এবং তাহারই পক্ষ হইয়া স্বয়ং শঙ্কর ও কার্তিকের যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন ॥২১॥ তখন হরি এবং শঙ্করের পরস্পর অতিদারুণ যুদ্ধ আরত্ত 
হইল। এই যুদ্ধে অস্ত্রকিরপতাপিত সকললোকই অতিশয় ক্ষোভপ্রাণ্ত 
হইল | ২২॥ সেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, দেবগণ আশঙ্কা করিতে 
লাগিলে ন,-.« বুঝি অদ্য সমস্ত অগতেরই প্রলয় উপস্থিত হইল ॥ ২৩৪, 
অনভ্তর হরি ভুত্তণাস্্ক্ষেপ হ্বারা মহাদেবকে নিতান্ত অলসভাবাপযন করিয়া 
ফেলিলেন, তখন প্রমথগণ ও দৈত্যগণ যুন্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে 
লাগিল ॥২৪॥ অনন্তর জত্তাভিভূত হইয়! মহাদেব, রখোপরি উপবেশন 
করিতে বাধ্য হইলেন এবি আর কোন প্রকারেই অকিষ্টক্খা, কৃষ্ণের সহিত 
যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইলেন না ২৫। 

অনস্তর কার্তিকেয়ের বাহনকে গরুড় বিক্ষিত করিয়া ফেলেন, এবং 
তিনিও হয়ংট প্রহুয়ের অস্ত্রকর্তৃক নিপীড়িত ও গ্রীকৃষ্ণহস্কাঁরে নির্ঘ'ত-শক্তি 
হয়া প্রস্থান করিলেন ॥& ২ & অনস্তর শঙ্কর অলদ, গুহ পরাজিত, দৈত্যসৈন্ত 
ও গ্রমথগণ পলায়মান এবং ক্ৃষ্ণকর্তৃক সংঙ্গীষ্মাণ হইলে পর, রাজা বাঁণ 
রথে আরোহণপুর্বক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন 
করিল। বাঁধ যে মহারথে আরোহণ করিয়াছিল এ রথের অশ্বগণের বলা 
স্বয়ং ননদীশ্বর ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭। ২৮॥ তখন মহাবলশালী বলত 
ুদ্ধ-ধর্মাহছসারে অনেক প্রকার বাণসমুহ ক্ষেপ করতঃ বাণটসন্তগণকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ; হতরাং সেই সৈশ্তগণণও শ্রেণী হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতে লাগিল ॥ ২৯॥ অনস্তর বাণ দেখিতে পাইল যে, বলভদ্র সৈল্তগ্ণণকে 
লাঙগলাগ্র ও মুষলম্বারা অবপোবিত এবং কৃষ্ণও চক্রের. দ্বার! হিন্নবিচ্ছিষ্ন 
করিতেছেন ॥.৩০॥ ভৎপরে বাণান্থরের সহিত কৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ আরত্ত 
হইল। তখন উততয্বেই উত্তরের প্রতি, প্রদীপ্ত ও করত্রাণ বিডেদক, বাপ. 
সমূহ নিক্ষেপ করিতে গিলে) কিনতু ক্ষণকাল পরে ক বাণানুর-গ্রক্ষিণ্ 
মায়কদমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন; তখন বাণ ভুদ্ক হইয়া ফেশবকে 


১, 


বিদ্ধ করিলেন, এবং টিটি কও ধায় চারা বিদ্ধ নে 
।৩১।৩২। হে্রম্বন! এইরণে, বাগাতর ও ডক) গরক্গার 
তিশয় অসহনীয় অস্তষমূহ ক্ষেপে করিতে নাগিলেন যর এবকাবে 
প্রচ্রগর়িনাণে শরদমূহ বিদ্ন্নও আনত সক রিক্ষাল' হইতেছে দেখিয়া 
ভগবান কষ সেই সঙ্গয় বাগাস্থরকে বধ করিতে অভিলাবী হইলেন । ৩৪ 
অনগ্বর দৈত্যসমূের নিসুদনকারী হরি, সুদর্শন মাদক উক্ত গ্রহণ করিলেন) 
মেই হুপর্শনচক্রের প্রত] একজে মিলিত, শতনৃর্ষ্যের কিক্ুপ সমূহের সনৃশী 
ছিল & ৩৫ 8 সেই ময় বাধবিনাশের ভন্ঠ সুদর্শন মোটনার্ধে উদ্যত 
ভগবান হরির সম্মুখে দৈত্যকুলের কোটনীনারী মাধ়াবিদ্যা উল বন্থা 
আধিভূতি হইলেন ॥ ৩৬ ॥ অনপ্র ভগবান্‌ হরি, তাহাকে অগ্রভাগ 
অবলোকন করিয়া! নয়নতস্ব মুদ্রিত করতঃ শত্রর বাহ সমূছ ছেদ করিষায় 
জন্ভ বাণের উদ্দেশে সুদর্শন নিঙ্ষেপকরিলেন ৪৬৭ |. অনভ্তর সমাঘরের 
সহিত শক্রগণ-জক্ষিগত অস্ত্র সূহকে বিনাশ করতঃ অচ্যপ্রক্ষিত হুদর্শন- 
চ্র ক্রমে, বাঁধাছুরের সেই সকল বাহ চ্ছেদ করিল ।৩৮॥ অনন্তর বাণের 
সমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পুনর্বার হস্তাগত সুদর্শনচক্রকে ভগবাদু 
বাঁণাস্থরের বিনাশের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিতে উদ্যত ছইলেন। তখন ভগবান্‌ 
বিপুরারি ইহা জানিতে পারিয়! ভিনি মধুহুদনের নিকট উপস্থিত হইয়া 
সামপুর্ধক গ্রোবিনকে কহিলেন/এই সময় উমাঁপতি চাহি! দেখিতে 
গাইলেন যে, বাণাস্থরের বাহ সকল ছিন্ন হওয়াতে, সেই সকল ছির়স্থান 
হইতে অজশ্র রুধিরধার! নির্গত হইতেছে 8৩৯ । ৪০॥ 
কু কহিলেন/ হে বব! কৃ) স্বগয়াথ! আপনি যে পুকুযোঁতিম, 
পরেশ, পরমানন শ্বশ্পপ, অনাদি নিধন ও সর্বশ্রে্ঠ॥_ইহা আমি জানিতে 
পারিয়াছি । ৪১।- দেব তি্ধ্ক, ও মনুষ্য সমূহে আপনার জগ্রহণ 
লীলামাতর; কারণ আপনিই সর্মভৃতত্বরূপ, আপনার চে উগলঙ্ষগ্াত্র 86২1 
হে প্রডে। | আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পুর্বে বাণাসুর়কে অত্র প্রদান করি- 
রাছি; ॥ এই কারণে আপনি আমার পুর্ব্বোজ হাকাকে মিথ্যাডৃত করিবেন 
না 6৬।. হে অব্যন্থ! এই বাণাঙ্র, আমর নিকটেই পশ্রক্ন পাইয়া 
 এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইযাছিল, স্বতরাং এই ব্যক্তি আপনার ন্ট অপরাধী 
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নহে; আমিই এই দৈত্যকে বরপ্রদান করিয়াছিলাম) আমিই এক্ষণে 
আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিতেছি ॥ 8৪ ॥ 

পরীশর কহিলেন, মহাদেব কর্তৃক এবন্প্রকারে উক্ত গোবিন্দ অসুরের 
প্রতি কোপ গরিত্যাগপূর্বক গ্রসস-বদন হইয়া! শৃলপাধি-উমাগতিকে 
কহিলেন । ৪৫ ॥ 

প্রীভগবান্‌ কহিলেন,হে শঙ্কর! আপনি যখন ইহাকে বরগ্রদ্ধান 
করিয়াছেন, তখন এ ব্যক্তি জীবিতই থাকুক, আপনার বাক্যের গৌরব- 
্রযুক্ত আমি এই সমুদ্যত নুদর্শনচক্র নিবারণ করিলাম ৪৬॥ হেশ্রঙ্কর! 
আপনি যাহাকে অজ্প্রদ্দীন করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমারও সর্ঝ- 
প্রকারে অভয়প্রদত্ব,_-ইহা নিশ্চয় ) আপনি আপনাকে আমা হইতে অভিন্ন 
বলিয়া জানিবেন 1 ৪৭ ॥ আমি যে, আপনিও সে। এই দেবাস্থর এবং মানুষ 
পরিপূর্ণ জগৎও আমার স্বরপ। অবিদ্যা-মুঢন্থভাব পুরুষগণই ভেদজ্ঞান 
করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ 

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া! যেখানে প্রদযয়তনয় অনিরুদ্ধ অবস্থিতি করিতে" 
ছিলেন, সেইখানে গ্রমন করিলেন। অনঙ্জর সেই বাণানুরের কন্তান্তঃপুর- 
রক্ষক সর্ণনণ, গরুড়ের গমনবেগে ভীত হইয়া গলায়ন করিল। ৪৯| 
অনস্তর সপতীক অনিরুন্ধকে গরুড়ের উপর আরোহণ করাইয়া, বলভদ্র, কষ 
ও কৃষ্ণপুত্রগণ দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন ৫০ ॥ 

রয়ন্মিংশ অধ্যায় সন্পূর্ণ। 
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মৈত্রেয় কহিলেন,_হে গুরো! ভগবান মগুষ্য শরীর পরি গ্রহপূর্ব্বক যে 
অবলীলাক্রমে ইন্দ্র, মহাদেব ও সকল দেবগণের বিজয়র্প অতি মহৎকর্শ- “ 
সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত শ্রবণ করিলাম? হে মহাতাগ! ভগবান্‌ ইহ 
ছাড়াও আর আর দিব্য চেষ্টার বিঘাত করতঃ যেসকন কর্ম করেন, আপনি 
তাহা কীর্তন করুন; কারণ সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমি বড়ই 


কৌতূহলী হইয়াছি॥ ১।২॥ 
(১৩) 


৯৮ বিষুপুরাণ । ৫ম অংশ। 


পরাশর কহিলেন, হে বিগ্র্ষে ! মান্ুযাবতারে কৃষ্ণ কি প্রকারে বারাধসী 
পুরী দাহ করেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আদরের সষ্ছিত শ্রবণ কর।ও 
অজ্ঞান-মোহিত জনগণ পৌণ্ড.বৎশীয় কোন রাজাকে, “আপনি বাস্থদেবরূগে 
ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন,” এবম্প্রকার বাক্যে স্তৰ করাতে, সেই ব্যক্তি 
সেই বাসদেব নামে প্রথিত হইয়া উঠে ॥৪॥ এইরূপে এ রাজা নষ্টস্থৃতি 
হইয়া বিবেচন! করিতে লাগিল যে,আমি বাহুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি 
এবং সেই বিবেচনায় নিজেই সকল প্রকার বিষু-চিহ্ের ব্যবহার আরস্ত 
করিয়। দিল ॥ ৫ ॥ এব সুমহাত্বা কৃষ্ণের নিকট এই বিয়া দূত প্রেরণ 
করিল যে, তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগ পূর্বক এবং আপনার প্রতি 
“আমিই বাস্্রদেব* এই প্রকার অভিমানও ছাড়িয়া আপনার জীবন রক্ষার 
নিমিত্ত আমাকে প্রতি কর॥ ৬৭ ॥ দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে পর 
ভগবান্‌ জনার্দন, হাস্যপূর্বক দুতকে কহিলেন,--হে দূত! তুমি তোমার 
। গ্রভূকে গিয়া বলিও যে, আমি নিজচিহু ভেস্তা) সত্বরই তোমার প্রতি পরিত্যাগ 
করিব। তোমার প্রভূ তোমার নিকট হইতে এবাক্য শ্রবণ করিয়া যাছা সহ্ছি- 
বেচন। সিদ্ধ হত, তাহার আচরণ করুন॥ ৮।৯॥ ভগ্গবান আরও কহিলেন, 
হে দত! চুতোমার প্রত্থুকে বলিও যে, আমি চিহ্ন ধারণ পূর্বর্বকই তোমার 
পুরে যাইব, এবং দেইখানেই আমি তোমাকেই নিজচিঠু চক্র পরিত্যাগ 
করিব, ইহার সন্দেহ নাই ॥১০॥ তুমি আমার উপর আজ্ঞা ূর্ববকই 
বলিয়াছ, তুমি এইখানে আমিবে, আমি তখন অবশ্যই কল্য তোমার 
আজ্ঞা প্রতিপালন করিব ইহ'!'তে বিলম্বের সত্তাবন। নাই। ১১॥ আমি 
সত্বঃই তোমার গৃহে উপস্থিত হই তোমার সুহিত তাদৃশ ব্যবহার করিত যে, 
যাহার দ্বারা পুনর্বার তোমা হইতে আমার জার ভয় হইবে না।১২ ভগ্বান্‌ 
কর্তৃক এব্প্রকারে উক্ত হইয়া দূত প্রস্থান করিলে পর, হরি স্মরণ মাত্রেই 
সমুপস্থিত গরড়োপরি আরোহ্পপূর্ববক সত্বর তৎপুরাভিমুখে প্রচ্থান করিলেন 
॥১৩॥ এদিকে পৌগু,কও দৃতমুখ হইতে হরির প্রেরিত বার্তা শ্রবণপূর্বক 
বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধধাত্রোমুখ হইল ॥ ১৪।॥ অনস্তর বাস্থদেবা- 
তিমানী রান! পৌগু,ক অতি মহান কাশিরাগ্রার সৈন্যগণের সহিত 
শববীয় মহতী সেন! যোগ করিয়া, কেশব(ভিমুখে গমন কারিতে লাগিল 
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॥১৫॥ অনন্তর ভগবান্‌ হরি দূর হইতেই দেখিলেন, শঙ্চন্রগদাপন্- 
ধারী রাজ! আগমন করিতেছে ॥ ১৬। আরও দেখিলেন, রাজ পৌুক 
মাল্য, শাঙ্গ এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবংসগ্রভৃতি হরির মকল চিহ্তধারণ) ও গরুড় 
সদৃশ পক্ষিদ্বার৷ ধবজও নির্মাণ করিয্বাছে ॥ ১৭॥ গরুড়ধ্বজ হরি, পৌও ককে 
কিরীট-কুগুল'ধর ও পীতবামঃপরিধায়ী অবলোকন করি! ভাবগস্তীররূপে 
ছাস্য করিতে লাগিলেন ॥১৮॥ হে দ্বিজ ! অনস্তর নিস্তিংশ খট্টি গদা শূল শক্তি 
ও কাম্মুকধারী, হস্তি ও অশ প্রভৃতি বলশীলী সেই পৌগু কসৈন্যগণের 
সহিত ভগবান্‌ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৯। ক্ষণকালমধ্যেই শরবিদারণ- 
কারী, শা নির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা এবং গদা! ও চক্রপ্রভৃতির নিক্ষেপে 
জনার্দন, পৌগু.কের সৈন্যগণকে মর্দিত করিয়া ফেলিলেন॥ ২*॥ অনন্তর 
এই প্রকারে কাঁশিরাজের সৈন্যগণকেও পরাজয় করিয়া ভগবান্‌ নি্জচিইধারী 
মৃঢ়পৌ্ড,ককে কহিলেন ॥ ২১॥ 

শ্রীতগবান্‌ কহিলেন,_ছে পৌগু,ক! তুমি দূতসুখে আমাকে যে চিহ্ন 
পরিক্্যা করিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহ! সম্পাদন করিতেছি ॥ ২২॥ 
আমি এই চক্র পরিত্যাগ করিলাম, এই তোমার জন্য গদাঁও বিসর্জিত করি- 
লাম, তোমারই নির্দেশানুসারে এই গকুড়, তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক 
(২৩1 পরাশর কহিলেন, ভগবান্‌ কৃষ্ণ এই বলিয়! চক্র ও গদা নিক্ষেপ করিয়া 
পৌগুককে বিদারিত করতঃ প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। এবং ভগবদ্থাহন 
গ্ক্চড়ও তীয় গরুড়াভিমানী বাঁহনকে বিনাশ করিল ॥২৪॥ অনন্তর 
লোকসমুহ হাহাকার করিতে লাগিল দেখিয়া, বলী কাঁশীরা্জ বন্ধুর গ্রতি- 
কর্তব্যান্ুরোধে ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিল ॥ ২৫| অনন্তর 
ভগবান্‌ শীর্গ ধমুনিমুক্তি শরনিকর দ্বার! তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশী- 
পুরীতে নিক্ষেপ করিলেন, ভাহাতে লোকসমূহ বি্বপবগ্রাপ্ত হইল ॥২৬॥ 
শোরি কৃষ্ণ, পৌগড.ক ও সানুচর কাশীরাঞ্জকে নিহত করিয়া পুনর্বার ঘবারকায় 
'আগমনপূর্বক দ্বর্গমৃশ সুখাহ্ত্ভব করতঃ লীল! করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ 
এদিকে মেই কাশীপতির পুর্ীতে কাশীরাজের ছিন্ন মন্তক পতিত রহিয়াছে 
দেখিয়া, বিস্িপ্তাবে লৌকগণ পরম্পর বলিতে লাগিল।-ইহ! কি প্রকারে 
হইল এবং কেই বা করিল॥ ২৮॥ অনন্তর কাঁশীরাজপুজ এই কর বাস 


১০০ বিষুপুরাঁণ ৷ ৫ম অংশ । 


দেব কর্তৃক কৃত, ইহা জানিতে পারিয়া, পুরোহিতের সহিত একত্রে শঙ্করের 
উপাসন1 করিতে লাগিল ॥ ২১॥ অবিমুক্তমহাক্ষেত্রে কাশীরাজ-পুভ্রের সেবায় 
মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া! তাহাকে কহিলেন__হে বস! তুমি বর প্রার্থন! 
কর॥৩*॥ তখন কাশারাজপুত্র বর প্রার্থনা করিল যে, আমার পিতৃহস্ত! 
রুষ্ণের বিনাশের জন্য, হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে কৃত্য উত্থান করুন 
॥ ৩১ পরাশর কহিলেন-_-তখন মহেশ্বর বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। * 
অনস্তর দক্ষিণাগ্সি সমাণ্ড হইলে অগ্নি হইতে তাহারই বিনাশকারিণী 
মহাকৃত্যা শক্তি উখিত হুইলেন॥ ৩২1 অনস্তর কুপিতা কৃত্যা, কৃষ্ণ কষ 
এই গ্রকার সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন। ঁ 
কত্যার আস্যদেশ বহিশিখ! দ্বারা ভয়ানক ছিল, এবং তাহার !কেশসমূহ 
অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ছিল ॥ ৩৩ ॥ 

হে সুনে! সেই কৃত্যাকে বিলোকনপূর্ববকক জনসমূহ ভ়-বিচলিতলোচনে 
জগতের শরণ সেই মধুসছদনের শরণ লইল | ৩৪ ॥ ভঙ্গবান্ মহাদেবের 
আরাধনা করিয়া কাশীরাজপুত্র ইহাকে উৎপাদন করিগাছে। চক্রী এই 
কথা জানিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি “এই বহ্ছিজ্বালা জালা এই মহা- 
কুত্যাকে হনন কর” এই বলিয়! অবলীলাক্রমে সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করি- 
জেন। এই সময় ভগবান্‌ অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন ॥ ৩৫। ৩৬॥ অনস্তর 
বিখুচক্র সুদর্শন সত্বর সেই অগ্রিমালাসমূহে জটিলশিখারাশির উদগারে 
আতিভীষণ কৃত্যার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ অনস্তর অতিবেগিনী 
মাহেশ্বরী রুত্যা বিঞুচক্রপ্রভাবে বিধবস্তা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে 
লাঁগিলেন। এবং স্ুদর্শনও তাঁহার অঈশরণ করিতে লাগিল ॥৩৮॥ এই 
প্রকার পলায়ন-পরা্ণ! কতা! অবশেষে ত্বরাঘিত। হইয়া বারাণসী পুরীতে 


শি 


সি রা 


এ মহাদেবের এবন্প্রকার বর পাইয়াও কেন কাঁণীরাজপুত্র সফল্রকাম হইল ন1? 
এ প্রকার আশঙ্কী কর কর্তা নহে, কারণ এ বাক্তি যাহা ্রার্ধনা করিয়াছিল তিনি তাহাই 
প্রদান করিক্নাছিলেন। কিন্তু কপালক্রমে ব্যক্তির প্রার্থনাই বিপরীত হইয়াছিল | কার? 
উহার প্রার্থনা,__আমার পিতৃহস্তার বধের জন্য কৃত উধিত হউক। এই বাক্যে ইহাও 
প্রভীত হইতে. পারে যে পিতৃহন্তার হস্তে আমার বধেনু অন্ত কৃত্যার উত্থান হউক। মৃ 
প্লৌকের ভাৎপর্ধ্য এই প্রকারেই গ্রহণ করিতে হইবে। (অনুবাদক) 


পঞ্চভ্রিংশ অধায়। ১০১ 
প্রবেশ করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ট! বিষ্ুচন্্রের গ্রভাবে ভীহার সমুদয় গ্রভীবই 
প্রতিহত হইয়াছিল ॥৩৯ ॥ অনন্তর কীশীরাজসৈন্য ও অনেক গ্রমথৈন্য 
নান শাস্তাস্ত্রে ্দিত হইয়া! চক্রের অভিমুখে আগত হইল ৪০1 তৎপরে 
শস্থান্ত্রনিক্ষেপ-চতুর সেই সৈন্যগণকে তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ করয়! তুদর্শনচন্ত 
অবশেষে, কৃত্যার সহিত “মই বারাণসীপুরীকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিন। 
রী পুত্ীতে সেই সময় রাজা) পৌর ভূত্যগণ, অশ্ব, মাতস্ক, মানব, এবং অনেক 
কোষ এবং কোষ্ঠ যাহা! ছিল জমুদয়ই দগ্ধ হইয়। গেল। 

অনন্তর, সেই হরিচক্র-জালাপ্রদীপ্ত অনন্তগৃহ, প্রাকার, চত্বর শলিনী 
এবং দেধগণেরও ছুপিরীক্ষ্য মেই সকল পুরীকেই দাহ করিয়া! ফেলিল 53১19৩। 
অনন্তর অনপগতক্ষোধ এবং বিশিষ্ট [দীপ্তিশালী স্ুদর্শনচক্র, বিষ্ণুর করে 
পুনর্বার উপস্থিত হইল । হেমুনে! এ চত্ত এতই ক্রোধযুক্ত হইয়াছিল যে, 
এত বড় কর্ম মম্পাদন করিয়াও, ইহ অতি অল্প বলিয়া আরও ভীষণ কর্মের 
প্রতি তাহার পুর্ণ স্পৃহা! বিরাজমান ছিল॥ 9৪ ॥ 


চতুস্ত্রংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ 





পঞ্চত্রিৎশ অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন,-হেব্রক্ষন | আমি পুনর্কার ধীনান্‌ বলভদ্রের পরাক্রম- 
বার্ড শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনি তাহ! পা পূর্ধক আমাকে বগুন 
1১॥ হে ভগবন্‌ ! ব্লভদ্র যমুনা কর্ষণাদি যে সকল কর্ম করিয়াছিলেন, 
'তাহা আমি ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তিনি,অন্য অন্য যাহা করিয়াছিলেন, 
তাহাই আমার নিকটে কীর্তন করুন ॥ ২॥ 

পরাশর কহিলেন,-হে মৈত্রেয় ! অদ্বিতীয় অগ্রমেয় ধরণীধারী শেষা- 
ব্তার বলরাম যে কর্মম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥৩। পূর্বে শ্বরম্বরার্থে 
নজ্জিতা ছুর্যোৌধনতনয়াকে জাম্ববতী পুত্র__বীর শান্ব বলপূর্বক গ্রহণ করিয়। 
ছিলেন॥ ৪॥ অনন্তর সেই সময়ে কর্ণ, ছর্যেযাধন, ভীম ও ্রোপ প্রত্থৃতি 
বীরগণ মহাত্ুদ্ধ হইয় শাম্বকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্বক বন্ধন করিলেন & ৫॥ €হ 
মৈত্রেয়! এই কথা শ্রবণ করিয়। মকল ঘাদবগণই দুর্য্যোধনাদির উপর 


১০২ বধুপুরাণ । ৫ম অংশ। 


ক্রোধ করিলেন এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য এক মছোদাম 
করিলেন ॥৬॥ তখন বলদেব, তীহার্দিগকে মদলোলাক্ষরে নিবারণপূর্ববক 
কহিলেন ;- দেই কৌরবগণ আমার বাঁক্যেই তাঙ্াকে পরিত্যাগ করিবে; 
অতএব আমি একাকীই তাহাদের নিকট যাইতেছি ॥৭॥ অনস্তর বলদেব 
হত্তিনাপুরে গমন করিয়া তাহার বাহ্য উপবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন; 
নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না॥7৮৪॥ অনস্ত দুর্য্যোধনাদি নৃপতিগণ 
“বলভদ্র উপন্থিত হইমাছেন”” ইহ। আনিঘ্া তাহাকে গাভ ও অর্থ্য 
নিবেদন করিলেন॥ ৯॥ অনভ্তর বলভদ্র সেই সকল অর্থ্যাদি বিধিবৎ 
গ্রহণপুর্বক তছাদিগকে বলিয়! পাঁঠাইলেন যে, রাজ উগ্রসেন আক্ঞ! 
করিতেছেন, আপনার] শান্কে প্রত্যর্পণ করুন ॥ ১০ | 

হে দ্বিজ! ভীম্ব দ্রোণ ও কর্ণ তুর্ষ্যৌধন গ্রভৃতি সকলেই বলদেবের 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া! অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন॥ ১১॥ অনন্তর বাহলীকাদি 
কৌরবগণ কুপিত হইয়! বলিতে লাগিলেন যে, এই যছ্বংশোতপন্গ 
স্বতরাং অরাঙ্যার্হ এই মুষ্লাযুধকে দেখিয়াও কেন আমর এই বলভদ্র- 
প্রেরিত বাক্য গণনা করিব?। কোন্‌ যাদবের এই) প্রকার ক্ষমতা! যে 
কুককুলোৎপন্ন আমাদিগের উপরও আজ প্রদান করে?॥১২।১৩॥ 
অহো ! উগ্রসেনও যদি কৌরবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রধান করিতে পারে, তবে 
আর এ নৃপযোগ্য বিড়ম্বনাগাত্র-সার, পাগুবচ্ছত্র সমূহে আমাদের কি প্রগো- 
অন? 0১৪] অনন্তর তাহার! বলিয়! পাঠাইলেন যে, হে বলভদ্র! আপনি 
গমন ককুন। আমর! আপনার অথবা উগ্রসেনের শাসনে পাপাঢ্য অন্যায় 
কারী শান্দকে পরিত্যাগ করিব না ॥১৫॥ কুকুর-অন্ধককুলোৎপন্নগণ 
পূর্বে পূজিত আমাদের যে প্রণাম করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহ! বরঞ্চ ন!] 
ক্ষন, তাহাতে ক্ষতি নাই) কিন্তু ভৃত্যগণের স্বামীর প্রাত আবার আজ্ঞা 
কি?॥১৬।॥ আমর! আপনাদের সহিত সমান আনন ও ভোঙ্সনাদি করে 
গর্বিত করিয়! দিয়াছি। ইহাতে আপনাদের দোষ নাই, কারণ আমরাই 
প্রাতিবশতঃ নীতি অবলেকন করি নাই॥১৭॥ হে বলভদ্র! আমর] থে 
আপনাকে অর্খ্প্রদান করিয়াছি ; ইহ কেবল প্রণয়ের জন্য দেওয়া গিয়াছে, 
ইহ! আপনাদিগের কুলোচিত সম্মান নহে ॥.১৮ ॥ 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। 


৩ 


0788 এই কথ! বলিয়া আমরা কখনই কৃষের 
পুত্রকে প'রত্যাগ করিব না,_ইহা নিশ্চয় করত অত্র হস্তিনায় গ্রবেশ 
করিলেন ॥ ১৯৪ অনন্তর হলাযুধ, তাহাদিগের তিরস্কার-সন্তৃত কোপে মত্ত 
ও আদুর্ণিত হইয়া পাঁফ্তাগ ছার! বন্থধা তাড়িত করিলেন ॥ ২০ 
তখন মহাত্মা বলভদ্রের পাদতল প্রহারে পৃথী বিদারিত হইল এবং 
শবে দশদিক্‌ পৃরিভ করির। বাহ্বাস্ফোটন করিলেন ৪ ২২। 

অনস্তর ভ্রুকুটাকুটিলানন তায়াক্ষ বলভদ্র বলিলেন; অহো! ! এই অসার 
আত্ম! কৌরবগণের কি মদাবলেশ?॥২৩॥ কৌরবগণের পৃথিবী পতিত 
ল্বতঃ, আর আমাদের মহীশ্বরত্ব আগন্তক ? সেই জন্য ইহার! উগ্রসেনের 
আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া উল্লজ্বন করিতেছে ?॥ ২৪৪ শচীপতি 
ইন, দেবগণ সহিত মিলিত হইয়া! উগ্রসেনের আক! ধর্জ্ঞানে প্রতি 
পালন করিয়া থাফেন। উগ্রসেন শচীপতিয় সেই স্তধন্মাথ্যা সভাতে সর্বদা 
অধ্যাসীন খাকেন॥ ২৫ ॥ অ্থো ! মনুষ্য শতোচ্ছি্ট! ইহাদের নৃপাসনে ধিকৃ 
থাকুক। যে উগুসেনের ভূত্যগণেরও স্ত্রীগণ পারিজাততরুর 'মঞ্জরী ধারণ 
করিয়া থাকে, সেই উগ্রসেনও ইহাদিগের পক্ষে রাজা নয়? উগ্রসেন সমস্ত 
পৃথিবীপতিগণের নাথ হইয়া অবস্থিতি করুন ॥ ২৬।২৭॥ অদ্য পৃথিবীকে 
নিষ্বৌরবা করিয়! আমি দ্বারাবতীতে প্রত্যাবর্তন করিব। কর্ণ, ছুধ্যোধন দ্রোণ 
ভীক্ বাহিলক ছৃষ্টছঃশাসনাদি ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্ত শগ্য ভীম অর্জুন 
যুধিঠির, নকুল, সহদেব এবং অন্তান্ভ কৌরবগণকে অদ্য অশ্ব হস্তী ও রথের 
মহিত বিনাশপূর্বক, স্বপত্বীক বীর শান্বকে গ্রহণ করত, দ্বারাবতীতে গমন 
করিষু! উগ্রসেনাদি বান্ধবগণকে অবলোকন করিব। অথবা আমি পুর্বে 
দেবরাজ ইন্কর্ক পৃথিবীর ভারহরণে প্রাধিত হইন্নাছি, মেই কারণে 
এইক্ষণে, এই কুরুকুলের অধীন হস্থিনা নগ্নরকে কুরুগণের সহিত উৎপাটন 
করিয়া, ভাগীরথীর মধ্যে নিক্ষেপ করিব ॥ ২৮ ॥ ৩২ ॥ 

পরাশবর কহিলেন,__মুষলাঘুধ বলরাম, কোপে অরুলীকৃতলোচন হইয়া, 
পূর্বোক্রপ্রকার বাক্যোচ্চারণ করত, কর্ষণাধোমুখ লাঙ্গল, হস্থিনার প্রাকার 
দেশে বিস্তাসপুর্বক উক্ত নগ্ররীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥ অনস্তর 
সেই হস্তিনাপুর সহসা! আবঘুর্ণিত হইতে লাগিল দেখিয়া॥ কৌরবগণ 


॥ ২১ 
ব্লভদ্রও 


১০৪ বিফ্ুপুরাণ। ৫ম অংশ | 


সংকুব্ধহৃদয়ে বলিতে আরত্ত করিলেন 1৩৪॥ হে রাম! রাম! হে মহাঁবাহো 

আপনি ক্ষম! করুন, ক্ষমা! করুন! হে মুষলাযুধ ! আপনি কোপের উপসংহার 
করুন, প্রসন্ন হউন ॥৩৫॥ হছেবলদেব! এই শাম্বকে পত্বীর সহিত 
প্রত্যর্পণ করিতেছি, আমর। আপনার প্রভাব না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, 


আপুনি ক্ষমা করুন ॥ ৩৬ ॥ 
পরাশর কহিলেন,_-হে মুনিসত্তম | অনভ্তর কৌরবগণ সত্বর নগর হইতে 


নি্ধাস্ত হইয়া, শান্বকে পত্তীর সহিত, বলদেবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। 
॥৩৬॥ অনস্তর তীম্ম দ্রোণাদি সকলে প্রণামপূর্বক, তাহাকে প্রিয়্বাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বলিশ্রে্ঠ বলভদ্র তাহাদিগকে বলিলেন, 
“আমি ইহ ক্ষমা করিলাম” ॥৩৮॥ হেদ্বিজ! এই কারণে হুস্তিনাপুর 
অদ্যাপি আঘুর্ণিতাকারে লক্ষিত হইয়া খাকে। বলভদ্রের শৌরধ্য উপ- 
লক্ষে এই প্রবাদ কীর্তিত হইল ॥ ৩৯ ॥ অনস্তর কৌরবগণ, বলভদ্রের সহিত 
ভা্ধ্যা ও ধন সমান্বত শাম্বকে পুজা করিয়। দ্বারাবতীতে প্রেরণ করিলেন ॥৪০॥ 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


যটত্রিৎশ অধ্যাঁয়। 


পরীখর কহিলেন,--হে মৈত্রেয ! ব্রহ্মন্‌ ! বলশীলী বলদেব, অন্য যে কর্ম 
করিস্াছিলেন, তাহ! শ্রবণ কর ॥১৪ পুর্বে দেবপক্ষবিরোধি নরকনামক অহৃর- 
শ্রেষ্ঠের এক মহাবীধ্যশালী বানরজাতীয় সধ। ছিল। তাহার নাম দ্বিবিদ ॥হা 
সেই দ্বিবিদ বাঁনর দেবগ্ণের প্রতি বড়শক্রত! আর্ত করে। ইহার কারণ 
পূর্বে রুষ্, নরকান্থুরকে বিনাশ করেন) & নরকাস্থুর বড়ই বলদর্পশালী ছিল । 
তখন দ্বিবিদ চিন্তা করিল যে, এই আমিই একাকী সকল দেবগণের প্রতিক্রিয়! 
করব ॥৩। ৪॥ এই প্রকার ভাবিয়া সে স্থির করিল, যজ্জধবংস করিলে 
সর্বলোক ক্ষয় হইবে, সুতরাঁৎ আর যক্ঞাদি হইবে ন1, কাষে কাষেই দেবগণের 
ইহাতে মহৎকষ্ট উপস্থিত হইবে। অতএব ইহাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। 
এই প্রকার নিশ্চয়ান্তে অজ্ঞান-মোছিত এ বানর, যজ্ঞ সকল নষ্ট করিতে 
আরম্ত করিল॥ ৫॥ এ বানর সারুগণের মর্যাদাভঙ্গ করিতে লাগিল, দেহি" 


ষট ত্রিংশ অধ্যায়। ১০৫ 


গণের ক্ষয় করিতে লাগিল এবং কখন কখন গ্রাম-পুর ও বন সমূহ গোড়াইতে 
লাগিল ॥৬॥ কখনও বা পর্বত নিক্ষেপ করিক় গ্রামাদি চূর্ণ করিয়া! ফেলিল, 
কখনও ব! পর্বত উৎপাটন করিয়া! সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥৭॥ 

ছে দ্বিজ! এবানর পুনর্ধার কখনও জমুদ্রের মধ্যে গিয়া সমুদ্রকে 
ক্ষোভিত করিতে আরত্ত করিল । তাহাতে সেই সময়ে সমুদ্র, বেলা অতিক্রম 
করিয়া অতিবেগে গ্রাম ও নগরাদে প্লাবিত করিয়া ফেলিশন। কামরপী খ্রি 
বানর কখন কখন নানারূপ ধারণ করিয়া গ্রামাদির লুন করতঃ ভ্রমণ সংম- 
দের দ্বার! গ্রামাদি চুর্ণিত করিতে লাগিল। এইরূপে দেই ছুরাত্মা, সকল 
জগতেরই অপকার করিতে লাগিল ॥ ৮_-১০॥ হে মৈত্রেয়! তথন ছুঃখ- 
স্কুল জগৎ স্বাধ্যাক়্ ও বট্কার রহিত হইয়া! উঠিল ॥ ১১॥ 

এক দিবস, রৈবতোদ্যানে বলভদ্র, মহাভাগ। রেবতী ও অন্যান্য শেষ জ্রীগণ 
সকলে মিলিত হইয়! মদ্যপাঁন করিতেছিলেন ॥ ১২॥ বিলাসবতী ললনাগণের 
মধ্যবর্তী সঙ্গীত-ফেবিত, যছুবরশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তৎকালে মন্দর পর্বতে কুবেরের 
ন্যায় ক্রীড়ারত ছিলেন ॥ ১৩॥ অনস্তর সেইখানে সেই দ্বিবিদনাম। বানর 
আগমনপুর্ধক বলভদ্রের মুষল ও হল গ্রহণ করিয়া, তাহার সম্মুখে নানা 
প্রকার বিড়ম্বনা আরত্ত করিল ॥ ১৪ | এ ছুর্বৃত্ত কপি, মেই সকল নারীগণের 
সম্মুথে হাস্য করিতে লাগিল এবং মদ্যপুর্ণ পানপাত্র সকল ভাঙিয়া নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল ॥ ১৫॥ অনস্তর বলভদ্র কোপযুক্ত হুইয়! তাহাকে ভৎ“সন। 
করিতে লাগিলেন? কিন্ত তথাপি সেইবানর তাহাকে অবজ্ঞ! করিয়। কিলকিলা- 
ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন বলভদ্র রোষে গাত্রোখান করিয়া মুষল 
গ্রহণ করিলেন । তখন সেই বাঁনরশ্রেষ্ঠ তয়ঙ্কর এক পর্বতোপম প্রস্তর গ্রহণ 
করিল ॥১৭॥ ধি্বিদ সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবামাত্র যাপবশ্রে্ঠ বলভদ্র ফেই 
প্রস্তরকে মুষলাঘাতে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেপিলেন। তখন সেই সহ ধর্ড 
প্রস্তর ভূমিতে পতিত হইল ॥ ১৮ অনন্তর সে্ট বানর, মুষল উল্লজঞনপূর্বরক 
আপতিত হুইল এবং বেগে আগমন করিয়া! করতল দ্বারা বলরামের হৃদয়ে 
আঘাত করিল | ১৯॥ তখন বললদেব, রোষপুরঃসর, করতল দ্বার! তাহার 
মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে দ্বিবিদ, রুধির বমন করিতে করিতে 
ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ভূতজে পতিত হইল ॥ ২০॥ হে মৈত্রেয়! এ বানরের 


এ ।নঠল্দুাপ | ৫ম জংশ। 


শরীর বখন গতিত হইল, তধম তাহার ভারে ইত্ধের বজতাড়িতের যার 
গিরিশ শতধা বিদীর্ণ হইয়া! পড়িল । ২১। | 

এইরূণে দ্বিবিদ বানর নিহত হইলে পর, দেবগণ বলদেবের মন্তকে পুষ্প- 
বৃষ্টি মোচন করিতে লাগিলেন এবং আগমনপূর্বক “আপনি এই সাধু ও 
মহাকন্ম সাধিত করিলেন” এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ & 
দেবগণ আরও বলিলেন, হে বীর! এই দৈত্যপক্ষোপকারী ছুষ্টবানর কর্তৃক 
জগ্গৎ বড়ই নিরাকৃত হইয়াছিল। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনার নিকট, 
এই বানর বিনাশ প্রার্ত হইল। দেবগণ এই কথা বলিয়া! সৃষটান্তঃকরণে গুহাক 
গণের সহিত স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ২৩ 

গরাশর কহিলেন,-হে মোত্রয়! ধরণীধারণকারী শেষাবতার ধীমান 
বলভদ্দ্রের এই প্রকার আশ্র্যটজনক নানাবিধ অপরিমেয় কর্ম আরও অনেক 
আছে ॥২১॥ 


ঘট্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





অগুত্রিৎশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,_বলদেব-সহায় কৃষ্ণ এই প্রকারে জগতের উপকা- 
রার্থে দৈত্য ও দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ সাধন করিলেন ॥১॥ তগবান্‌ 
বিভূ কৃষ্ণ, অর্জনের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বধ 
স্বারা পৃথিবীরও ভার অবতারিত করিলেন এবং ভগবান্‌ ভূমির ভার হরণ 
পূর্বক সকল দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ করিয়া বিপ্রগণের শাপচ্ছলে স্বকীয় 
কুলেরও উপসংহার করিলেন ॥ ৩॥ এই তকল কর্ম সমাপনাস্তে অংশাবতার 
আত্মভ্‌ ভগবান্‌ কৃষ্ণ, মন্থ্ষাদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার স্বকীয় বিষুময় 
প্যানে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥ 

মৈত্রের কহিলেন, _কৃষ্ণ, বিপ্রশাপচ্ছলে, কি প্রকারে নিজকুল বিনষ্ট 
করেন? এবং কি প্রকারেই বা আপনার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করেন? 
(তাহা বিস্তারিতরূপে বলুন)॥ ৫॥ 


সণ্তডাত্রংশ অধারিশশ 


পরাশর কহিলেন,--পূর্ব্বে কোনদিন পিগারক নামে মঙ্থাতীর্ঘে যছকুমার 
৭, দেখিতে পাইলেন হে মহন বিশ্ব) কও নায় আগমনে, 


ছেন॥ ৬ তখন যৌবনোমত্ত, অবত্তাবি-কাধয-প্রেরিত যনৃকুমা রণ 
জান্ববতী পুত্র শীন্বকে স্ত্রলৌকের ন্যায় সজ্জিত করিয়। সেই গমনমীল মহা. 
মুনিগণকে প্রপিপাত পূর্বক বলিলেন যে, «হে মহামুনিগণ। পুত্রকামী ত্র 
এইটা স্ত্রী, ইহার কি সন্তান হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন” ॥৭।৮। দ্বিব্য 
জ্ঞানোপপন্ন মুনিগণ, কুমারগণকর্তৃক এবন্প্রকার প্রতারিত হইয়। অতিশয় 
কোপ সহকারে বলিলেন “যে মুষল প্রসব করিবে, এবং সেই মুষল হইতেই 
যাদবগণের অধিলকুল উৎসাদিত হইবে” ॥ ৯ ॥ 

খষিগণ কর্তৃক এবপ্রকারে অভিশপ্ত হইয়! যদুকুমীরগণ সকলে উগ্রসেনের 
নিকট গমনপূর্বক এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। শান্বের. জঠর 
হইতেও মুষল প্রন্থত হইল ১০॥ উগ্রসেনও সেই €জীহমত্ব মুধলপকে চূর্ণ 
করিয়! সমুদ্রে নিক্ষেপ করিগেন। পরে মহাসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত সেই মুষল-চর্ণ 
এরকাবানে * পরিণত হইল ॥ ১১॥ হে দ্বিজ! যাদদবগণ লৌহমন্ মুষলের 
প্রায় সকল থণওড চুর্ণী করিলেন। কিন্তু তোমরাকার একখণ্ড আর কোন 
প্রকারে চুর্ণিত করিতে না পারিষ্বা, সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২ 
সমুদ্রে ক্ষিণ্ড সেই মুষল খণ্ডকে একটা মৎস্য উদরসাৎ করে । অনম্ভরুমৎস্য- 
ঘাতিগণ কর্তৃক এঁ মৎসা ধৃত হইয়া, খণ্ডিত হইল; তখন তাহার উদর 
হইতে সেই মুষলখণ্ড বাহির হইলে জর! নামক একজন ব্যাঁধ তাহা গ্রহণ 
করিল ॥ ১৩॥ 

ভগবান মধুস্থদন, এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও, বিধাতার ইচ্ছার 
অন্যথ। করিতে অভিলাস করিলেন না ১৪1 অনস্তর দেবগণ-প্রেরিত দূত 
আগমনপূর্বক প্রপিপাত করিয়া কেশবকে বলিল,“ হে ভগবন্‌! নিগনে 
কোন কথা বলবার জন্য দ্বেবগণ আপনার নিকটে আমাকে দূতরূপে 
প্রেরণ করিয়াছেন ১৫ ॥ বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার মরু আদিত্য ও 
কদ্রাদির সহিত ইন্দ্র আপনার নিকট যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, হে গ্রতো 
আপনি তাহা শ্রবণ করুন॥ ১৬॥ ইন্দ্র কছিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনি 








* খারত্রয় বিশিঃ তৃণ বিশেষ ত্রয়ক]। 


১০৮ বিহুঃপুরাণ। ৫ম অংশ । 


পৃথিবীর ভারাবভাঁরণার্থে দেবগণ কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া! শতবর্ষেরও অধিক 
হইল ভমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥১৭ | ছে গ্রভো! এক্সণে দুবৃত্তগণ 
সকলে নিহত হইয়াছে এবং পৃথিবীরভারও অবতারিত হইয়াছে ; অতএব 
আমর প্রার্থনা করি যে, দেবগণ স্বর্গে পুনর্ধার আপনার সহিত মিলিত 
হউন* ॥ ১৮॥ হে জগন্নাথ! শতবর্ষেরও অধিক অতীত হইয়াছে; এক্ষণে 
যদি আপনার রুচি হয়, তবে দ্বর্গে গমন করুন ॥ ১৯॥ হে ভগবন্‌ ! দেবগণ 
ইহ! বিজ্ঞাপন করিলেন ; এক্ষণেও যদ্দি আপনার এখানে থাকিতে অভিলাষ 
হয়, তবে অবস্থান করুন। ভৃত্যগণের ইহা কর্তব্যকর্ম যে, যথাসময়ে 
প্রভৃর নিকট কর্তব্য বিষয়ের উদ্বোধ করিয়া দেওয়া ॥ ২* ॥ 

শ্ীভগবান্‌ কহিলেন,_-হে দূত! তুমি যাহ! কহিলে, আমি তাহ! সকলি 
জাঁনিতেছি, আমি নিজেই যাদবকুলের ক্ষয় আরম্ভ করিয়াছি ॥ ২১৪ 
যাঁদবগণের সংহার ন1 হইলে, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইবে না, এই 
কারণে আমি স্থুরা সহকারে সপ্তরাত্রর মধ্যেই ইহাঁদিগের সংহারে পৃথিবীর 
ভারাঁবতাণ করিব ॥২২॥ আমি যেমন সমুদ্র হইতে দ্বারকাপুরীকে গ্রহণ 
করিয়াছি) সেই প্রকারে সমুদ্রকে পুনর্ধার দ্বারকাভূমি অর্পণ করতঃ 
যাঁদবগণকে বিনাশ করিয়া স্বর্গধাঁমে গমন করিব ॥২৩| বলভদ্রের সহিত মনুষ্য- 
দেহ পরিত্যাগপূর্বক, আমি ম্বর্ণে গমন করিয়াছি, দেবগণের সহিত 
ইন্্র এগ্রকারই মনে করুন ॥২৪৫ পৃথিবীর ভারছেতু জরাসন্ধ্যাদি বে 
সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যদুকুমারগণ কোন 
গ্রকারেই ক্ষিতিভার সন্বন্ধে হীন নছে ॥২৫॥ সেইজন্য আমি ক্ষিতির 
ভারহরণ-রূপ, এই নুমহাকার্ধ্য, সাধিত করিয়া, অমরলোকগণের পালনের 
জন্য দ্বর্ণে গমন করিব, তুমি দেবগণের নিকট এই কথ! বলিবে ॥২৩৬॥ 

পরাশর কহিলেন,_হে মৈত্রেয়! খান্দেব কর্তৃক এইরূপে উক্ত দেবদূত 
তাহাকে প্রণাঁম করিয়া, দিব্যগতিতে দেবরাজের নিকটে উপস্থিত হইল ॥২৭ 
এদিকে ভগবানৃও দিবারাত্রই দ্বারকাপূরীতে যদছুকুলের বিনাশহ্চক, 
নানাপ্রকার দিব্য ভৌম ও অন্তরীক্ষগত--উৎপাত অবলোকন করিতে 
লাগিলেন ॥২৮॥ সেই সকল উৎপাত অবলোকন করিয়া, ভগবান্‌ যাদব- 
থকে কহিলেন যে, হে যাদবগণ ! এইসকল বিনাশহচক উৎপাত অবলোকন 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ১৩৯ 


কর, এক্সণে আমরা সক, এই সকগ উৎপাতের শাস্তি করিনাঁৰ জন্য 
গ্রভ।সতীর্ে গনন করিব, আর বিলম্ব করিয়া কাধ নাই ॥ ২৯ ॥ 

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, মহাভাগবত যাঁদব- 
শ্রেষ্ঠ উদ্ধব, হরিকে প্রণামপূর্বাক বলিলেন যে ॥৩০।॥ «হে ভগবন্‌! 
আপনি এক্ষণে যাহা করিবেন, তাহ! আমার নিকটে আজ্ঞ। করুন, আমি 
বিব্চেনা করিতেছি যে, আপনি এই সকল কুলের সংহার করিবেন। হে 
অচ্যুত | এই কুলের নাশম্থচক নিমিত্ব-সকল আমি দৃষ্টি করিতেছি ॥ ৩১ ॥ 

ভগবান্‌ কহিলেন,-হে উদ্ধব! তুমি আমার প্রসাদলন্ধ দিব্যগতি 
অবলম্বনপূর্র্বক, গন্ধমাদনপর্বতস্থ পুগ্যবদরীনামক পুণ্যাশ্রমে গমন 
কর ॥ ৩২ ॥ সেই তীর্থ নরনারায়ণ স্থান এবং তাহারই স্থিতিতে মহীতল' 
পবিত্রিত হইয়াছে । তুমি সেই তীর্থে গমন-স্মনাঃ হইয়া তপস্য! করিও; পরে 
আমারই প্রসাদে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে ॥ ৩৩ | 

আমি এই কুলের উপসংহার করিয়। স্বর্গে গমন করিব। আমি বর্গ 
গমন করিলে পর, সমুদ্র মৎপরিত্যক্ত ছারকাপুবীকে প্লাবিত করিবে ॥ ৩৪ ॥ 

প্রাশর কহিলেন, ভগবান এই কথ! বলিলে পর, উদ্ধব তাহাকে 
প্রণামপূর্বক কেশব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া, নরনারায়প-স্থান বদরিকাঅমে 
গমন করিলেন ॥ ৩৫ & 

অনন্তর হে দ্বিপ্! যাঁদবগণ কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত, শীপ্রগামী 
রথসমূহে আরোহ্পপুর্ব্বক প্রতাসতীর্ঘে গমন করিলেন ॥৩৬॥ অন্তর 
কুকুরান্বকগণ যোদবগণ) প্রভাে উপস্থিত হইয়া, গ্রযতন্ৃদয়ে ম্নান করতঃ 
বাস্থদেবের আজ্ঞান্থুসারে স্থরাপান করিতে আস্ত করিলেন | ৩৭॥ সেই- 
স্থানে তাহার স্থরাপানপুর্বক পরস্পর সঙ্ঘর্ষে এককণস্ উত্থাপিত করি- 
লেন; ক্রমে এ কলহরূপী অতিবাদরূপ কাঠসংযোগে আরও প্রবল হইয়া 
উঠিল। ভাগ্যক্রমে ত কলহাগ্সিও যছুকুলের কয়ের কারণরূপে পরিণত 
হুইল ॥৩৮॥ তখন অদুষ্টপরতন্ব যাদবগণ, পরস্পর পশ্তদধারা প্রহার 
করিতে লাগিলেন; অন্তর অস্ত্রাদি নিঃশেষ হইলে গর, তাহার নিকটবরতা 
এরকাগ্রহ্পপূর্বক পরম্পর আঘাত করিতে লাগিলেন &৩৯॥ দেই 
হণ যুক্ত সীহাদিগের' গৃহীত এরকা বা ন্যায় পরত রি 


৯১১০ বিধুপুরাণ | ৫ম অংশ। 


লাগিল। এবং তীহারাও সেই এরক1 দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে হনন 
করিতে লাগিলেন ৪০ ॥ হেদ্ধিজ! প্রছ্যন্স শান্বপ্রমুখ কৃষ্ণপৃত্রগণ--ককত- 
বর্শা, সাত্যকি, অনিরুন্ধাদি কুমারগণ,_-পৃথু, বিপৃথু- চাকুবর্মা ও অভুরাদি 
যঁদবগণ--সকলেই পরম্পরকে সেই এরকান্পী বজ্রের দ্বার হনন করিতে 
লাগিলেন ॥ ৪১) ৪২॥ হরি, যাদবগণকে নিবারণ করিতে আরম করি- 
লেন বটে, কিপ্ত তাহারা পরম্পরই যুদ্ধবিষয়ে হরিকে আপনার আপনার 
প্রতিপক্ষের সহায় বিবেচন1 করিয়াঃ পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩। 
তখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া! তাহাদের বধের জন্য এরকা মুষ্টি গ্রহণ করিলেন, 
মেই এরকা মুদ্টিও লৌহময় মুষলে পরিণত হইল ॥ ৪৪ ভগবান্‌ সেই 
মুষ্টি দ্বারা আততাত্ি-যাদবগণকে নিঃশেষরূপে হনন করিতে লাগিলেন। 
যাদ্ববগণও সহসা আগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে 
লান্সিলেন। ৪৫8 হে দ্বিদসত্তম। অনন্তর অবলোকনকারী দারুককে 
অবজ্ঞ! করিয়া অশ্বগণ কৃষ্ণের সেই জৈত্রনামক রথকে সমুদ্রের মধ্যে ছরণ 
করিল ॥ ৪৬ ॥ শঙ্খ চক্র গদা1 শারদ তুণদ্বয় ও অসি, ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ 
করিয়৷ আদিত্যপথ দ্বার বৈকুঠে গমন করিল ॥ ৪৭ ॥ 

হে মহামুনে! ক্ষণকাল্রে মধ্যে মহাবাহ কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতিরেকে 
আর সকল যাঁদবগণই বিনাশপ্রাথথ হইলেন ॥৪৮॥ অনন্তর দীকক ও 
কুষ্চ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে গাইলেন যে। বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসন- 
বন্ধে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নিষ্রান্ত 
হইতেছে ॥ ৪৯॥  বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ড শরীর সর্প নিষ্বাস্ত 
হইয়! সমূদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সিদ্ধগণ 'ও উরগগণ তাহার 
স্তব করিতেছিল 1৫*॥ অনন্তর সমুদ্র অর্ধ্য গ্রহণ করিয়া সেই 
অনন্ত নাগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং উরগশ্রেষ্টগণ তাহার পুজ। 
করিতে লাগিলেন; অন্তর পূজাদি সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই জলমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫১॥ 

কেশব বলদেবের নির্ধ্যাণ অবলোকন করিয়! দারুককে কহিলেন, 
তুমি গিয়। বন্দেব ও উপ্রমেনের নিকট এই সকল .সম্বাদ বলিওঃ॥ ৫২ 


স্বলভজের নির্ধ্যাণ, সফল যাদবকুলের ক্ষ ও আমি যোগে অবস্থানপূর্বক 


সগ্ডত্রিংশ অধ্যায়। ১১১ 


দেহ পরিত্যাগ করিব, এই সকল কথা তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া 
লিও ॥ ৫৩1 এবফ দ্বারকাবাসি-অনসমূহ ও আহককে বলিও, এই দ্বারকা 
নগরীকে সমুদ্র প্লাবিত করিবে,_এই জন্য আপনারা সকলে অর্জুনের 
আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। কিন্তু অর্জুন দ্বারকা হইতে নিষ্ধাান্ত হইলে পর, 
আপনারা আর কেহই ্বারকায় অবস্থান করিবেন না। দেই কুস্তীপুত্ 
অর্জুন য়ে দিকে যাইবেন, আপনারাও তাহার সহিত সেই দিকেই যাইবেন। 
এধঞ্চ হে দারুক! তুমি অর্জুনের নিকট গিয়া আমার বাঁক্যান্থুমারে বলিবে যে, 
«আমার পরিবারবর্গকে তুমি নিজশক্তি অনুসারে পালন করিও ।% ইহাই আমার 
আদেশ । এই প্রকার অজ্ুনের সহিত ঘ্ারকায় সকল জনগণকে লইয়া তুমি 
গমন করিবে এবং বজ্রকে যছুবংশের নরপতিত্বে অভিষিক্ত করিও ॥৫৪--৫৭৪ 

পরাশর কহিলেন)_-এব্পগ্রকারে উ্ভ হুইয়! দ্বারুক, বারম্বার কৃষ্ণকে 
প্রণাম ও বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার কথান্ুসারে গমন করিলেন ৫৮॥ 
ভগবান্‌ যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, মহীবুদ্ধি-দারুক তাহ। অম্পাদন" 
পূর্বক অজ্ঞুনকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং বজ্রকে নৃপতি করিলেন 1৫৯1 

এদিকে ভগবান্‌ বাঁস্থদেব, সর্ধভূতেই সমাবস্মিত বাস্থদেবাজ্বক পরম- 
ব্রহ্মকে আত্মাতে সমারোপণপূর্বক ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ 
ছুর্বাস। যাহা ৰলিয়াছিলেন ; ভগবান্‌ সেই দ্বিজবাক্য অম্মানিত করতঃ 
জানুর উপর চরণ ন্যাসপুর্বক ভগবান্‌ সত্তম বান্থদেব, যোগাবলম্বন করি- 
লেন ॥৬১॥ সেই সময় জরানামক ব্যাধ সেইখানে উপস্থিত হইল। 
তাছার হস্তে যে সুখ্য বাণ ছিল, তাঁহার অগ্রভাগ সেই মুষলাবশেষ লৌহ- 
নির্শিত শল্যের দ্বারা রচিভ ছিল ॥৬২॥ হে িজোত্বম! দূরদ্থিত সেই 
ব্যাধ, ভগবানের সেই মৃগাকারে পরিদৃশ্তমান চরণ অবলোকন করিয়! 
যুগবোধে তাহার তলে, সেই তোমরের দ্বার বিদ্ধ করিল ॥ ৬৩॥ অনন্তর 
উক্ত ব্যাধ সেই স্থানে গ্রমন করিয়া! দেখিল যে, একজন চতুতু'্জধারী নর 
সেইখানে অবশ্থিতি করিতেছেন। তখন সে তীহাকে প্রণাম করিয) 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি প্রসন্ন হউন ॥৬৪।॥ আমি ন! জানিয়। 
হরিণ বোধে এই কর্ম করিয়াছি, আমার পাপে আমাকে দগ্ধ করিবেন না» 
আষাকে ক্ষমা করিবেন ॥ ৬৫ 


১১২ বিষুপুরাণ । ৫ম অংশ। 


শ্রীপরাশর কহিলেন, -অনস্তর ভগবান্‌ তাঁহাকে কহিলেন, তোমার 
অনুমাত্রও ভয় নাই। হে ব্যাধ! তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গে দেবতাবাসে 
গমন কর ॥ ৬৬॥ ভগবানের এবশ্বিধ বাক্যান্তে তৎক্ষণাৎ বিমান আগমন 
করিল, এঁ ব্যাধও তাহাতে আরোহপপুর্বক স্বর্গে গমন করিল। ৬৭ ॥ 
ব্যাধ দ্বর্ণে গমন করিলে পর, ভগবান্‌ অমল, অব্যয়, ত্রহ্মভূত, অচিস্ত্য 
হ্ষতৃত বাহুদেবময় স্বকীয় আত্বাতে, আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্বক 
প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া, মানুষদেহ পরিত্যাগ করিঙ্লেন। বান্থদেবাস্ষক, 
ভগবৎদ্বরূপ, জম্মু ও জরারহিত, অবিনাশী অগ্রমেয় ও অখিল স্বরূপ 1৬৮৬১] 


অণ্তত্রিংশ অধ্যায় সম্পুর্ণ। 





অস্টাত্রিংৎশ অধ্যায়। 


প্রীপরাশর কহিবেন,_-অক্জুনও, কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য 
গ্রধান প্রধান যাদবগণের দেহ সকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন ॥ ১ 
রুক্মিবী-গ্রমুখা কুষ্ণের যে আট টী মহিষী কথিত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই 
হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়! অগ্থিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২॥ হে সত্ম! 
রেবতীও রামের দেহ আলিঙ্গনপূর্বক রামসম্পর্কজনিত আহলাদে শীতলবৎ 
অন্ুতৃত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া 
উগ্রদেন রোহিনী দেবকী ও বন্ুদেব,_ইহীরাও অগ্রিতে প্রবেশ করি- 
লেন॥৩।৪॥ অনভ্তর অর্জুন, যথাবিধি প্রেতকার্ধ্য-সমাপনাস্তে বস্ত ও 
অন্যান্য কৃষ্ণমহিষী প্রভৃতিকে লইরা দ্বারক। হইতে নিম্ন হইলেন ॥ ৫॥ 
দ্বারক হইতে নিষ্বণান্ত হইয়া অর্জন, সহঅ রুষ্ণপত্ী বন্ব এবং অন্তান্যঃজনকে 
সাবধানে রক্ষা করতঃ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ হে মৈত্রেয ! 
কৃষ্ণের মর্ভ্যলোৌক পরিত্যাগের পরেই স্ধর্্মা সভা ও পারিজাত তরু গে 
গমন করিল ॥ ৭॥ যেদিনে হরি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া দ্বর্গে গিয়াছেন, 
সেই দিনেই কালকায় কলিযুগ সবলে পৃথিবীতে অবতীণ হইয়াছে ॥৮॥ 
অনন্তর সমুদ্র কৃষ্ণের গৃহ ছাড়িয়। আর সকল ঘ্বারকা পুরীকেই প্লাবিত করিল। 
৯॥ হে ব্রদ্মনূ! সমুদ্র অধ্যাবধিও সেই হরিমনির অতিক্রম করেন নাই। কার? 


অস্টীত্রিংশ অধায়। ১১৩ 


ভগবান কেপব, সেই মন্দিরে সর্বদ। জ্লিহিত আছেন ॥ ১০॥ দেই গৃহ 
বিষুর ভ্রীড়াস্থ'ন, পরমপবিত্র ও সর্বপ(তক বিনাশন। এ স্থান দর্শন, 
করিলে মনুষা অর্বাপাপ হইতে মুক্তিলাত করিতে পারে | ১১। 

হে মুনিসত্বম! অনন্তর অর্জুন, ধনধাস্ত.সমনত পঞ্চনদনামক দেশে 
মেই দ্বারকাবাসি-জনগণকে বাম করাইলেন॥ ১২1 অনগ্তর একমাত্র 
ধনুর্ধারী পার্থ, সেই সকল স্থামিহীনা জ্রীগণকে লইয়া যাইতেছ্েন দেখিয়! 
দহ্যদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল॥ ১৩॥ তখন অত্যন্ত পাপাঁচারী- 
লোভোপছতচেতা ও অত্যন্তহূর্ণদ জভীরদন্্যগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণ। 
করিতে লাগিল যে।১৪॥ «এই ধন্ুধারী অর্জন একাকীই আমা- 
দিকে অতিক্রম করিয়! এই দ্বামিবিহীনা স্ত্ীগণকে লইগ। যাইতেছে ; 
তোমাদের বলকে ধিক্‌ ॥১৫॥ এই অর্জুন, ভীগ্ দ্রোণ জয়রথ ও কর্ণাদিকে 
বিনাশ করিয়া বড়ই অহ্গুত হইয়াছে। অহো! অর্জন গ্রামবাসিদিগের 
পরাক্রম জানে ন|! ॥ ১৬॥ হে হে! এস সকলে মহাদীর্ঘ যাটসকল গ্রহণ 
কর। এই স্থছূম্মাতি অজ্জন তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিতেছে ) তোমাদের 
উন্নত বাঁছতে কি প্রয়েএন ? ৮ ॥ ১৭। 

অনস্তর পরম্বাপহা*।-যষ্টপ্রহরণ সহআ্র সংশ্র দন্্যগণ সেই নায়কহীন 
মহিলাগণের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১৮॥ তখন কৌন্তেয় অর্জন নিবৃত্ত হইয়া 
হাসিতে হাসিতে সেই অভীরদ্্যুগণকে বলিলেন, অরে ধর্শজ্ঞান- . 
রহিত দস্থ্যপণ ! তোকা যদি মরিতে ইচ্ছা না করিস্‌, ভবে একর হইতে নিবৃন্ 
হ]১৯। হে মৈত্রেয়! তখন তাহার! অর্জুনের দেই বাক্যে অশ্রদ্াপূর্রক 
ভগবানের পরিগৃহীত ধন ও স্ত্রীগ্ণকে গ্রহণ করিল ॥ ২৭॥ অনন্তর মহাবীর্ষয 
অঙ্ছন যুদ্ধক্ষেত্রে অজীর্ণ সেই দিব্যধনঃ গাগীবে জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন ন1॥২১1 অনভ্তর তিনি অতি 
কণ্ঠে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন বটে, কিন্ত তাহা পুনর্কার শিখিল হই! 
পড়িল। অজ্জুন তৎকাঁলে চিত্ত করিয়াও অস্ত্রসমুহের প্রয়েগমাত্র স্মরণ 
করিতে পারিলেন না ॥ ২২ ॥ তখন অর্জুন ক্লোধসহকারে শত্রগণের প্রতি শব 
কেপ করিলেন) কিন্তু অর্জুনপ্রক্ষিণ্ত সেই সকল বাণ শক্রগণের তকৃমাত্রই 
ভেদ করিতে জমর্থ হইল, রমমপর্শ করিতে পারিল না॥ ২৩ ॥3 স্ঙগলক্ষকাণে, 

3৪ 


১১৪ বিষুঃপুরাণ। ৫ম অংশ. 


আভীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জন, বঞিংপ্রদত্ত যে শকগ শস্ত 
প্রয়োগ করিলেন, তাহারাও ক্ষয় প্রাণ্ত হট্ল1২৪॥ তখন অর্জুন চিন্ত। করিতে 
লাগিলেন।__“আমি শন্্রসমূহের দ্বারা যে সকল রান্বগণকে পরাজয় 
করিয়াছিলাম, তা কৃষ্ণের বলে; ইহাতে সংশয় নাই” ॥ ২৫॥ অনত্তর 
পাওুপুরত্রর সন্মুখেই সেই দস্থ্যগ্ণ উদ্তম স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিতে লাগ্গিল। 
কোন কোন জ্ীগণ নিজের ইচ্ছাতেই তাহাদের অন্থগমন করিল। ২৬৪ 
ছে মুনে! অনন্তর ক্ষীধশস্ত্র অজ্জুন ধনুকের অগ্রভাগ দ্বার! তাহাদিগকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্ত তাহারা সেই সকল গ্রহারে আরও উপহাস 
করিতে লাগিল ॥ ২৭1 হেমুনিসত্ত ! অঞ্জুনের সন্মুখ হইতেই সেই দস্থ্যগণ, 
সন্মানিত যছৃকুলের শ্রেষ্টজীগধকে লইয়। গ্রস্থান কিল ॥ ২৮॥ অনন্তর অর্জুন 
অতিশয় ছুঃখিত হইয়। রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,--হায়! 
কিকষ্ট!কি কষ্ট! সেই ভগবান্‌ আমায় বঞ্চন! করিলেন! ॥ ১৯ ॥ অশ্রোত্রিয় 
ব্রাহ্গণকে দান করিলে তাহা যে প্রকার নষ্ট হয়, সেইরূপ আমার সেই ধনু) 
সেই অস্ত্র, সেই রখ, সেই অশ্বগণ, সকলই আজ সহস। নষ্ট হইল! ॥৩০। 
অহ! দৈব কি ব্লবান্‌! যেহেতু সেই মহাত্মা কৃষ্ণব্যতিবেকে, অদ্য আমর্থ- 
হীন নীচবগ্গকেও জয় প্রদান করিল॥ ৩১॥ আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই 
মুষ্টি ও সেই স্থান) সকলই বর্তমান, অ।মিও সেই অর্জুন স্রকিস্ত হায়! সেই 
অদৃষ্ঠ ব্যতিরেকে আজ অকলই অনারতা৷ গ্রাণ্ত হইল ॥ ৩২॥ আমার 
অর্জুনত্ব ও ভীমের ভীমত্ব, সকলই বান্থদেবের প্রসাদাৎ; নঢেৎ সেই হরি 
বিহনে আভীরগণ কর্তৃক আমি কি প্রকারে পরাজিত হই লাম 178 ৩৩। 

এই গ্রকার বলিতে বলিতে অর্জুন মথুরানামক পুরোত্তমে গমন করিয়া 
সেইধানে যাদবনদন বজ্কে রাজ৷ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর অজ্ভুন কোন 
কাননমধ্যে মহাভাগ ব্যান মুনিকে দেখিয়। তাঁহার নিকট গমন করতঃ 
বিনয়ের সছিত অভিবাদন করিংলন॥ ৩৫॥ মুনি ব্যাস, চরগপতিত 
অঞ্জুনকে বিলোকসপূর্বক কহিলেন “ হে অক্ভুন! তুমি এ গ্রকার অত্যন্ত 
শ্রীন্থীন হইয়াছ কেন1॥৩৬॥ তৃমি কিনিষিদ্ধ অজার্দির ধুলির অনুগমন 
করিয়াছ ?.অথবা! ব্রন্মহত্য। করিয়া? কিন্ব! তোমার কোন মহতী আশার 
ভগ হইয়াছে? যাহাতে তোমার কান্তি এত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭। 


অঙ্টাত্রিংশ অধ্যায়। বু 


গ্রার্থন/কারী কোন বিবাহ্ার্থী কি তোমাকর্তুক নিরাকত হইয়াছেন? অথব। 
তুমি অগম্য স্ত্রীতে রতি করিয়া? যেহেতু এক্ষণে তুমি এত জঙটচছায় 
হইয়াছ ॥৩৮। অথবা তুমি বরক্মণগণকে না দিয় একাকী মিষ্টান্ন ভোজন 
করিয়াছ? অথবা তুস্ত কুগণের বিত্ত ছরণ করিয়াছ?॥ ৩৯॥ হে অজ্জুন! 
তুমি 1ক শুর্প কেলা) বায়ু সেবন করিয়াছ? অথব। তোমার চক্ষু দূষিত 
হইয়াছে ? কিম্বা কেহ তোমাকে গ্রহথার কবিয়াছে? লা হইলে তুমি এত 
হীন হইলে কেন?॥ ৪০ ॥ তুমি কি নখজল দ্বারা ৃষ্ট হইয়াছ, অথব! 
ঘটোচ্ছলিত জলে ন্গান করিয়া? কিছ্বা কোন হীনবল কতৃক পরাজিত 
হইয়াছ? অন্যথা তোমার কান্তি এত মলিন হইয়াছে কেন? ৪১ 

পরাশর কহিলেন।-অনত্তর পার্থ দীর্ঘনিঃস্বাস পরিত্যাগপূর্বক প্তগবন্‌ 
আপনি শ্রবণ করুণ” এই বলিয়া ব্যাসের নিকট যাবৎ আপনার পরাভব 
ৃত্বাস্ত বর্ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪২। 

অর্জুন কহিলেন,_যিনি আমাদের বল,ঘিনি অমাদের তেজঃখিনি আঁমা- 
দের বীর্ষ, ঘিন্নি আমাদের পরাক্রেম এবং যিনি আমাদের কাঁস্তিসেই হরি 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেম ॥৪৩॥ হে সুনে! প্রাকৃত মিত্রের ন্যায় 
শ্মিত-পুর্ঝাভিভাষী সেই হরি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা তৃণের ন্যায় 
লঘু হইয়া পড়িয়াছি॥ ৪৪ ॥ যিনি আমার শর্ত, শর ও গাণ্ডীবের সাথকতার 
গ্রতি কারণ, সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন ॥8৫॥ ধাহার দৃষ্টিতে শী) জয়, 
সম্পদ ও উন্নতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিত ন।, সেই গোবিন্দ ভগবান্‌ 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ॥ ৪৬। ভীম্ম। ড্রোণ, কর্ণাদি 
ও দুর্ধোপনাদি, ধাছার প্রভাবে নির্দপ্ধ হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ পৃথিবীকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৪৭॥ হে তাঁত! সেই চক্রীর বিরহে কেবণ আমিই 
হতশ্রীক হইয়াছি, তাহা নহে; এ পৃথিবীও তাহার অভাবে নিধৌবন হত- 
শীকা কামিনীর ন্তায় ভষ্টচ্ছায়! হইয়াছে॥ ৪৮॥ ধাছার , প্রভাবে ভীক্মাদি 
বীরগণ, মৎস্বর্মপ অগ্নিতে শলভের গ্াঁয় দগ্ধ হইয়! গিয়াছেন, অদ্য সই 
কষ্বিন। আমি গৌপালগণ কর্তৃক পরাপিত হইয়াছি ॥-৪৯1 যাহার 
অম্ভাবে এই গা্ডীব ব্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে, সৈই কেশব ব্যতিরেকে 
অদ্য আভীরগণের যষ্টরির নিকট ইহ! গরানিত হইয়াছে ।৫০| হে মহাসুনে ! 


১১৬ বিষ্ণপুরাণ। ৫ম অংশ। 


আমি রক্ষক হইয়া, গ্তগবী,নর যে অকল ভ্রীসহজ্রকে লইয়া অ.সিংত- 
ছিলাম, দন্যগণ অদ্য লগুড়াম়ুধের ছারা আমার যত্ব বিফল করিস। 
মেই স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে ॥ ৫১॥ হে ব্যাস! অদ্য দু।গণ যটি- 
প্রহরণ ঘর! আমার বল পরিভৃত করিয়া, মৎ্কঁক আনীয়মান কৃষ্ত-পরিঝ(র- 
বর্কে হরণ করিয়াছে ॥ ৫২॥ হে পিতামহ! আমার নিঃশ্রীকতা আশ্চর্যের 
বিষয় নছে? আমি যে বাচিয়া আছি, ইহাই আশ্রর্যয! অবমান-পক্কে আমার 
কলঙ্ক বোধ নাই) হে পিতামহ! আমি বড়ই নির্লজ্জ !॥ ৫৩। 

ব্যাস কহিলেন,_-হে পার্থ! তোমার লঙ্জ। করিতে হইবে না, তোমার 
শোক করাও উচিত নহে; সর্ধভূতেই কালের এ প্রকার গতি, ইহা অবগত 
হও॥ হে পাণ্ডব ! কালই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গপ্রকারী। হে অর্জন! 
এ সকলই কাপমুল, ইহা বুবি1 স্থিরতা অবলম্বন কর॥ ৫৫॥ নদী, সমুদ্র 
পর্ধ্বত, পৃথিবী, দেব, মনুষা) পণ্ড, বৃক্ষ ও অরীত্প; যাহা! কিছু আছে, 
তাহ! কালেরই স্থষ্টপদ রথ এবং কালক্রমেই সংক্ষয় গ্রাপ্ত হইবে। হে অর্জুন! 
সকলই কালাম্মক, ইহ। নানিয়া শান্তিলাভ কর ॥ ৫৬। ৫৭1 হে ধনগ্রয়! 
তৃমি কষ্ণমাহাম্ব্য যে প্রকারে বর্ণনা করিলে, ভাহ। সম্পূর্ণ সত্য । সেই, কু) 
পৃথিবীর ভারাবভারণ কাধ্যের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইঞাছিলেন ॥& ৫৮॥ 
পূর্ন্বে ভারাক্রান্তা ধরা দেবগণের মভ|য় গমন করিযাছিলেন। কালরপা 
জনার্দান সেই ভারাবতারণের জন্য অবতীর্ণ হুইরাছিলেন॥ ৫৯॥ সেই 
কার্ধ্য নিপ্পাদিত হইয়াছে, অশেধ নৃপতি হত হইযাছে) হে পার্থ! বৃঞ্চি ও 
অদ্ধককুল সকলই তৎকর্তৃক উপসংহৃত হইয়।ছে ॥ ৬০। প্রত বাুদেবের 
এই ভূতলে আর কৌন কার্ধযই অবশিষ্ট নাই, এই জন্যই কৃত-ককত্য তগবান্‌ 
যথেচ্ছায় স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥৬১॥ এই দেবদেব ভগবান্‌ স্যগ্টিকালে 
কৃষি, স্থিতিকালে স্থিতি ও বিনাশকালে বিনাশ করিয়। থাকেন এবং 
এই সকল কার্ধে্য তিনিই সমর্থ । এক্ষণে যাহা কর্তৃব্ট, তিনি তাহা করি- 
য়াছেন ॥ ৬২1 অতএব হে পার্থ! পরাজয় নিবন্ধন তোমার সন্তাপ করিবার 
গ্রয়োজন নাই। ভবকাগেই পুরুষগণের অনেক পরাক্রম হইয়া থাকে 1৬৩ 
তুমি যে এক।কী তীন্ন দ্রোগ ও কর্ণাদি নৃপগৃণকে হনন করিয়াছ, ভাহা কি 
তাহাদের হালকৃত হীন্দে নিকট. পরিস্ভব বহে 14 ৬৪1. *বিফুর সে? 


অষ্টত্রিহশ অধ্যায়। ১১৭ 


প্রফীর অন্থৃভাব-বলে যেন তীম্মাদির পরাতব হইয়াছিল, অস্তকালে 
বেই বিষুরই অনুভাব-বলে দন্থ্যহত্ত, হইতে তোমার পরাতবের উৎপত্তি 
হইয়াছে ॥ ৬৫॥ সেই দেবই অন্য শরীরে প্রযেশ করিয়। জগতের স্থিতি 
করেন, কাবার অন্তকাঁলে সেই জগৎপতি সর্বতৃতেরই বিনাশ কয়া 
থাকেন ॥ ৬৬1 ছে কৌন্তেয়! তোমাদের তবকালে (সৌভাগ্যোদয় সময়ে) 
জনার্দন সহায় হইয়াছিলেন। আবার গোঁষাঁদের অস্তকার়ে (সৌঙাগে/র 
অবসান সময়ে) বিপক্ষগণের প্রতি ফেশবের কৃপা ই পড়িয়াছে॥ ৬৭। 
ভুমি যেঁ গাঙ্গেয়ের সহিত সর্ব-কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছ, ইহাতে 
কেই বা শ্রদ্ধাবান্‌ হইবে? সেইরূপ আভীর হইতে তোমার পরাজয় 
বাক্যেই বা কে বিশ্ব,স করিবে 18 ৬৮॥ হেপার্থ! তুমি যে কৌরবগণকে 
হনন করিয়া এবং তোমাকেই আভীরগরণ জয় করিয়াছে, ইছা! সকলই 
সর্বভৃতময় হরির লীলা"বিচেষ্টিত মাত্র ॥ ৬৯॥ দন্ধ্যগণ, ভ্রীগণকে হরণ 
করিয়াছে বলিয়া! যে তুমি তাহাদিগের প্রতি শেক করিতেছ, হে অর্জুন! 
জমি ইহার বিশেষ বৃত্তাত্ত বলিতেছি, তুমি শ্রবণপুর্বক বৃথা-শোক 
হইতে বিরত হও ॥৭ ॥ 

হে পার্থ! পূর্বকালে অষ্টাবন্ক-নামক থষি, সনাতন-বরঙ্চিন্তা অবম্থন- 
পূর্বক অনেক বর্ষ ব্যাপিয়। জলবাদ-নিরত ছিলেন॥ ৭১। এই কালে 
দেবগণ অনেক অন্ুরগণকে জয় করেন, সেই কারণে_হুমেরুপর্র্বতে সেইসময় 
এক মহেৎসব হয়। ছে অর্জুন ! তেই মহোঞ্ষবে গমন করিতে করিতে রস্ত। 
তিলোত্তম। প্রভৃতি শত সহস্র বরাঙ্গনা, পথিমধ্যে সেই থষিকে দর্শন করিয়া, 
তাহকে স্তব করিতে লাগিলেন ও গ্রশংনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭২। ৭৩॥ 
অনন্তর বিনয়াবনত অগ্পরোগণ) স্তোত্র-তৎপর হইয়া সেই সপিলে আকঠ 
মধ্য অটাভারধারী যুনিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৭৪ ॥ হে কৌরব-প্রধান! সেই 
বরাঙ্গণ-শ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র খুনি যে যে প্রকারে প্রসন্ন হইতে পারেন, সেই দেই 
একারে সু গণ তঁ।হর স্তব করিতে লাগিজেন ॥ 1৫ 

অগ্টাবক্র কহিলেন,_হে মহাতাগি। স্ত্রীগণ! আমি ঠা? উপর 
প্রদ্ন হইঞ্জাছি, ভোমা:দর অভীষ্ট বর প্রন! কর্দ। & বর অতি ছুর্লত হৎ- 
লেও জামি-তাঁহা প্রদান কব॥ 1৬8. রু| তিধোতিমা গভৃতি ব্রি 


১১৮. বিষ্ুপুরাঁণ। ৫ম অংশ। 


প্পরোগণ বলিলেন, “হে ত্বিজ ! আপনি প্রসন্ন হইলে পর আর আমাদের 
প্রাণ» কি রহিল 18৭৭1 অন্যান্য অগ্মরোগণ প্রার্থন। করিলেন,--*হে 
বগ্রোন্দ ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা 
চরি)্যেন পুরুষোত্তমকে আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি” ॥৭৮॥ 

ব্যাম কহি.নন,_“এই প্রকারই হইবে,” ইছ! বলিয়! মুনি জল হইতে 
টত্রীর্ণ হইলেন । জুন অগ্মরোগণ, আটভাঁগে বক্র সেই বিরূপ মুনিকে ভাল 
চয়িয়। দেখিতে পাইলেন ॥ ৭৯॥ তাহাকে দেখিয়া লুকাইতে গ্িয়াও 
[হাদের হান্য-প্রকাশ গ্রাপ্ত হইল, হে কুরুনন্দন! মুনি কোপ-সহকারে 
চাহাদের প্রতি শাঁপ প্রদান করিলেন যে, যেমন আমাকে বিরূপ-শরীর 
দৃখিয়। তোমর1 আমার প্রতি হাসারূপ অবমাননা গ্রকাশ করিলে, সেই 
চারণে আমি তোমাদিগকে শাপ.দিতেছি যে “আমার প্রসাদে পুরুষোত্বমকে 
্াম়িরপে প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্বার আমার শাপগ্রভাবে তোমরা দ্য হস্তে 
[মন করিবে ॥ ৮২৮২ ।॥ ব্যাস কহিলেন, এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক, 
সপ্মরোগণ পুনর্ধার তাহাকে নানাপ্রকারে প্রসারিত করিলে পর, তিনি 
[লিলেন, তাহার পরে পুনর্কার স্বর্গে যাইতে পারিবে 1৮৩1 সেই অষ্টাবন্র 
[নির এবন্প্রকার শাপগ্রভাবে, সেই বরাক্গনাগণ কেশবকে দ্বামিস্থপ্ীপে 
ইয়াও পুনর্ধার দস্থ্যহন্তে গমন কবিয়াছেন ॥ ৮৪ 

হে পাঁওব! ঘেই কারণে এই বিষয়ে তুমি অল্সও শোক করিও ন1) 
মই অখিলনাথ স্বম়ংই এই কুলের উপসংহার করিয়াছেন ॥ ৮৫॥ তোমা 
দরও আঁন্নপ্রায় উপসংহার করিব।র নিমিত তিনিই তোমাদের বল, 
তজঃ) বীর্ধ্য ও মাছাস্্যের উপনংহার করিয়াছেন॥ ৮৬ ॥ জাত ব্যক্তির মৃঠ্য 
(বশ্যতাবী, উন্নতির পতন নিয়ত, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ ফল এবং 
ঞচয়ানস্তর ক্ষয়ও অবশ্য হইয়া থাকে ॥৮৭॥ পণ্ডিতগণ এই মকল 
বয় ভাল করিয়! বুঝিয়া শোক বা হর্ধ লাভ করেন ন। সেই পঙ্ডিতগণের 
যবছার শিক্ষ। করিয়। ইতরগণও কালে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ কহিতি: 
রেল ৮৮1 হে নরশ্রেষ্ঠ ! তুমিও এই সকল বুঝিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত 
জ্যাদি পরিভ্যাগ-পুরর্বক তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিতে চিট 
মুখ ৮৯।॥ অঁতএবু এক্ষণে গমন বসি এবং ধর্শরাজ যুধিষ্ঠিরকে নামানিই 


অফটান্রিংশ অধ্যায়। ২৬৯ 


বাক্য নিব্দেনপূর্বক পরগ্থঃ যাহাতে ভ্রাতৃগীণের অহিত বনে ফাইিতে গার) 
তাঁহ। সম্পাদন করিও ॥৯০॥ 
পরপর কহিলেন, ব্যাস কর্তৃক এই প্রকীরে উক্ত হইয়া অর্জুন জীতব- 
চতুইয্বের সছিত মিলনাত্তে তীহাদিগকে, যাহা দেখিয়াছিঙধেন ও শুনিগা" 
ছিলেন, সমস্ত প্রকাশ করিয়। বলিলেন ॥ ৯১। অনন্তর স্তীহার। অঞ্জু" 
মুখ.হইতে ব্যাসোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষেক 
করতঃ সকলেই বনে গমন করিলেন | ৯২॥ হে মৈত্র! যছুবৎশে জন 
হুর বাশ্থুদেব যাহা | করিষ্বাছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট 
সংবস্তর কহিলাম ॥ ৯৩ | 


অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 


পঞ্চম অংশ নমীপ্ত। 


বিষ্প্রাণ। 


ষষ্ঠ অংশ । 
প্রথম অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন,--হে মহামুনে! স্যটি, বংশ .ও মধত্রয়ের স্থিতি এবং 
বংশানুচরিত আপনি বিস্তার-পূর্রক কীর্তন করিগেন॥ ১1 এক্ষণে প্রত 
কালে বে প্রকারে ভূতগণের উপসংহার হয়) তাহ| এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ 
আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করিতেছি ॥২॥ 

পরাশর কহিলেন,হে মৈত্রেয়! কসান্তকালে এবং প্রাকৃত প্রলয়ে 
যেরূপে ভৃতগণের উপসংহার হয়, তাহ! এবং প্রলয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর ॥ ৩। 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মহুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং 
মনুগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং চতুর্কিধযুগের 
আটহাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়? ৪॥ সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর ও 
কলি এই চারি প্রকার যুগ, দেবগণের বারহাক্জার বৎসরে মন্যাগণের এই চারি 
যুগ পর্যবসিত হয় ॥ ৫॥ হে মৈত্রেয়! সির গ্রধম-প্রবৃত সত্যযুগ ও মকলের 
শেষ ঝলিষুগ ব্যতীত অনস্ভ-যুগ সমূহের এক প্রকারই স্বরূপ ॥ ৬॥ যেহেতুক 
প্রথম সত্যযুগ্সে ব্রহ্ম! ভূতসমূহের স্থপ্টি করেন এবং 'অত্তিম কলিযুগে সমপ্ত 
টি রা হার করিয়া থাকেন ॥ ৭| 

মৈত্রেক্স কহিলেন,--হে ভগবনূ! কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তার- 
কীর্তন করুন, যে কলিকালে চতুষ্পদ ধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইবে ॥ ৮ 
পরাশর কহিলেন,-হে মৈত্রের়, কলিকালের স্বরূপ যাহ! আমাকে 
ৃ করিতেছ, তাহা! সম্যক্‌ রূপে শ্রবণ কর ৪৯1 কণিকালে মনুষ্যগণের 
ৰ 'অগ্িজমপ প্রবতি সকল বিলপ্রী ইটুবে এরং: ক 






বর্ণ ও 
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্রবৃত্ির দ্বার। সাম, খক্‌ বা যজুর্ধেদ বিহিত ক্রিয়ামমূহ নিপ্পাদিত হইবে 
ন1॥১*॥ কলিকালে ধর্মান্নরূপ বিবাহ থাকিবে না এবং গু ও শিষ্ের 
সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে, স্বামী ওয্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং 
ছোমারদি ক্রিয়। ও দেবতাপুজ! লোপ পাইবে ॥ ১১॥ কলিকালে যে-সে কুলে 
উৎপন্ন হইয়াও ঝলবান্‌ ব্যক্তি সকলের প্রভূ এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্য। 
বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে | ১২ দ্বিজাতিগণ নিন্দিত-উপায়ানু- 
ঠান দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়! পরিচিত করিবে এবং পাঁপাত্বা- 
গণ কেবল লোকসমূহকে অন্তষ্ট রাখিবার জন্য যেমন তেমন ভাবে প্রায়- 
শ্িত্তের অন্ুষঠঠান করিবে॥ ১৩1 হে মৈত্রেয়! কলিকালে যাহার যাহা 
মুখে আসিবে, দে তাহাই শান্তর বলিয়া প্রকাশ করিবে এবং আপন 
আপন অভি্রায়ানুসারে সকলে কল দেবতারই উপাষনা করিবে এবং 
সকলেই সকল আশ্রমে অক্ু্ ভাবে প্রবেশ করিবে ॥ ১৪ ॥ উপবাস, কেশ- 
সাধ্য ব্রত ও বিস্বোৎসর্গ প্রভৃতি ধর্মের, যাহার যেরূপ অভিরুচি, মে সেই 
প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১৫৪॥ কনিকালে মন্ধষ্যগগ অতি অক্মাত্র 
ধনের অধিকারী এইয়াই অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেব? 
কেশের দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী মনে করিবে ॥ ১৬॥ সেই সময়ে স্ত্রীগণ 
স্বর্ণ, মণি, রূহ্ব ও বন্ধাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পারিপাট্য 
দ্বাা আপনাদিগকে ভূষিত করিবে ॥ ১৭ এবং ধনহীন-পতিকে পরি" 
ত্যাগ করিবে । কপ্পিকালে যে ব্যক্তি ধনবান, সেই স্ত্রীগণের ভর্তী হইবে ॥১৮ 
মনুষ্য মধ্যে যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে, ঘেই ব্যক্তিই 
ভাহাব প্রভূ হইবে, গ্রভৃতা বিষয়ে সৎকুলোৎপন্ন শিষ্টসমূহর কোন 
সমাদর থাকিবে না| ১৯ মনুষাগণ ধর্মের জন্য বায় না করিয়া কেবল 
গুহাদি নির্াণেই অর্থপমূহের ক্ষয় করিবে এবং মন্ষ্যের বুদ্ধি পরকালের 
টিনা না করিয়া, কেবল অর্থ উপার্জনের চিস্তাতেই শিরস্তর নিমগ্ন থাকিবে 
এবং মনুষ্যের। অর্থের স্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়া, 
কেবল আপনার ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে ॥২*॥ কলি" 
কাঁলে স্রগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়! স্থেচ্ছাচারিণী হইবে এবং 
পৃুকৃষগণ অন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে অভিলাধী হইবে (২১ 


প্রথম অধ্যায়। ৩ 


মহ্ষ্যগণ হছদৃগণের প্রার্থনায়ও নিজের অধুমাত্র স্বার্য পরিত্যাগ করিবে 
না॥ ২২॥ ব্রা্মণের সহিত আমাদিগের কোন ৰিশেষই নাই, শুর্রেরা 
ইহাই ভাঁবিবে এবং গাঁভিগণ, ছুপ্ধ দেয় বলিষাই আমাদের প্রতিপাল্য; সকলে 
এইরূপ ভাবিবে ॥ ২৩॥ প্রজামমূহ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধায় কাতর হইয়। 
এক দৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে ২৪ সেই মময়ে মন্ুষ্যগণ অনা" 
বৃষ্টিতে হুঃখিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল গ্রভৃতি আহার করিয়া তাপসের ন্যায় 
রেশ সহ করিবে ॥ ২৫1 সেই সময়ে মানবগণ ধনহীন এবং স্থুখ ও হ্- 
রহিত হইয়। নিরস্তর কেবল ছুর্ভিক্ষরূপ ছুঃখ ভোগ করিবে ॥ ২৬1 কলি- 
কালে মানবগথ স্নান না করিয়া ভোজন করিবে এবং অগ্নি, দেবতা ও 
অতিথির পৃক্গা করিবে ন! এবং তুলিয়াও তর্পণাঁদি দ্বারা পিতৃগণকে গরি- 
তুষ্ট করিতে যত্ব করিবে ন1॥২৭ ॥ সকলেই নিতাত্ত লোভী হইবে, 
দেহ কল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, স্ত্রীগ্ণ বহু ভোদনশীল হইবে 
এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্ততি হইবে ও সকলেই ভাগ্য-হীন 
হইবৈ ॥ ২৮ স্ত্রীগণ উভয় হস্তের দ্বারা মস্তক কঙুয়ন করিতে করিতে 
অনায়াসে স্বামীর "আজ্ঞা অবহেলন করিবে॥২৯॥ এবং ক্ষু্রাশয় হইয়া 
কেবল নিজের দেহ পোঁষণে ব্যস্ত থাঁকিবে, শরীরাদির বিশেষ সংঙ্কার 
করিবে না এবং নিরস্তর কঠোর ও মিথা। বাক্য প্রয়োগ করিবে। ৩০ ॥ 
কুলন্ত্রীগণ ছুঃশীলা হইবে এবং অসদ্ব,ত্ত পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হস 
নিরস্তর অসদাচারে রত থাকিবে ॥ ৩১1 আচার হীন অথচ রক্ষচাণীর 
বেশ ধারণ-পূর্বক বাক্ষণতনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহন্ছগণ 
হৌমাদি করিবে না ও উচিত দানসমুহও প্রদান করিবে না ৩২॥ 
বনবাসি-ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত হইব মিআাদির সহিত 
ক্রে-নুত্রে আবদ্ধ হইবে ৩৩॥ কলিযুগে রাজগণ প্রজ্জাপালন করিবে না, 
অথচ বলপূর্বক প্রজার বিত্ত হরণ করিবে ॥ ৩৪ | যাহার যাহার অশ্ব, রথ 
হত্তী থাকিবে দেই সেই ব্যক্তিই রাজ! হইবে এবং যেখে বাক্তি হীনবণে 
হইবে তাহারা দাসত্ব ভার বহন করিবে & ৩৫। বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য 
প্রভৃতি স্বীয় কর্তব্য করত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্রবৃত্ি, শি কর্ণ প্রভৃতির 
বার! জীবন যাত্রা! নির্ধাহছ করিবে | ৩৬| এবং অধম সূদ্রঞাতি তাপসের 
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বেশ ধারণপুর্ধক তিক্ষা-ব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতিগণ অংস্কার-বড্ত্িত 
হইয়া, পাষণ-সংশ্রিত বৃত্বিসমূহকে অবলম্বন করিবে ॥ ৩৭ ॥ লোক- 
সমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যধিদ্বারা নিতাত্ত পীড়িত হইয়। গবেধুক, 
বাদন্ন প্রভৃতি দেশসমুছে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহার পর বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়া লোকসমূহ পাষগুপ্রায় হইলে ভ্রেমশঃ অধ- 
শর বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমাযু অল্প হইয়া আসিবে ॥ ৩৯॥ সেই 
সমস্বরে তাপিত মনুষ্যগণ অশাস্ত্রবিছ্িত তপস্যা করিবে, তাহাতে ও অধার্িক 
রাঁজার দোষে লোক-মধ্যে অকাল মৃত্যু আরম্ভ হইবে ॥ ৪০ ॥ কলিকালে 
অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ধ-বয়স্ক পুরুষ-সহবাসেই, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং 
। সণ্টম-বর্ষীয় বালিকারাই সন্তান প্রদব করিবে ॥ ৪১॥ সেই সময়ে দ্বাদশবর্ষ 
বয়সেই মন্ুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়! পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অরধিক কেহই 
জীবিত থাঁকিবে না ॥ ৪২ কর্দিকালে লোকসমূহের প্রন্ঞা অতি অল্ 
হইবে, তাহাদের ইঞ্জিয় গ্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও আন্তঃকরণ অভি 
অপবিত্র হইবে এবং তাহার! অতি অল্পকালেই বিনাশ প্রান্তর হইবে॥ ৪৩। 
হে মৈত্রেয় ] যে সময়ে_পাহণড ব্যক্কিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে 
সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান 
করিবেন ॥ 8৪8 হে মৈত্রেয়! যখন বেদ-মার্গান্থসারী সৎপুরুষগণের হানি 
পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্িকগণের কর্ম্ারস্ত সমুদয় অবসন্ন হইয়! আ দিবে, সেই 
সময়ে পপ্তিতগণ কলির গ্রাধান্য অন্থমান করিবেন ॥ ৪৫॥ যে সময়ে পুরুষগণ 
সমস্ত যজ্ধের অধীশ্বর পুরুধোত্তম ভগবান নারায়ণকে আর যজ্জের দ্বারা পুজা 
করিবে না, সেই কলি অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়াছে ইহাই জানিবে ॥ ৪৬॥ যে 
মময়ে মন্ুষ্যগণের বেদ-বাক্যে গ্রীতি থাকিবে ন1 এবং পাষগুগণের উপদেশে 
বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্ধিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন ৪৪৭1 
হে মৈত্রেয়! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষগুগণের উপদেশে মোহিত হইয়া 
সকলের ত্র জগৎ্পতি পরমেশ্বর বিষুকে অর্চনা করিবে না 8৮ ॥ পাষণ্ডের 
উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ, বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রান্মণগণের কি ক্ষমতা 
আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন, জলাদি ছার! শৌচ করিলে কি হর 
ইত্যাদি নানা প্রকার গ্রলাপ বাক্য বলিবে | ৪৯॥ হে হি! কলিকালে মেঘ" 
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নমূহে অতি অল্পমাত্র জঙ্ল থাকিবে, কাজেই তাহা! হইতে অতি অগ্ পরিমাগেই 
বৃষ্টি হইবে, শধ্যসমুহ অতি অল্প ফল প্রসব করিবে এবং ফলমমূহে অতি 
অল্প পরিমাণেই সার থাকিবে না ॥৫০॥ কলিকালে সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণ্র 
শৃত্র দ্বারা নির্পিত হইবে, সকল বৃক্ষই প্রায় শমীবৃক্ষের তুল্য হইবে এবং সমস্ত 
বর্দই শুদ্র প্রায় হইয়া অসিবে॥ ৫১॥ ধান্যসমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়। 
আসবে, গো-সকল ছাগী পরমাণে দুগ্ধ দিবে এবং উষীর (খম্থস্‌)ই মূনুষ্য- 
গণের অনুলেশন হইবে ॥ ৫২॥ কলিকালে শ্বশুর ও শীশুড়ীই মনুষ্যগ্ধের 
প্রধান গুরু হইবে এবং শ্যালক ও যাহাঁদের স্ত্রী অতিশয় স্দরী ভাহারাই 
বন্ধু হইবে॥ ৫৩॥ মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হুইয়া, কাহার মাতা, কাহার 
পিতা, সকলেই আপন কর্ণানুসারে সথষ্ট হইয়াছে, এই কথাই বলিবে॥ ৫৪॥ 
অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ বাক্য, মন এবং কাঁয়ক দোষসমূহ দ্বার! আভভূত হইয়া 
পুনঃ পুনঃ পাপেরই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫৫॥ সত্বহীন, অগ্ডচি এবং শ্রীতরষ্ট 
মনুষ্যগণের যাহা! বাহ! ছুঃখেব, দে সমস্ত কণিকালে হইবে ॥ ৫৬। দ্বাধ্যায় 
ও ষষটকাররহিত এবং স্বর্ণা ও স্থাহাবিবর্জিত সেই সময়ে লোকমূহ 
কীকটাদি কোন স্থানে নিবাম করিবে ॥ ৫৬॥ কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ 
থাকিলেও একটী পরম গুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য 
অর্জর্দিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জীন করিতে 
পারে। ৫৮ ॥ 

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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পরাশর কহিলেন+-ছে মৈত্রেয় ! মহামতি ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত 
তত্ব কহিয়াছেন, গাহা! আমার নিকট শ্রবণ করুন।॥ ১॥ কোন সময়ে মুনি- 
গণের পরম্পর, কোন কালে ধর্ম স্বপ্পমাত্র অনুঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান 
করে এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হে মুনিশ্রে্ঠ! 
মৈত্রেয়্। তী্থার। দকলেই সংশাত হুইয়া স্দেহ তঞ্জনের নিমিত্ত মছাখুনি 
ব্যাসদেবের নিকট গমন কারিয়াছিপেন ॥৩॥ সেই মুনিগ তথায় উপস্থিত 


৬ বিষ্ণগুরাণ। ৬ষ্ঠ অংশ। 


হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অদ্ধিগ্নাত-অবস্থায় পবিত্র 
জাহবী-সলিলে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪॥ ন্থুতরাং মহর্ধিগণ তাহার স্নান 
সমাপ্তি পর্যন্ত জাহ্বীতীরশ্থ বৃক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন 1৫1 
পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্লানাস্তর জাহৃবীর্জল হইতে উত্থান করিয়া মুনি- 
গণকে গুনা ইয়া,কলিকা লই সাধু,কলিকালই সাধু, এই বাক্য বলিয়াছিলেন এ 
পুনরায় নদীজগে অবগাহনানস্তর উত্থান করিয়া হে শুদ্র! তুমিই সাধু এবং 
তুমিই ধন্য, এই বাক্য বখিয়াছিলেন॥ ৭॥ পরে. আবার ব্যাসদেৰ স্নান 
করিয়। উতথানপূর্্বক হে স্ত্রীগণ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের 
অধিক ধন্যতর এন্সগরতে আর কে আছে? এই কথ! বলিয়াছিপেন ৮] তত. 
পরে ধথাবিধি স্ীনপূর্বক নিত্যক্রিয়া অমাপন করিয়া ব্যাসদেব' আশ্রমে 
্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগ্রণ তাহার নিকট আগমন করিলেন ॥ ৯॥ যথা" 
বিধি অভিবাদনের অনন্তর মুনিগণ আপন পরিগ্রহ করিলে সত্যবতীস্ুত ব্যাস 
ঠাছান্দিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, ছে মহধিগণ আপনারা কি নিমিত্ত আগমন 
করিয়াছেন? ॥ ১০॥ মুনিগণ বলিলেন, হে মহাভাগ! আমাদের কোন 
বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট 
আপিঘাছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক্‌,আপনি অন্ত বিষয় আমাদিগকে বলুন$১১ 
আঁপনি ম্লান করিতে করিতে বংরম্বার বলিলেন যে, কলিই সাধু; শৃদ্রও সাধু; 
এবং স্ত্রীগণও সাধু এবং অন্চি ধন্ত ॥ ১২ হে মহামুনে ! যদি এবিষয়ের তত্ব 
আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা ন। থাকে,তাহা হইলে অন্গ্রহ- 
পূর্বক কীর্তন করুন কারণ এই বিষয় শুনতে আমাদের সকলেরই অভিলাষ 
হইয়াছে, পরে আমাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞালাকরিব 1১২ 
মহর্ষি বেদব্যান মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া 
কহিলেন, হে মুনিপ্রবরগণ,আমার মুখ হইতে যে কলি সাধু, শৃঙ্র সাধু ইতযাি 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ব আমি আপনা্দিগকে কহিতেছি, শ্রবণ 
কর্ন ॥ ১৪ ॥ সত্যঘুগে দশ বত্নর পরিশ্রম করিয়া, ব্রেতাধুগে এক ব্সর 
পরিশ্রম করিয়া এবং ছ্বাপর যুগে একমামকান পরিশ্রম করিরা তপস্যা বা 
্রহ্ষচর্য্য অথব। জপাদির যে ফল হইয়া থাকে? হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনু) 
এক দ্লিবারা'ত্রর পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই কলিকে 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


সাধু বলিয়। কীর্তন করিয়াছি 1 ১৫1১৬ | সত্যবুগে বহু ক্লেশ সাধ্য ধ্যান গোঁগ 
করি! ও ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয্রা। এবং দ্বাপর যুগে বহুতর 
অর্চনাদিদবার। যে ফল লাভ হয়, কলিমুগে কেবল হরিনাম সংঙ্কীর্তন করিয়াই 
মনুষ্য মেই ফল লাভ করিতে পারে ॥ ১৭৪ কলিযুগে মনু্য অতি অজমাত্র 
আয়াস '্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পারেহে ধর্ম মহর্ষিগ্ণণ! 
আমি এই নিমিত্তই' অত্যন্ত তুষ্ট হইয়। কপিকে সাদু কীর্তন করিয়াছি ॥ ১৮। 
ছ্বিজাতিগণ রীতিমত ্র্ষচর্ধ্য রত অবলম্বনপূর্ববক বেদাধ্যয়নের অধিকারী 
হইয়া থাকেন, তার পর রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাদিগকে ্বীয় ধর্ম 
পরিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে হয়॥ ১৯ ॥ 
এবং তাহার! অনংঘত হইয়া] যদি বৃধ! কথ! কিন্বা বুথ! ভোঙায অথবা বৃথা 
যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া 
থাকেন ॥২০॥ যে কোন কর্তব্য কর্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে তাহার! 
পাপের ভাগী হন এবং তাঁহার! ইচ্ছান্থ্ূপ ভোজ্য অথবা পাঁনাদি কিছুই 
গ্রহণ করিতে পারেন না॥ ২১॥ সমস্ত কার্যেই তাহাদিগকে পরাধীনের 
ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়! চলিতে হয়, ইাতেও বহুচর ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া, বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পারিলে, তবে তাহারা পরকালে সদগত 
প্রাণ হইয়া থাকেন ॥২॥ কিন্ত কেবল দ্বিজাতিগণের সেবার দ্বারাই শৃদ্র, 
পাক-যঞ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট-গতি গ্রাণ্ঠ হয়, 
এই জন্যই শুত্র-জাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি ॥ ২৩] এবং হে মুনি 
শ্রেষ্ঠগণ! যে হেতুক ইহাদের তক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেম় বা অপেয় বিষয়ে 
কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহার! তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী 
হয় না। এই জন্যই ইহাকে সাধু বলিয়াও কীর্তন করিয়াছি ॥ ২০। 
পুরুষগণ স্বধর্টের অবিরোধে সর্বদা! ধন উপার্জন করিবে এবং তাহ 
সৎপাত্বে অর্পণ করিবে ও তাহার দ্বারা! যথাবাধ যজ্ঞের মনুষ্ঠান করিবে) 
ইহাই শাস্ত্রের নিম্মম॥ ২৫॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! নেই অর্থের উপার্জন ও 
তাহার রক্ষা ও তাহা! সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহ্থাক্লেখ পাইতে 
হয়| ২৬ এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহা করিয়া, পীয় ধর্ম রক্ষা 
করিতে পারিলে, তবে. পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোকসমুহে গমন 


৭ 


৮ বিষ্ণপুরা। ৬ষ্ঠ অংশ। 


করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ কিন্তু হে দ্বিজগণ, স্ত্রীলোকের! কাক 
মনো'বাক্যে স্বামীর শুধীষ। ' করিয়াই বিনাকেশে সেই সকল লোকে গমন 
করিতে পারে, এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে স্ত্রাগণ সাধু, এই 
কথা শুনিতে পাঁইয়াছেল ॥২॥২৯॥ হে বিপ্রগণ! এই ত আপনাদের 
নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনারা যেজন্য আমার নিকট 
আগমন করিয়াছেন, তাহ জিজ্ঞাস! কক্কন, আমি বিশদরূপে সে সমস্তের 
উত্তর প্রদান করিতেছি ॥ ৩০॥ 

পরাশর কছিলেন)--তাঁর পর সেই মহর্ষিগণ কহিলেন, হে মহামুনে! 
আঁমরা যাহ! জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি অন্য বিষয়ের কথা- 
প্রসঙ্গে আমাদের সেই বিষয়েরই সম্যক্রূপে উত্তর প্রঞ্ধান করিদ়্াছেন ॥ ৩১। 
তৎপরে মহর্ধি ঘ্ৈপায়ন কিঞিং হাস্য করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচন, সমাগত 
তাপসগণকে কহিলেন ॥ ৩২1 হে মহর্ধিগণ | আমি দিবা জ্ঞান-বলে 
আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিস 
কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥ ৩৩1 কলি- 
কালে মানবগ্ধণ সদবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা "নিখিল পাঁপ হইতে বিমুস্ত হইয়া 
অতি অল্প প্রয়াসেই বছু'তর ধর্ম অর্ভন করিতে পারে ৩৪ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ট- 
গণ। শুদ্রগণও অক্রেশেই কেবল দ্বিজকুলের সেবাদবারাই এবং স্ত্রীলোকের 
অনায়াসে কেবল পতি-গুএধা ছারাই বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে সমর্থ হয়। 
৩৫॥ এই নিমিত্ত এই তিন জনকেই আমি ধন্যতম বলিয়া কীর্তন করি- 
য়াছি। দেখুন সত্য প্রভৃতি যুগসমুছে ধর্ম অর্জান করিতে হইলে, কেবল 
স্বিজাতিগণকেই বিশেষ ক্লেশ সহা করিতে হইয়া থাকে ॥ ৩৬॥ হে দ্বিজগণ! 
আপনার! জিজ্প(স। করিবার পূর্বেই অপৃষ্ট হুইয়াও আমি আপনাদের 
অভিপ্রেত বিষয় কীর্ভন করিলাম, এক্ষণে আর কি কহিব, তাহা বলুন ॥ ৪৭ ॥ 
তাঁর পর সেই মহর্ধিগণ মহামতি ব্যাসদেহকে বারংবার ষগাবিধি পৃজা ও 
বহুতর প্রশংসা করিয়া, ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয় 
অপনোদন করিয়।, যে স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় গ্রশ্থান 
করিলেন ॥ ৩৮॥ 

হে মৈত্রেয় ! অত্যন্ত ছুষ্ট কলির এই একটী মহ্ৎগুণ যে, এই কালে মনুষ্য 


তৃতীয় অধ্যায়। 


গণ কেবল হরিনাম ষ্কীর্তবন করিলেই পরম,পদকে প্রাপ্ত 
৩৯॥ এক্ষণে জগতের উপসংহার ও প্রারত এবং 
বিষয়ে আপনি যাহা আমাকে ব্রিজ্ঞাসা করিয়াছে 
করুন॥ ৪০ 


৯ 


হইব থাকে । 
ব্রহ্মার দৈনিক প্রায় 


৭, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ন। 


চে ০২০রতহডে 


তৃতীয় অধ্যয়। 


পরাশয় কহিগেন,-হে [মৈত্রেয় ! নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও গ্রাকৃতিক 
ভেদে ভূতসমূহের প্রলয় তিন প্রকার কথিত হইয়া গাকে | ১। কল্লাস্তে 
ঘে প্রলয় ব্রাহ্ম নামে কথিত হইয়া! থাকে, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, 
মোক্ষরূপ যে, 'প্রলয় তাহার ন'ম আতান্তিক এবং দ্বিপরার্দিক' যে প্রলন 
তাহাই গ্রারত বলিয়া অহিহিতি হইয়া গাকে ॥ ২। 

মৈত্রেয় কছিলেন,_হে ভগবন্‌। যাাব দ্বিগুন-পরিহিত কালে প্রাকৃত 
প্রলয় হয় বলিয়া! কীর্তন করিলেন, দেই পরার্দ সংখ্যা মামাকে বলুন 1 ৩। 

পরাশর কহিলেন,--হে দ্বিজ্জ ! এক হইতে ক্রমশঃ দশগুণ করিয়া গণনা 
করিলে অষ্টাদশ স্থানেতে পরার্ধ সংখ্যা গণিত হইয়া! থাকে ॥ ৪1 কোটি 
কোটি সহত্র কল্প স্বরূপ সেই পরার্দকে দ্বিগুণ করিলে যতকাল হয়, সেই 
পরিমিতকালে প্রারৃত প্রলয় হইয়া থাকে, সেই অময় অধিল-বা ্ত-পদার্থ 
সীয় কারণ অব্যক্তে লয় পাইয়া থাকে ॥ ৫1 মাত্রামাত্র পরিমাণে মনুষ্য- 
গণের ষেনিমেষ কথিত হইয়াছে, তাহার পঞ্চদশ নিমেষে এক কাঠ্ঠাপরিমিত 
কাল হয় এবং সেই ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা পরিমিত কাল গণিত ছয়! 
থাকে॥ ৬॥ পঞ্চদশ কলাতে এক নাটিকা হইয়। থাকে, জলের উদ্মানের 
সবার তাহার জ্ঞান হয়॥৭॥ জার্দা-দ্বাদশ পগ তাম-নির্মিত, মগধদেশ- 
প্রসিন্ধ প্রস্থ পরিমাণে উচ্চ, চতুর্মাষ ও চতুরাছুল স্ুবর্ণশলাকা দ্বারা নিয়ে কু 
চ্ছিদ্র একটা পাত্র, জলের উপর রাখিলে, সেই পান্তর'টী পরিপূর্ণ হইতে যতক্াল 
লাগে, সেই পরিমিত কালকে নাড়িক। কহী যায় ॥৮॥ হেদ্বিসত্তম! সেই 
ছুই নাড়িকায় এক মুহুর্ত হইয়া! থাকে, এই প্রকার ত্রিশ মুহুর্তে এক দিধা রাত্রি 
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হয় এবং ভ্রিশদিবীযাতিতে এক মাস হয়॥৯॥ এইরপ ঘাদশ মানে মনুষ্য 
গণের এক বৎসর হইয। থাকে, এই.এক বৎসরে দেবগোকের একদিবারাত্রি 
হয় ও এইরূপ তিন শত ষাট দিবারাত্রে দেবগণেরা'এক বৎসর হয় ॥১৭। দেই 
পরিমিত দ্বাদশ সহত্র বৎসরে মনুষ্য লোকের চারি যুগ পরিগণিত হইয়া 
থাঁকে, চারিযুগ সহশ্লে ব্রহ্মার এক দিন হয় ॥ ১১৪ এই ব্রহ্মা একদিনকে 
এককর কহ] যায়। হে মহামুনে! এই এক কল্পে চতুর্দশ মন উৎপন্ন হইয়া 
থকেন। হে মৈত্রের! তদন্ত ত্রাঙ্থ নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়! 
থাকে ॥ ১২। সেই প্রলয়ের স্বব্ূপ অত্যন্ত উগ্র, আপনার নিকট কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন, প্রাকৃতলয্বের বিষয় আপনাকে পরে বলিব | ১৩॥ 
চতুষ্ন সজ্রের পর মহীন্চল ক্ষীণ হইয়া! আঙিলে অত্যন্ত কঠোর ও শতর্্ষ 
'অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ১৪॥ হে মুনিশ্রে্ঠ! তাহাতে অক্সসার যাবতীয় 
পার্থিব জীবসমূহু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়] ১৫॥ তদনস্তর সেই অব্য ভগবান 
বিষ কদ্রক্ূপ ধারণ করিয়া! গ্রালয়ের জন্য 'আপনাতে প্রজাসমৃহকে বিগয় 
করিবাব চেষ্ট! করেন ॥ ১৬॥ তৎপরে হে মুনিশ্রেষ্ঠ! রুদ্ররূপী গেই ভগবান 
বিষু সৃর্ষ্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্বক যাবতীয় জল সমূহকে পান 
করিরা থাকেন ॥ ১৭1 যাবতীয় গ্রাণী ও ভূমিগত জলসমূহ পান করিয়া 
সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতলকে শোষণ করিতে করিতে নদী বা সমুদ্র, শৈল 
অথবা তৈল-প্রশ্বণ অথবা] পাতালে যে সমন্ত জল আছে, তাহাও শোষণ 
করিবেন ॥ ১৮। ১৯ ॥ ততৎগরে জলপান ছারা ক্রমশঃ পরিপু্ হইয়া 
সবরের মেই অপুরশ্মি সাতটা সৃান্জপে প্রকাশ পাইবে ॥ ২॥ প্রদীপ্ত 
সেই সপ্ত ভাঁঙ্কর উদ্ধী এবং অধঃন্থিত যাবতীয় ভূষনকে অশেষকপে দগ্ধ 
করিবেন ॥২১।॥  তত্পরে সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসমূহের দ্বারা দগ্ধ হইয়া 
ত্রিভুবন জলাভাবে শু হইয়া যাইবো ২২॥ সেই জময় ত্রিতুবনশ্থিত 
যাবভায় বৃক্ষাদি বিশ্ুক্ষ ক্ইয়। যাইয়া একমাত বহুধা কৃর্দ-পৃষ্টের আঙ্কারে 
প্রতিতাসমান হইবে | ২৩ | ততপরে সমগ্ত সংহার করিতে উদ্যত ভগ- 
বান বিষণ অনস্তদেবের নিঃখাস-দন্ৃত কালাগি স্বরূপে পাতালসমূহকে 
তম্ম কারবেন॥ ২৪॥ তৎপরে সেই কাগানল সমস্ত পাতালখণ্ড দ্ধ 
কররয়া, উদ্ধগামী.হইয়া পৃথিবীগ্ুলকে অস্মমাৎ করিবে॥ ২৫৪ তাহার পর 
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জীঙ্জল্যমাঁন হুদারুণ সেই অনল, ভূবর্জোক সমূহকে দগ্ধ করিয়া! স্বর্সোককেও 
ভম্মস(ৎ করিবে। ২৬৪ গ্রথর-কালানললতেজে বিনষ্ট সমস্ত চরাচর ব্রিভূবন 
সেই সময়ে একখানি ভর্জন-কটাছের ন্যাতব বৌধ হইবে॥২৭॥ হে 
মহামুনে! দেই সময়ে লোকদত্ব-নিবাঁসী মহাত্বাগণ প্রচণ্ড অনল-তাপে 
পীড়িত হইয়। মহর্লোকে আশ্রক্স গ্রহণ করিবেন 1২৮॥ এবং তথায় সেই 
অনলের তাগ হইতে নিস্তার না পাইয়া জনলৌকে গমন করিবেন ॥ ২৯ ॥ 
হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ততৎপরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান জনার্দান মুখ-নিঃশ্বাস দ্বারা 
মেঘসমুহকে উৎপন্ন করিবেন ॥ ৩০ ॥ ততপরে বিদ্যুৎ এবং বজদর্বনি- 
বিশিষ্ট সন্বর্থক নামে সেই মেঘসমুঙছ বৃহদাকার হস্তিসমূহের ন্যায় আকাশ- 
ম্গ ব্যাপ্ত করিবে ॥৩১॥ কতকগুগি নীলোৎপলের ন্যায় শ্টামবর্ণ, কহকগুলি 
কুমুদের বর্ণ, কতকগুলি ধুত্রবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ॥ ৩২॥ কতকগুলি রাসভ 
বর্ণ, কতকগুণি অলক্তকের স্তাঁয় রক্তবর্ণ, কতকগুলি হ্যসদৃশ দীপ্তিশালী। 
কতকগুলি ইন্দ্রনীন প্রন্তরের উুঙ্য॥ ৩৩॥ কতকগুলি শঙ্খ ও কুন্দ পুম্পের 
ন্যাপ শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ইন্দগোপ 
তুল্য, কতকগুলি মন£শিল। স্ব ॥ ৩৪ কতকগুণি চাবপত্র সদৃশ এবং 
অত্যন্ত গা়তর, কেছ ব| বৃহৎ প্রাসাদের মাকার, কেহ বাঁ পর্বত সদৃশ 
বৃহৎ ৩৫॥ কেহবা অতি উচ্চ শিখর সদৃশ মহাকায়, সেই মেবদকল 
বিকট ধ্বনি করিতে করিতে গগণতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। ০৬৪ 
হেবিপ্র! তৎপরে সেই মেঘসমূহ পরমূষপধারে বারি বর্ধণপূর্ক ত্রিভুবদ- 
ব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অনলকে শান্ত করিনে। ৩৭ | তৎগরে সেই দেব 
সকল সেই প্রদীপ্ত অনলকে শীস্ত করিঘ়্া শত বৎসর পধ্যন্ত আঁবশ্রান্ত 
ধারে বারি বর্ষপপুরর্ঘক সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিবে। ৩৮ হে দ্বিজ! 
মেই মেধ সমূহ অবিশ্রান্ত বারিবর্ণ দ্বারা ভূমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া! ক্রমে 
ভুবর্লোক ও স্বর্জেককেও প্রীবিত করিবে ॥৩৯॥ সেই সময়ে লোকসমুং 
অন্বকারময় হইবে এবং স্থাবর জ্ষম যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইগ। যাইবে, 
কেবল সেই মেঘপ্ল শত বৎমরের ও অধিককাল ব্যাপিয়। সবিপরান্ত 
ধারে বারিবর্ষণ করিতে গাঁকিবে ॥ ৪৭ | 
তৃতীয় অধ্যায় সম্পুণ। 
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পরাশর কহিলেন,_-হে মহামুনে! যখন সপ্তর্ধিগণের স্থান পর্য্যন্ত জগগমগ্ 
হইবে, তখন অখিল ভূবন একটা মহাসমুদ্রের হায় দেখাইবে॥১॥ তৎপরে 
ভগবান বিষ্ণুর মুখ হইতে নিশ্বাসরূপে প্রবল বায়ু সমূৎপন্ন হইয়া, সেই 
মেধসকলকে, বিনাশ করিয়া শত বৎসর ব্যাপিয়! প্রচগুবেগে প্রবাহিত 
হইবে॥২॥ ততপরে সমস্ত বিশ্বের আদিপুরুষ অনারি নিধন ভৃতভাবন্‌ 
বিধুঃ, দেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে পান করিয়া, একাকার মেই সমুদ্র মধ্যে 
শেষ শষ্যায় শয়ন করিবেন ॥ ৩। ৪ ॥ সেই সময়ে জনলোকশ্ছিত সনকাি 
ধাধিগণ সেই মছ1 প্রভুর স্তব করিবেন এবং ব্রহ্মলোকন্থিত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ 
ধ্যান দ্বার! তাহার পুন্নী করিবেন ॥৫॥ সেই অময়ে পরমেশ্বর ভগবান 
বিষ, সমস্ত জগতের ব্যাপার হইতে বিশ্রাম লা করিয়া, আত্ম-মায়া-স্বরূণা 
যোন্নিদ্রাকে আশ্রদ্ন করিয়া আপনার চিন্তাতেই আপনি নিমগ্ন থাকিবেন ।৬| 
হে মৈত্রেয়! এই নৈমিত্তিক গ্রলয়ের অবদ্থা আপনার নিকট কীর্তন 
করিলাম, যে সময়ে ভগবান জলমধ্যে শয়ন করিয়। থাকেন ॥৭॥ আল 
বিশ্বের আত্ম! সেই মহ'বিদুঃ যখন জাগরিত হন, তখন পুনরায় জগতের 
হৃষ্ট আরস্ত হয় এবং যখন গেই মহাপুরুষ বোগ-শধ্যায় শায়িত হন, তখন 
এই সমস্ত স্ষ্টির উপসংহার হইয়া থাকে ॥৮॥ চারিযুগ-নহআপরিমিত 
কালে ব্রজ্মার যেমত একদিন, কথিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ অলঙ্বারা 
প্লীবিত হইলে সেই পরিমিত কালে তাহার এক রাত্রি হয়॥৯॥ তার পর 
রান্রিশেষে ব্রদ্ধা জাগরিত হইয়া পুনরায় শবষ্ট আরত্ত করেন ১ | এই 
ভাবে নৈমিত্তিক প্রলয় ও তাহার পর পুনঃ সৃষ্টি হইয়া ধাকে। এক্ষণে প্রাক" 
তিক প্রলয়ের বিষ শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥ 

হে মুনে! পূর্বোক্তরূপ অনাবৃষ্টি ও অনলের মম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি 
সমন্ত লোককে নিঃক্সেহ করিয়া মহত্বত্বাদি পৃথিবী পর্য্যস্ত বিকারসমুহকে 
ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছায় গ্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে ॥ ১৩। 
প্রথমতঃ জলদমূহ পৃ।থবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রান করিয়া থাকে, যখন পৃথিবী 
হইতে সমত্ত গন্ধ জলছার। আব হইয়া! যায়, তখন পৃথিবী হিলয় প্রা 
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ছয়। ১৪॥ গন্ধ তন্মাত্রবিনষ্ট হইলে পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত 
হুইয়। যায়, রস হইতে জল উৎপন হইয়াছে, সুতরাং জলকে রষাত্মক 
জানিবেন 7১৫॥ মেই সময়ে জলসমূহ প্রবৃদ্ধ হইক্রা, অত্যন্ত বেগে 
মহাশব্ব করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া গ্রবাহিত হয়॥ ১৬। 
তৎ্পরে জলের গুদ যে রস, আগ্ন তাহাকে শোষণ করিতে আরত্ত করে, 
কালক্রমে অগ্নিকর্তক শোধিত হইয়। এস তন্মাত্র-বিনষ্ট হইলে, জলসমূহ 
বিল প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥ এবং সেই রসহান জলসমূহ তেজের মধ্যে 
প্রবেশ করে এবং সেই তেমন ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত 
ভুবনে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১৮॥ সেই অগ্নি সমস্ত ভূবনের সারগাগ শোষণ করতঃ 
নিরন্তর ভাপ প্রধান করে॥ ১৯ ॥ উদ্ধাধঃ অমস্ত প্রদেশই যখন অগিরদ্বার| 
দগ্ধ হইয়া যায়, তখন ব'যু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া 
থাকে ॥ ২০1 তেজ সমূহ বিনষ্ট হইলে অমস্ত ভূবনই বায়ুময় হইয়া উঠে।২১। 
এবং তেজ ক্কল হৃতন্ধপ হইয়া প্রশস্ত হয়, তখন কেবল গ্রবল বামুই 
চতুর্দিকে প্রবাহিত হয় এবং ঘেই তেজসমৃঙ্গ বায়ু মধ্যে প্রবেশ কাঁরলে 
সমস্ত ভূবনই অন্ধকারনয় হ্ইয়! যায় ॥২২॥ তৎ্পরে সেই গ্রচণ্-বাযু আপ- 
নার উৎপত্তি বীক্ঘ আকশকে অবলম্বন করিয়া! দশাদকে প্রবাহিত হইয়া 
বেড়ায় ॥২৩1 ক্রমে বাযুর গুণ যেল্পর্শ, আকাশ তাহাকে গ্রাম বরে এবং 
বাঁু শান্ত হইয়! যার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং মৃত্তিহীন আকাশের 
গ্বারাঃ এই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে ॥ 1২8॥২৫॥ তখন'একমাত্র শবই 
সনন্ত আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া! অবস্থান করে ॥২৩| তখন অহঙ্কারতথ্' 
আকাশে গুণ শব এবং ভৌতিক হীন্দিয় সমূহকে গ্রাস করে॥২18 ক্রমে 
অহঙ্কারতত্ব ও বুদ্ধি-স্বরূপ মহত্তত্বে বিলয় প্রাণ্ত হইবে 1২৮॥ এবং কালে 
বুদ্ধিতত্বও স্বীয় কারণ গ্রভৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে ॥২৯ এইরূপে স্থুণ 
হইতে স্থক্ পর্যন্ত সমস্ত জগৎ আপন আপন প্রন্কৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে, 
হে মহামাত টৈত্রেষ! সমস্ত পদার্থকে আবৃত করিদ্া এই যে ভূমগ্ডুল প্রবাশ 
পাইভেছে, ইহা জল মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে 8৩০| সপ্তদ্বীপ সমুদ্রা্ত 
থিরি ও কাননের দ্বারা বিশোভিত এই সপ্তলোক যে জলের দ্বারা পীবিত 
হইবে, সে জলও অধ কর্তৃক বিশোধিত হইক| যাইবে ৪৬১ এবং সেঃ 
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সর্বহর অগ্নিও বাঁযুতে এবং বায়ু আকাশে বিনীন হইয়া যাইবে এবং আকা 
শকেও অহঙ্কার তত্ব এবং তাহাকেও বুদ্ধি গ্রাস করিয়া ফেলিবে ৩২ 
হেদ্বিজ! স্বপ্নং প্রকৃতি দেবী এই অমুদয়ের সহিত বুদ্ধিতত্বকেও গ্রাম করি" 
বেন ॥৩গা হে মহামুনে ! মত্ত, রঃ এবং তমোগুণে সামা রূপ এবং সমস্ত 
জগতের ধিনি কারু, তীহারই নাঁম প্রকৃতি, তিনি বাক্ত ও অব্যক্ত উভন 
ন্রূপিনী ॥৩৪। ব্যক্ত-স্বরূপ! প্রকৃতি মেই অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়, হে মৈত্রের! 
 এতদ্ব্যতিরিক্ত যে নিত্য শুদ্ধ স্বরূপ সর্বব্যাপী একজন পুরুষ সর্বভূতের অধি- 
ঠাতারূপে প্রকাশ পাইয়ু। থাকেন, তিনি পরমাত্মারই অংশ 1৩৫॥ বাহাতে 
নাম এবং ক্লাত্যা্দির কল্পন। নাই এবং বিনি কেব্স জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান 
করিতেছেন ॥৩৬॥ তিনিই পরমত্রক্গ পরমা স্বা এবং সকলের অধীশ্বর, তাহা" 
কেই প্রাপ্ত হইয়া! যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন ন| 0৩৭॥ হে মৈত্রেয়! 
ব্যক্তাব্যকত্বরূণিণী যে প্রকৃতি এবং পরমাস্্ার অংশ স্বরূপ যে পুরুষের 
ন্যয় আপনাকে বলিরাছি, তীহারা উভয়েই এই পরমাত্মাতে লক়্ প্রাপ্ত 
হন 1২৮॥ সমস্তের আধার সেই পরমাত্মাই বেদ ও'বেদাস্তাদিশান্তে বিষ 
বলিয়া কীর্ড্িত হইয়। থাকেন 1৬৯] প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বিবিধ কর্খ বেদে 
উক্ত হইয়াছে, সনস্ত পুরুষই এই দ্বিবিধ কর্ম দ্বারা সেই পরমাযার পুজা 
করিয়। থাকেন ॥৪০৫ খকৃ, যছুঃ ও সাম বেদোক্ত সমস্ত প্রবৃত্তিরপ কর্নার 
পুকষ-শ্রেষ্ঠ সেই বন্তর-পুরুংই পুর্জিত হইয়া থাকেন।৪১1 জ্ঞানিগণ জ্ঞান 
যোগের দ্বারা সেই জ্ঞান মূর্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যোগিগণ 
* নিবৃত্তি-মার্গেরদ্বার! মুক্তি-ফলপ্রদ সেই বিস্তরই আরাধনা করিয়া থাকেম|5২1 
্ব, দীর্ঘ এবং প্লত ব্ূপ দ্বরভেদে যাহা উচ্চারিত হয় এবং যাহা বাক্যের 
আবিষয়, সে সমস্ত সেই পরম পুরুষের ্বরূপ 1৪৩1 সেই অব্যয় মহাপুরুষই 
ব্যক্ত এবং তিনিই অব্যঞ্ত এবং সেই বিশ্বাস্বা গপরমেশ হরিই বিশ্বরূপে বিরাজ 
করিয়া থাকেন ।8৪॥ ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিন্ী প্রকৃতি এবং পুরুষ, অব্যাহত 
গ্বর্ূপ ও সর্বব্যাপী সেই পরমাত্বাডেই লয় প্রাপ্ত হয় 861. হে মৈত্রেয়! 
ঘ্িপরার্ধ-পরিমিত যে কাল আমি আপনার নিকট কীর্তন কৰিয়াছি,তাহ। ষেই 
মহাবিষুর একদিনেই পর্যবসিত হয় ॥৪৬। সমস্ত জাৎ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি 
এবং পুরুষ সেই পরমাত্বাতে লীন হইলে, সেই দ্িপরার্ধ-পরিমিত কাগে 
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তাহার একরাতি হয়॥৪৭া হে স্বিজ। ষদ্যপি সেই নিত্য পরমাত্বার দিন ব| 
রাত্রি কিছুই নাই; তথাপি সর্বাপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জনয এই 
পরিমাণে তাহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয্বা থাকে 18৮৪ হে মৈত্রেয়! এই 
প্রাকৃত প্রলয়ের অবস্থা আপনার নিকট কথিত হুইল, অতঃপর আত্যত্তিক 
প্রলয়ের অবস্থা শ্রবণ করুন ॥৪৯॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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পরাশর কহিগেন,--হে মৈত্রেয় ! পণ্ডিতবাক্তি আধ্যাত্বিকাদি 
তাপত্রয়কে জানি, জ্ঞান এবং বৈবাগ্ের দ্বারা আত্যন্তিক লয়ুকে 
প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। ১॥ আধ্যাম্মিক তাপ, শরীর এবং মানস-েদে 
ছুই প্রকার । তন্মধ্যে শারীর ছঃখ বহুণিপ, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ 
শিরো-রোগ, পীনস, জর, শৃল, ভগন্দর, গুক্স, অর্শ, শ্বাস, শোথ ও ছন্দি 
প্রভৃতি অনেক প্রকার ॥৩॥ এবং অক্ষিরোগ, অভীসার, কুঠ ও জলোদব 
প্রভৃতি ভেদে শাঁরীর ছুঃখ বহুবিধ; এক্ষণে মানস-ভাঁপের বিষয় শ্রবণ 
করুন।॥ 98 কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষং লোভ, মোহ, বিষাদ, শেক) অস্গয়া 
অবমাঁন, ঈর্ষা ও মাৎ্সর্ণাদ হইতে উৎপন্ন ॥ ৫॥ মাঁনস-ছঃখও অনেক 
প্রকার হইয়া থাকে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ । ইত্যাদি বহ'বধ ছুঃখসমূহকে আধ্যব্বিক ' 
তাপ বলা যায়॥ ৬॥ মগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং সরীস্- 
পাদি ভূতগণ হইতে মন্ৃষ্যগ্ণণের যে ছুঃখ উৎপাদিত হইয়! থাকে, তাহার নাঁম 
আধিভৌতিক॥ ৭॥ শীত, উ্ণ, বাধু, বর্ষ ও বিছ্যৎ প্রভৃতির দ্বারা বে 
দুঃখ উৎপন্ন হয়, হে দ্বিজশ্রেঠ ! তাহার নাম আধটৈ;বক ॥৮1 হে ঘুনি- 
মত্তম! এই সথস্ত ব্যতীত, গর্ভবাম, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, খুকা এদং সবকা- 
দিতেও সহজ প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৯॥ বহুতর মলের দ্বার! 
আবৃত গর্ভ মধ্যে সকুযার-শরীর অন্ত্গণ উন্তের দ্বারা বেটিত হইয়া ভগ পৃষ্ঠ 
গ্রাবান্থি অবস্থায় থাকিয়া, অত্যন্ত তাপ প্রদ, অতিশয় অন্ন, কটু, তীক্ষ, উদ্জ ও 
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লবণ প্রভৃতি মাতার ভোজনের দ্বার! অতি কষ্টে বর্দিত হইয়া) হস্তপ্দাদি 
সঞ্চালনে অক্ষম ভাবে মল মৃত্রের যধ্যে শয়ন করিষ। শ্বাসহীন অথচ সচেতন 
ভাবে পূর্ব জন্ম সমূহকে শ্মরণ করিতে করিতে নিজকর্থ দোষে অতি ক্লেশেই 
কাখযাঁপন করিয়া থাকে । ১০ ॥১১॥ ১২ ॥১৩॥ তখ্পরে জন্মগ্রহণ করি- 
বার সময়, মল মূত্র ও শুক্রশোণিতের দ্বার! পরিলিপ্ত দেহ হস, গ্রাজাপত্য 
বাসর ছারা অতিশয় গীড়া প্রাপ্ত হইয়। থাকে এবং সেই সময় অতিশয় 
গ্রবল সুতি নামে বায়ু তাহার মুখ অধোদিকে করিয়া দেয়, তত্পরে অতিশয় 
ক্লেশে জীব মাতার জঠর হইতে নিক্ক্রান্ত হইয়া থাকে ১৪] ১৫॥ ছে 
মুনি*সন্তম ! জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃক্ছিত' হয়, পরে বাহ বায়ুর দ্বারা ক্রমশঃ 
তাহার চেতন হগ এবং পূর্ন ]সংগ্কারসনৃহকে বিশ্বৃত হুইয়! যায় ॥ ১৬॥ তখন 
সেই জীব কষ্টের দ্বারা দ্াথিত"গাত্র অথবা বিদারণ-যন্ত্রের দ্বারা বিদ্বারিত 
একটী কমির গাব ভূমিতে পড়িয়া থাকে ॥ ১৭॥ তখন তাহার নিজের 
দেহ চুলকাইতে বা এদিক ওদিক ফিরিতে শান্ত থাকে ন। এবং দুগ্ধপান 
প্রভৃতি তাহার ধাহ| কিচু আহার, সে সময় সমন্তই গরের অশীন থাঁকে। 
১৮॥ সেই জীব অশুচি অবস্থার ভূমিতে সপ্ত থাকে, কীট ও মশকাদির 
দ্বার! দংশিত হইলেও তাহার তাছাদিগর্ে নিব'রণ করিবার সামর্থ্য থাকে 
না॥ ১৯॥ এইরপ জন্মে ও ব'ল্যকাঁল জীব আধিভৌতিকাদি নানাগ্রকার 
দুঃধ পাইয়। থাকে ॥ ২০1 অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বার সমাচ্ছন্ন বিমৃঢ 
অন্থঃকরণ নর আমি কোথ। হইতে আনিয়া্গি, আমি কে, কোথায়ই বা গমন 
“করিব এবং আমার স্বরূপই বাকি) এ স্খন্তের কিছুই ক্ষানিতে পারেনা ॥ 
২৯॥ কোন্‌ বন্ধনে আমি সংসার কারগ্ৰারে মাবন্ধ রূহিযাছি। ইহার কোন 
কারণ আছে, অথবা অকারণই এই হুঃখ রাশি ভোগ করিতেছি, আামার “ক 
কর্তব্য, কি বা অকর্তব্য, কি বা আমার বায, আর কিই বা অবাচ্য ॥২২॥ 
কি কর্ম, কিই বা অধর্্ন, কি ভাবেই বা কোন গম্থ।! অবশন্বন করিব এবং 
কোন্‌ কাঁধে শেষ বা কোন্‌ কার্যে গুণ ॥ ২৩॥ এবম্বিধ বহ্বুধ ভাবনায় 
কেবল শিশ্সোদরপরায়ণ সুতরাং ; পঞ্ডর দমান মৃঢ় ব্যক্তিগুণ অজ্জানজনিত 
নানাবিধ হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ২৪ ॥ 

হে ছি! অজ্ঞান তমোগুণের স্বভাব 'এবং প্রবৃত্তিমমুহই কার্ধ্যর আর- 
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ভূক, হৃতরাৎ অজ্ঞানিব্যক্জিদিগ্রের ক্রমশঃ কর্মলোপ প্রবর্তিত হইয়। থাকে ॥ 
২৫1 কর্মলোপ, নিবন্ধন নরকগ্রাপ্ি হুয়, ইহাই মহর্ষিগণ কহিদ্নাছেন, 
কাজেই অজ্ঞান ব্যক্তিরা ইহকাল এবং পরকালে কেবল ছুঃখই ভোগ 
করিয়। থাকে ॥২৬॥ ক্রমে জীব জরাকর্ৃক অর্জরিত হইলে তাহার 
অবয়ব সকল শিথিল, দন্ত সকল বিগলিত, মাংস-সমূহ লোপ এবং -ল্সাযু ও 
শিরার দ্বারা আবৃত হয়॥২৭ ॥ এবং চন্ু'র তারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া! যায়, নাসিকা-বিবর হইতে লোমসমূহ বাহিরে 
আসিয়। পড়ে এবং দেহ সর্বদা কাপিতে থাকে ২৮॥ দেহের যাবতীক় 
অন্থি প্রায় গ্রকাশ পায় এবং দেহ ক্রমশঃ কুজ হইয়া আসে, মেই সময় 
জঠরের অগ্ি প্রায় নির্বাণ হইয়। যায় ;স্তরাং আহার কমিয়। আসে এবং 
শরীরের চেষ্টামকলও ক্রমশঃ কমিয়। বায়॥ ২৯ তখন অন্ধ প্রায় মেই 
জীব অতি কষ্টে ভ্রমণ) উত্থান, শয়ন এবং উপবেশন করিতে সমর্থ হয় না। 
ও তাহার মুখ হইতে অনবরত লাল। নিঃস্থত হয় ॥৩০॥ এবং ইন্জ্রিয়গণ 
আর তাহার আয্মত্ত ন। থাকায়, সে সময সে সর্ধপ্রকারেই মৃত্যুতে উন্মুখ 
হয় এবং ততক্ষণে অনুভূত পদার্থও আর ম্মর্থ করিতে পারে না॥ ৩১। 
একটীমাত্র কথ! কহিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া! পড়ে এবং শ্বাস ও 
কাশের জালায় নিদ্রান্থখ হইতে একপ্রকার বঞ্চিত হয় ॥ ৩২। অন্য কেহ 
ধরিলে তবে উঠিতে বা বসিতে পারে এবং ভৃত্য, পুত্র স্ত্রী প্রভৃতি সব- 
লেরই অবমাঁনের পাত্র হয় ॥৩৩।॥ তখন সে সমস্ত শৌচ-ক্রিয়া-রহিত 
হইয়া কেবল বিহারে ও আহারে সম্পৃহ হইয়। পরিজনগণেরও হাস্যের 
আম্পদ হয় এবং সমস্ত স্বজনকেই কেশ প্রদান করে 1৩৪ ॥ যৌবন 
আচরিত বিষয়দকল জন্মাত্তর-বিচে্টিতের ন্যায় মরণ করিয়। নিতান্ত ছুঃখে 
দীর্ঘনিঃশ্বাস সকল পরিত্যাগ করে ।৩। বৃদ্ধাবস্থায় এই সমস্ত হুঃখ ভোগ 
করিয়া মৃত্যুকালে যে সকল রেশ পায়, তাহাও শ্রবণ কর। ৩৬। গ্রবা, 
হাঁটু ও হস্ত ভাঙ্িয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কীপিতে থাকে, বারশ্বার মুচ্ছিত 
হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার থাকে (৩৭॥ সেই দময় আমার 
এই শরষবর্্য, ধান্যা, গুল, ভারা) ভূত্য, গৃহ প্রভৃতি মামার অভাবে কি প্রকারে 


থাকিবে, এই প্রকার মমতায় মাকুল হইয়া! ॥৩৮॥ . কঠোর করাত সদৃশ মর্ম" 
(৩) 


১৮ বিুঃপুরাগ। ৬ অংশ। 


ভেদী, মহারোগরূপ যষের ,নিছারণ শরসমূহের দ্বার দেহের অস্থি-বন্ধন 
সকগ বিছিন্ন হইতে থাকে ॥ ৩৯॥ এবং নয়নদ্বয় ঘুরিতে থাকে, তালু, ক). 
ওষ্ঠ শুদ্ধ ইয়া যায়। তখন জীব যাঁতনায় কেবল বারস্থার হাত পা ছুঁড়িতে 
থাকে॥ ৪০॥ ক্রমে দোঁষশমূহের দ্বার! নিকুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়। উর্দশ্বাসের 
দ্বারা! নিতান্ত গীড়িত হইয়া গড়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যাতনায় নিতান্ত ক্লেশ 
পাইতে থাকে ॥ ৪১৪ তার পর যমকিঙ্করগণের গ্রবল পীড়নে সে রেশ হইতে 
অতিকষ্ঠে নিন্তার পাইয়া নরকভোগের নিমিত্ত যাতনা-দেহ গ্রাণ্ত হইয়া 
থাকে ॥ ৪২॥ মরণকালে প্রণিগণের এই সমস্ত এবং অন্যান্য আনেক প্রকার 
ছুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, মৃত্যুর পরে তাহার! নরকে যে সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয় 
তাহ শ্রবণ কর॥ ৪৩। 

প্রথমতঃ যমকিহ্করের! পাঁশ-দ্বার| বন্ধন করিয়া দণ্ডের দ্বারা তাড়প করে, 
তৎ্পরে ষমের দর্শন হয় এবং নানাবিধ ভয়ঙ্কর মার্গসকল অবলোকন করিতে 
হয় 8৪81 হে দ্বিজ! তণ্ত-বালুক!) অগ্থি, যন্ত্র. ও শক্রাদিদবারা! অতিশয় ভীষণ 
নরকমধ্যে যে সমস্ত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥8৫1 
করাঁতের দ্বারা বিদারিত, উষামধ্যে খনিত, কুঠারের দ্বার! কর্তিত, ভূগর্ভে 
নিখনিত, শুলের উপর আরোপিত, ব্যা্রের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট গৃধুসমূহ কর্তৃক 
তক্ষিত, হস্ভিগণ কর্তৃক পদতলে নিপাড়িত, তথ তৈল মধ্যে নিক্ষিগ, ক্ষার 
ও কর্দমের দ্বার! ক্রিষ্ট, উচ্চ হইতে নীচে পতিত এবং ক্ষেপযন্ত্রঘ্বারা দূরে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া, নীরকিগণ নরকে যে সমন্ত যাতনা প্রাপ্ত হইয়। থাকে 
| তাহা গণন। করিতে পার! বায় না ॥ ৪8৬৪৭1৪৮1৪৯ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কেবল 
নরকেই যে দুঃখ আছে, তাহা নহে, স্বর্গবাসিগণও পতনওয়ে সুখে কাল 
যাপন করিতে পারেন না॥৫*॥ তৎপরে পুনরায় জীব গর্ভমধ্যে গ্রাবেশ 
করিয়! অঙ্মগ্রহণ করে এবং পুরায় সেইভাবে মৃত্যুগ্রাদে নিপতিত হইয়া 
থাকে ॥ ৫১1 কেহবা জন্বগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাঙ্যকালে, কেহ বা 
যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ় বয়সে এবং কেহ ব| বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে 
নিপ্ুতিত হয়। এবং যেমত কার্পাস তুলামমুহের দ্বারা কার্পাস বীজ 
ব্যাপ্ত খ/কে,তদ্রপ জীব যাবজ্জীবনই নানাবিধ ছুঃখের দ্বার! ব্যা্ থাকে ৫৩1 
অর্থের নাশ, অর্জন ও পীলনে এবং ইঞ্টের বিপত্তিতেও মনুষ্যগণের নানা 


গ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৫৪॥ হে মৈত্রেয়! যেসকল পদার্থ 
মন্ুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয়, তত্সমস্তই "পরিণামে ছুঃখের কারণ হইয়া 
উঠে ৫৬॥ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনানি দ্ব'রা মনুয্যের যত 
পরিমাণে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা! সুখের স্ভাগ অতি অল্পই হইয়। 
থাকে ॥ ৫৬॥ এই সমন্ত সংসার দুঃখবপ স্থ্ধ্যতাপে তাপিত চিত্ত মানব- 
গণের মুক্তির পদচ্ছায়! ব্যতীত আর কুত্রাপি]মুখ হয় না॥ ৫৭॥ গর্ভ, জন্ম 
জর! প্রভৃতি স্থানে সমুৎ্পন্ন এই ন্িবিধ দুঃখের আত্যন্তিক ভগবৎ গ্রাণ্তিই 
পরম ওষধ বশিয়া! পণ্ডিতগণ কীর্তন করিয়া থাঁকেন॥ ৫৮1৫৯ ॥ অতএব 
পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্বদা ভগবধ্প্রাপ্তির নিমিত্ত যত করিবেন, হে মহামুনে ! 
কর্ম এবং জ্ঞান উত্তয়ই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু ॥ ৬০ ॥ জান ছই প্রকার, 
এক আগম ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে উৎপন্ন হইয়া ধাকে, শঙ্ ব্রহ্ম আগমের 
দ্বার এবং বিবেকের দ্বারা! পরম ব্রহ্মকে জান! যায় ॥ ৬১ ॥& প্রদীপ যেমন 
অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আগমের দ্বার। শবময় ব্রহ্মকে 
জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্ত বিবেকের দ্বারা পরম 
ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে "সমস্ত অজ্ঞান মিটিয়। যায়) যেমন সৃর্ধ্য প্রকাশিত 
হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে । ৬২৪ এতৎসম্বন্ধেমন্ ও বেদের 
তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ 
কর ॥ ৬৩॥ ব্রহ্ম ছুইপ্রকার জানিবে, প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম, প্রথম শব্দ 
ত্ক্ষকে জানিলে, তবে পরম ব্রচ্মকে জানিতে পারে 1৬৪॥ বিদ্যাও ছুই প্রকার 
কর্ম ও জ্ঞানরূপ, ইহাই আধর্বনী-আ্তিতে উক্ত হইয়াছে, পরাবিদ্যা দ্বারা 
অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে ও থণ্ধেদাঁদিম্ী বিদ্যাই পরা॥ ৬৫॥ অব্যক্ত, 
অজর, অচিন্তয, নিত্য, অব্যয়, অনির্দেহ্ট, অপরূপ, হস্ত পদাদিবিবর্জিত। 
বিভু, সর্ধগত, তৃতসমূহের উৎপত্তি-বী্ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক 
প্রভৃতি সর্বরূপেই মুনিগণ ধাহাকে জান চক্ষুর দ্বার! দর্শন করিয়! থাকেন, 
তিনিই পরম ব্রহ্ম, মোক্ষাভিলাধি-ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। 
তিনিই বেদেতে অতি ক্স ও বিষুর পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন । 
৬৬। ৬৭ 8৬৮৪ পরমীত্বার সেই মুর্তিই তগব শবের ৰাচ্য এবং ভগবৎ 
শবই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক ৫১৯ এইনপ যথার্থ শ্বরূগে 


২০ বিষুপুরাঁণ। ৬ষ্ঠ অংশ । 


সমধিগততত্ব মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহ বেদ- 
মন ॥1০॥ হে দ্বিজ ! সেই পরম্রদ্ধা শবের অগোচর হইলে, তাঁহার পূজার 
জন্য তাহাকে ভগবৎ শব দ্বার! কীর্তন কর! যায় 1৭১ হে মৈত্রেয় ! বিশুদ্ধ 
এবং সর্ব কারণের কারণ, মহাবিভূতিশালী সেই পরমব্রক্ষেতেই ভগবত শব্দ 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৭২। ভগ্বৎ শবের ভকারের ছ্ইটী অর্থ, প্রথম তিনিই 
সকলের ভরণ কর্তা ও সমস্তের আধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা (অর্থাৎ 
সমস্ত কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও অষ্টা এই ছুই প্রকার 1৭৩1 সমগ্র 
ব্য, ধর্ম) বশঃ, শ্রী এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টীর নাম ভগ ৭81 
এবং অধিলের আত্মভূত সেই পরমাত্থায় ভৃতগণ অবস্থান করিতেছে, বকা" 
রের দ্বারা এই অর্থই লাভ হইয়া থাকে ॥৭৫| হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! এবংবিধ অর্থ- 
সম্পন্ন ভগবৎ এই মহান্‌ শব পরম ্রহ্প্রূপ সেই বাস্গদেব ব্যতিরিস্ত অন্য 
কুত্রাপিও প্রযুক্ত হয় না॥৭৬॥ সেই পরমত্রহ্দই এই ভগবৎ শব সার্থক! 
লাভ করিয়া থাকে, অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয় 1৭৮ ভূত ঘমূ- 
হের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন 
এই অন্ত তাহাকে ভগবান্‌ বলা! যায় ॥৭৮। জ্ঞান, শক্তি, বল, পশ্্্য) বীর্য 
ও তেঞ্জঃ প্রভৃতি অদৃগুণসমূহই ভগবৎ শবের বাচ্য ॥ ৭৯॥ অমস্ত ভৃতগণ 
সেই পরমাত্মাতে বাম করিতেছে এবং সকলের আত্মন্বরূপ সেই বাহৃদেব 
সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন |৮০।॥ পুরাঁফালে কেশিধ্বজ, থা্িক্য-জনক 
কর্তৃক জিজ্রাসিত হইয়! তাঁহাকে বান্থদেব নামের যথার্থ অর্থ এইরূপ কহি- 
'যাছিলেন, যে ছ্েতুক সমস্ত ভূতগণ তাংচত বাস করিতেছে এবং তিনি 
সমস্ত ভূতেই, জগতের ধাতা ও বিধাতারপে অন্ন্থান করিতেছেন, দেই নিমি- 
ত্বই সেই প্রভুর নাম বাসুদেব ॥ ৮১| ॥ ৮২॥ হে মুনে! সেই পরমাত্ম। গবয়ং 
সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত থাকিয়া অথিলের আত্মারণে জর্বভূতের গ্রর্কৃতি 
বিকার, গুণ ও দোষসমুহ এবং ত্রিভূবনে যাহা কিছু আছে, তাহ! সমস্তই 
ব্যাপিয়! রহিয়্াছেন ॥ ৮৩1 সমস্ত কল্যাণ গুণের গ্বব্ূপ সেই পরমাত্ব! শ্বীয় . 
শক্তির কণামাত্রের দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া, আপন ইচ্ছায় বহুবিধ 
শরীর পরিগ্রছথ করতঃ জগতের অশেষরূপে কল্যাণ সাধন করিতেছেন ৮৪। 
ধিনি তেজ, বল, ধরী্বর্য এবং মহাবোধশাগী এবং স্থীয়বীর্ঘ্য ও লক্ষি প্রভৃতির 
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একমাত্র আধার ও পরাতপর এবং যে পরমেশ্বরে কেশ প্রভৃতি 
ঈগ্বর এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ, তিনিই ব্যক্ত স্বরূপ এবং তিনিই অব্যক্তব্ধপ 

তিনিই সকলের প্রভু ও সর্বাত্রগামী, তিনিই অর্ববেত্। ও সমন্তের শি. 
স্বরূপ এবং তাহারই নাম পরমেশ্বর & ৮৫ ॥ ৮৬॥ যাহার সবার!) নির্দোষ 
বিশুদ্ধ, নির্মল ও একরূপ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে বা ভ্বামিতে পারা নী 
তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরাবিদ্যা নামে অভিহিঠ হইয়া থাকে। 


এবং ইহার বিপরীত যে তাঁহার নাম অজ্ঞান ও তাঁহাকেই অপর বি 
বলা যায় ॥৮৭। 


নাই, তিনি 


পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
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গরাশর কহিলেন/-স্বাধ্যায় ও সংযমের দ্বার! সেই পুরুযোত্বমকে দেখিতে 
পাঁওয়। যায়, এই উভয়েই ত্রক্ষ-প্রাপ্তির কারণ বলিয়৷ ইহারাও ব্রহ্ম বলিয়া 
অভিহিত হইয়া! থাকে ॥ ১৪ স্বাধ্যায় হইতে যোগকে অবলম্বন করিবে 
ও যোগ হইতে স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করিবে, স্বাধ্যায় ও যোগন্ধপ সম্পত্তির 
হার! পরমাত্ম। প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ২॥ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য 
দ্বাধ্যায় ও যোগ উভয়ই চক্ষুঃ স্বরূপ, এই চর্ম চক্ষুর দ্বারা তাহাকে দেখিতে 
পাওয়া যায় না ৩। 

মৈত্রেয় কহিলেন,-হে ভগবন্‌ ! যোগকে আনিতে পারিলে আমি গরমে 
শ্বরকে দেখিতে পাইব ; সেই যৌগ কি,তাহ1 আমি জানিতে ইচ্ছ। করিতেছি; 
আপনি বদুন॥ ৪ ॥ 

পরাশর কহিলেন,-পূর্রে কেশিধবজ, মায়! খাণ্ডিক্য জনককে যোগের 
বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি॥ ৫॥ 

মৈত্রেয় কহিলেন,_হে ্রাঙ্গন্। খাত্ডিক্যক এবং কেশিধ্বজই বকে 
ছিলেন এবং কি গ্রকারেই বা! উভয়ের যোগসন্বন্ধে কথাবার্ড! হইয়াছিল, 
তাহ! কীর্তন করুন ॥ ৬৪ 


২২. বিষুপুরাঁণ। ৬ষ্ঠ অংশ। 


পরাঁশর কহিলেন, -পূর্ববকালে ধর্ধ্বজ নামে একজন নৃপতি ছিলেন, 
তাঁহার পুত্র মিতধবজ, ও কৃতধধ্বম, কতধ্বজ। অতিশয় জ্ঞাননিঠ ছিলেন | ৭ ॥ 
হে দ্বিজ! কৃতধ্বজের পুজ কেশিধবস। এবং মিতর্বজের খাণ্ডিক্য জনক 
নামে পুত্র ছিলেন। ৮% পৃথিবীর মধ্যে খাণ্ডিক্য কর্ম-মার্থে অতিশয় নিপুণ 
হুইয়াছিলেন এবং কেশিধ্বজ অধ্যাত্ম-বিদ্বযায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। ৯॥ 
এই উভয়েরই পরস্পরের প্রতি অতিশয় বিজিগীষ! ছিল। কালে কেশিধ্বন 
কর্তৃক খাঙিক্য রাজ্যত্রষ্ট হুইয়৷ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সঙ্িত অল্পমাত্র 
পরিজন লইয়। রাজ্য হইতে দূরে হুর্গম অরণ্যে বাস করিয়াছিবেন ॥ ১৯ ॥ ১১ 
কেশির্ধবজ নৃপতি জ্ঞান-নিঠঠ হইয়াও অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু হইতে নিপ্তার 
পাইবার জন্য বহুতর ঘজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১২॥ 

হে যোগিশ্রেন্ট! একদা বিজনবনে এক উগ্র শার্দল ধোগেমগ্র সেই 
রাজার ধর্্ধধেন্ুকে হত্য1 করিয়াছিল ॥ ১৩॥ তৎপরে রাজ। ব্যাত্র কর্তৃক 
ধেনু হত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, আপনারা এবিষয়ে কি প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান দেন, এই কথ পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ আমরা 
জানি না, আপনি কশেরুকে জিজ্ঞামা'করুন, পুরোহিতগণ এই উত্তর প্রদান 
করিয়াছিলেন, কশেরও জিজ্ঞাসিত হুইয়। নৃগতিকে বলিয়াছিলেন যে, 
হে রাজেন্দ্র! আমি এ বিষয় জানি না, আপনি ভার্গৰ শুনককে জিজ্ঞাসা 
করুন, তিনি জানিতে পারেন। তৎপরে নৃপতি শুনকের নিকট গমন করিয়| 
ভীহাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, তাহাতে গুনক যাহ! উত্তর করিয়াছিলেন, 
ছে মৈত্রেক়! তাহ। শ্রবণ কর॥ ১৫॥ ॥১১। হেরাজন্! কশেরু বা আমি. 
অথবা অন্য কেহ সম্প্রতি পৃথিবীতে এ বিষদ্তের জ্ঞাত নহে, তোমার শত্র 
একমাত্র খাণ্ডিক্যই এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন, যিনি তোমার 
দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন ॥ ১৭1 তৎ্পরে কেশিধ্বজ কহিলেন--ছে মুনে! 
আমি গ্রায়শ্চিন্ত জিজ্ঞাস! করিবার অন্ত আমার শত্রর নিকট গমন করিতেছি, 
যদি মে আমাকে হত্যা করে, তাহু। হইলেও আমি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত 
হইব ॥১৮॥ অথব| যদি সে লিজ্ঞাসিত হইয়। আমাকে ইহার যথাশান্ত 
প্রীযষ্চিত্তের বিষয় বলে, তাহা! হইলেও সশ্ূর্ণরূপেই আমার যজ্ঞ স্পন 
হইবে$১৯ | 
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 পরাপর কছিলেন,__এই কথ বলিয়। যহাঁমতি দেই নৃপতি কুষণাতিন 
ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া! যেখানে খাঞ্ডিক্য বাস করিতেছিলেন, 
সেই বনে গমন করিলেন ॥২*॥ এদিকে খাণ্ডিক্য আপনার শত্রু কেশিধ্বজকে 
আগমন করিতে 'দেখিয়! চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ করিয়। ধনুক সভ্ভিত করত 
কহিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ 

খাণ্ডিক্য কহিলেন,_তুমি কৃষণাজিন ধারণ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে 
আমি বধ করিব ন!, এই ভাঁবিয়। কৃষ্ণাজিনের কবচ ধারণ করিয়া আমাকে 
বধ করিতে আসিয়াছ ॥ ২২॥ হেমুঢ | যে সমস্ত যুগের প্রতি তুমি ও 
আমি শাঁপিত বাগসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহাদের পৃষ্ঠে কি কৃষ্ণাজিন 
ছিল না?॥ ২৩॥ সেই আমি তোমাকে অবাধেই হত্যা করিব, তোমার 
জীবন থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না, মেহেতুক হে 
ছুর্বদ্ধে! তুমি আমার রাজ্য হরণ করিয়। পরম আততায়ী শক্ররূপে পরিণত 
হইয়াছ ২৪ 

কেশিধবজ উত্তর করিলেন,--আমার কোন সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাস! 
করিবার জন্যই আপনার এখানে আসিয়াছি, আমি আপনাকে হত্যা 
করিতে আসি নাই, অতএব আপনি ক্রোধ এবং বাণ পরিত্যাগ করুন 1 ২৫ ॥ 

পরাশর কহিলেন,_-তারপর মহামতি সেই থাণ্ডিক্য পুরোহিত ও 
মন্ত্রগণের সহিত একান্তে মন্ত্রণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬॥ মন্ত্রিগণ তাহাকে 
কহিলেন, যখন শত্রু আপনার বশে আপিয়াছে, তখন তাহাকে বধ করাই 
কর্তব্য, কারণ শক্র বিনষ্ট হইলে সমস্ত পৃথিবী আপনার বশীতভূর্ত 
হইবে ॥ ২৭॥ ' খাণ্ডিক্য তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য বটে এ হত হইলে 
সমস্ত পৃথিবী আমার বশীভূত হইবে ॥১৮॥ কিঞ্ত ইহার পরলোক জয় 
হইবে ও আমার সমস্ত পৃথিবীই হইবে, যদি আমি ইহাকে বধ না করি, 
তাহা হইলে আমারই পরলোক জয় হইবে এবং উহার বসুন্ধরা মাত্র থাকিবে। 
পরলোক জয় হইতে পৃথিবীর আধিপত্য আমার বিবেচনায় অধিক বোধ 
করি না॥ ২৯॥ পরলোকে জয় অনন্তকালের নিমিত্ত এবং মহীজয় অতি 
অল্পদিনেরই জনা] সুতরাং আমি ইহাকে বধ করিব না) বরং এ যাহা জিজ্ঞাস! 
করিতেছে, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করি | ৩৭ 1 


২৪ বিষ্ুঃপুরাঁণ। ৬ষ্ঠ অংশ। 


পরাশর কহিদেন,-তৎপরে খাণ্ডিক্য জনক সেই শক্ত কেশিধ্বজের 
নিকট গমন করিয়া কহিলেন, আপনার যাহ জিজ্ঞাস্য আছে, অমস্ত 
জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি 1 ৩১॥ | 

পরাশর কহিলেন,-হে দ্বিপ্ন! তৎপরে সেই কেশিধ্বজ নৃপতি যেক্ধপ 
ধর্মধেহু বধ হইয়াছে, তাহা! কহিয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্তান! করিলেন ॥৩২। 
ছে দ্বিজ! ৎপরে ॥সেই খাঙ্জিক্য জনক কেশিধ্বজকে সেই গোবধের 
যখাবিবি প্রায়শ্চিত্ত কহিতাছিলেন ॥ ৩৩1 মহাত্মা খাগ্ডিক্যের নিকট 
প্রায়শ্চিপ্তের বিধান জানয়া এবং তাহার অন্মতি লইয়া কেশিধ্বজ নৃপতি 
ষজ্জতূমিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ সমন্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ | 
কালক্রমে যক্জ-ষমান্তির পর অবভূথ স্নানে কৃতকৃত্য হইয়া সেই নৃপতি 
ভাবিতে লাগিলেন ॥৩৫॥ আমি সমস্ত খত্বিকগণের যথাবিধি পুজা ও 
সদস্যগণকে যথাবিধি সম্মীন করিয়ছি এবং অর্থিগ্ণণও আমার নিকট 
যাহার যাহা অভিরুচি তাহা পাইয়াছে ॥ ৩৬॥ ইছুলে'কের যাহা কর্তব্য, 
সে সমস্যই আমার নিপ্পন্ন হইয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত অগ্রদন্ন অবস্থায় 
কেন রহিয়াছে? ॥ ৩৭ ॥ এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিভে সেই মহীপতি 
স্মরণ করিলেন যে, আমি এখনও খাঙ্ডিক্কে গুরুদক্ষিণ! প্রদান করি 
নাই ॥৩৮॥ হেমৈত্রেয়! তৎপরে সেই নৃপতি পুনরায় রথে আরোহণ 
করিয়! যেখানে খাগ্ডিক্য ছিগেন, সেই দুর্গম গহনে গমন করিলেন। ৩৯ ॥ 
খাণ্ডিক্যও পুনরায় তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়। বধ করিবার অভি- 
“লাষে সশস্ত্র হইয়। রছিলেন। তখন কেশিধ্বজ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়| কহিলেন ॥ ৪০॥ হে খাণ্ডিক্য! আমি তোমার কোন আঅপকার 
কারতে এখানে আমি নাই, স্থতরাং তুমি ক্রোধ করিও না, গুরুদক্ষিণ। 
প্রদান করিবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি ॥ ৪১॥ তোমার উপ- 
দেশেতে আমার যজ্ঞ অম্যক্রূপে' নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাত্ডেই তোমাকে 
গুরুদক্ষিণ গ্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা! চাইতে পার ॥ ৪২ ॥ 

পরাশর কহিলেন।-তৎ্পরে খাণ্ডিকয আপন মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা 
করিণেন যে, কেশিধ্বজ আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদ্ধান করিতে আসিয়াছে, 
ইহার নিকট .কি প্রার্থনা করা যাঁইবে। ৪৩। মন্ত্রিগ্ণ উত্তর করিলেন, 


সপ্তম অধ্যায়। ২৫ 


' হেরাজন্! আপনি ইহার নিকট সমস্ত রাধা প্রার্থন। করুন, টনন্যগণকে 
ক্রেশ স্বীকার না করাইয়া কৃতী ব্যক্তিরা রাজ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ 
তখন মহামতি থাঁও্িক্য তাহাদের বাঁক্যে হাস্য করিয়া কহিলেন, মাদৃশ 
ব্যক্তিগণ কি প্রকারে স্ব্ন-কাল-ভোগ্য মহীরাপ্জ্য প্রার্থনা করিবে ।8৫। 
আপনার! সমস্ত সাধনেই আমাকে পরামর্শ দিয়! থাকেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ 
কি এবং তাহ। কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা আপনারা বিশ্যে রূপে 
জানেন না ॥ ৪৬॥ 

পরাশর কহিলেন,স্মন্ত্রিগণকে এই কথ! বগিয়া খাগ্ডিক্য কেশিধ্বজ 
নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভুমি নষ্চয়ই কি আমাকে 
গরুদক্ষিণ। প্রদান করিবে ? ॥ ৪৭ | 

পরাশর কহিলেন,--কেশিধ্বক্জ উত্তর করিলেন, আমি নিশ্চয়ই দিব; 
তখন খী্িক্য বলিলেন,_অধ্যাত্ববিজ্ঞানরূপ-গরামার্থ ব্ষিয়ে আগনি অতি 
বিচক্ষণ॥ ৪৮॥ যদ্দি আপনি গুরুদক্ষিণ। দিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, 
তবে যে কর্ম করিণে সমস্ত ক্েশের শাস্তি হয়, তাহ! আমাকে বনুন 1 ৯1 


ঘষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





সপ্তম অধ্যায়। 


কেশিধবঞ্জ কহিলেন।-- আমার নিকট আপনি কেন নিষণ্টক রাজ্য, 
প্রার্থনা করিলেন না, কারণ ক্ষতিয় সন্তানের রাজ্যলাভ ব্যতীত আর কোন 
পদার্থ ত অতি প্রিয় নহে1১। : 

খাঁগিক্য কহিলেন, _হে ধুকশিধবজ ! র্ঘগণ যাহার জন্ত সর্বদা ঘোনুপ, 
এমত বিশাল সাম্রাজ্য কেন গ্রার্থনা করি নাই, তাছ। শ্রবণ কর ॥ ২. ক্ষত্রিয় 
গণের গ্রজাপালন ও ধর্মযুদ্ধে রাজ্যের শক্রসমূহকে বধ ধরাই ধর্ম ॥৩। 
আমার রাজ্য ত তুমি অপহরণ করিয়াছ, নুতরাৎ তাহার অপালন জন্ত দোৌঁধ। 
আমাতে কিছুই নাই; কিন্তু রান গ্রহণ করিগ্না তাহা স্যায়মার্গে পালন 
করিতে মা পারিলে, গাঁপেরই ভারা হইতে হইবে ॥৪॥ রাজোচিত চর 
চামরাদি ভোগের অন্ত আমার এই ুটরাজ্য-স্ৃহ। কেবল অধর্থেরই 


৩ শি 
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অগ্গমন করিতেছে .না। ইহা অর্থ-শাজ্েরও অনুসরণ করিতেছে ॥ ১1 
বাঁ. ক্ষত্রিয়বান্ধবের ধর্ম নহে, ইহাই সাধুলৌকের মত; এই নিমিত্ত আমি 
অবিদ্যার অস্তর্গত রাজ্য প্রার্থনা করি নাই ॥৬॥ অহঙ্কাররূপ মদিরাপানে 
উন্মত্ত এবং মমত্বাকষটচিত্ব-মুড়-ব্যক্তিগণই রাজ্যে নুব্ধ হুই়া থাকে, কিন্ত 
মাদৃশ ব্যক্তি ইহ] প্রার্থনা করেন না॥ ৭। 

পরাশর কহিলেন,--কেশিধ্বজ নৃপতি খাঙ্ডিক্যের বাক্যে গ্রহষ্ট হইয়। 
সাধুবাদ'প্রদান করিলেন এবং সন্তষ্ট হইয়া কছিলেন হে, খাণ্ডিক্য জনক! 
আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥৮॥ আমি প্রজজাপালনাদি অবিদ্যার ক্রিয়ার 
ছবার। কাম ক্রোধাদি হইতে বিমুক্তি পাইবার আশায় রাজ্য-পালন ও বহুতর 
যক্তের' অনুষ্ঠঠন করিয়া থাকি এবং ভোগের দ্বারা পুণ্যসমূহ্রও ক্ষয় 
করিতেছি ॥ ৯ হে কুলনন্ধন] ভাগ্যক্রমে আপনার মন বিবেকষম্পন্ন 


হইয়াছে, আপনি অবিদ্যার শ্বরূপ কিঞ্িৎ শ্রবণ করুন ॥১০॥ আনাতে 


আত্মবুদ্ধি এবং যাহা আপনার নহে, তাহা! আপনার বলিয়৷ বোধ করা এই 
দুইটাই অবিদ্যা তরুর বাঁজ & ১১ ॥ কুমতিজীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইয়া, পঞ্চতৃতা সবক দেহেই মাত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে ১২॥ আকাশ, বাযু, 
আর, জল এবং পৃথ্বী হইতে আত্ম! যখন পৃথক্রূপে ১অবন্থান করিতে- 
হেন, তখন কোন্‌ বুদ্ধিমান এই পঞ্চভৃতাত্বকলেধরকে আত্ম! বলিয়ু। 
ভাবনা করে? ॥ ১৩॥ এবং কোন্‌ প্রাজ্ঞব্যক্তি সে শরীরের দ্বারা উপ- 
ভোগ্য গৃহক্ষেত্র প্রতৃতিকে আপনার বলিয়া বিবেচনা! করে ? ॥১৪॥ নিজের 
“দেহ যখন আপনার নহে, তখন তাহার দ্বা4। উৎপাদিত পুজ পোভ্রািতেই 
বা কোন্‌ পগ্ডিতব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া, থাকেন? ॥১৫॥ মনুষ্য, দেহের উপ* 
ভোগের জন্তই সমন্ত কর্ণ করিয়া থাকে, সেই দেহ যখন আত্মা হইতে ভিন্ন, 
তখন তাহাতে জীবের আত্মবুদ্ধি কেবল সংসারে আবঙ্ধ হইরার জন্য ॥ ১৬॥ 
যেমন মৃত্তিকা ও অললেপন দ্বারা য় গৃহকে রক্ষা করিতে হয়, তত্রপ 
এই পার্থিবদেহ অন্ন ও জলের বলে রক্ষিত হইয্ব। থাকে ॥ ১৭॥ যখন পঞ্চ 
ভূতাত্বক ভোগের দ্বার! পঞ্ভৃতময় এই শরীরই আপ্যাফ্িত হইতেছে, তখন 
জীবের ইহাতে গর্ব নিরর্থক ॥ ১৮॥ জন্ম জম্ম. সংদার-প্দবীতে ভ্রমণ করতঃ 


ই বামনারপ ধূলির স্বারা ধর্ষরত হইয়া! জীব কেবল মোহক্ষপ পরিশ্রমই প্রাপ্ত 
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হবতেছে॥ ১৯॥ জ্ঞানরূপ উফ্ণবারির দ্বারা যখন তাহার সেই ধূলি প্রক্ষা- 
পিত হয়, তখন সংসারপথিক-জীবের মোহ-্রম নিবৃততি হয॥২০। মোহ 
শ্রম অপগত হুইলে জীবের অস্তঃকরণ স্থ হয় এবং নিরতিশয় নুধ প্রাণ 
হওয়া যায় ॥২১॥ জ্ঞানময্ এই বিমল আত্ম! সর্বদাই 'মুক্তরূপে অবস্থান 
করিতেছেন, ছুঃখ অজ্ঞান প্রভৃতি মলসমুহ প্রন্কৃতির ধর্ম, কিন্ত আত্মার 
নহে ॥২২॥ হেমুনে! যেমন স্থালীম্থিত জলের অগির সহিত স্ব 
না থাকিলেও, স্থালীসম্পর্ক নিবন্ধন উষ্ণতা প্রতি গুণ উৎপন্ন হুইয়। থাকে; 
॥২৩।॥ তদ্রুপ প্রক্কতির সংসর্গেই সেই অব্যয় আম্মা অভিমানাদির দ্বারা 
দুষিত হইয়া প্রাকৃতিক ধর্মাসমৃহকে ভোগ করিয়া থাকেন।২৪॥ ছে 
গ্রতো।! অবিদ্যার বীজ এই আপনার নিকট কীর্তিত হইল, এই ক্লেশসমূহকে 
ক্ষয় করিতে যোগ্য ব্যতিরিক্ত আর অন্ত কোন উপায় নাই॥ ২৫॥ 

খাপ্ডিক্য কহিলেন,-হে যোগবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ! মহাভাগ কেশিধবজ, 
আপনি সেই যোগের স্বরূপ আমাকে বলুন, এই বিস্তৃত নিমিবংশে আপনিই 
বিশেধরূপে যোগশাজ্ের অর্থ জানিয়াছেন ॥ ২৬॥ 

কেশিধবজ কহিলেন,--যে যোগ অবলম্বন ররিয়া মুনিজন ব্রক্গলয় প্রাপ্ত 
হইয়া, সংসারে আর পুনরাবৃত্ত হন না, হে খাণ্ডিক্য! আমি সেই যোগের 
স্বরূপ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৭ মনই মনুষ্যগণের বন্ধ ও মুক্তির 
কারণ, মন যখন বিষয়ে আসক হয়, তখন বন্ধের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ 
করে, তখন মুক্তির কারণ হুইয়া থাকে & ২৮॥ জ্ঞানী মুনিজন বিষয় হইতে 
মনকে সমাহাত করিয়া মুঝক্জির জন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ পরমেশ্বরের টিস্তা করিবেন ।২৯। 
হে মুনে! যেমত চুম্বক প্রন্তরেরদ্বার। লৌহ আত্কষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রুপ ব্রন্ধও 
এই ভাবে চিস্তিত হইলে স্বভাবতই যোগাকে আত্মগাবে আকুষ্ট করিয়া 
খাকেন ॥ ৩০ ॥ মনের এই প্রকার গতি আপনারই হতুমাপেক্ষ, ব্রদ্ষেতে 
দেই মনোগতির সংযোগের নামই যোগ ॥৩১॥ যাহার যোগ এতাদৃশ 
ধর্মের দ্বার] আক্রাস্ত, সেই ব্ক্তিকেই যোগী ও মুমুক্ষু বল! যায় ॥ ৩২। 
প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুজ্ হয়, তখন তাঁহাঁ.ক যুঞ্জমান বল! গিয়! থাকে, 
ক্রমশঃ সমাধি সম্পন্ন হইলে তাহার ব্রদ্ধজ্ঞান হইয়! থাকে ॥ ৩৩৪ পুর্বে 
যুজমান যোরীয় মন যি বিদ্ব দোষে ছুতিত ম। হয়, তাহা হইলে অত্যাষ- 
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বলে জন্মাস্তরে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥. কিন্ত সমাধিসম্পন্নইটুযোগী 
সেই জন্মেই মুক্তি পাইয়! থাকেন, যে হেতুক যোগাগ্রির দ্বারা তাহার সমস্ত 
অনৃষ্ট অচিরেই দগ্ধ হইয়| যায় ৩৫॥ যোগী স্বীয় মনকে তত্বজ্ঞানের উপ- 
যোগী করিবার জন্য নিষ্ষাম হইয়। ব্রহ্ধচর্য্য, অহিংস, সত্য, অস্তেয় ও অপরি- 
গ্রহ প্রভৃতি নিষ্»ম অবলম্বন করিবেন ॥৩৬॥ এবং সংযতচিত্ত হইয় 
্বাধ্যায় শৌচ, সন্তোষ এবং তপস্তা। করিবেন ও মনকে সতত পরর্রন্ম-চিত্তায় 
নিযুক্ত রাঁখিবেন ॥৩৭ ॥ পাঁচ প্রকার সংঘমের সহিত এই পাঁচ প্রকার 
নিয়ম কথিত হইল, [সকাম হইয়া ইহাদের সেবা করিলে বিশেষ 
ফল লাভ হয় এবং নিক্কাম ভাবে সেবা করিলে ইহার মুক্তি প্রদান করিয়! 
থাকে ॥৩৮। ভদ্রারনাদীর কোন একটী আন অবলম্বনপূর্বক গুণথান্‌ 
যতি ব্যক্তি, যম ও নিয়মসম্পন্ন হইক্া সংযতচিত্তে, যোগ অভ্যাস করি" 
বেন॥ ৩৯ ॥ যাহা! অভ্যাস-বলে গ্রাণনামক বাষুকে বশীতৃত করে, তাহার 
নাম প্রাণায়াম, এবং তাহা সবীজ ও নির্বাজ তেদে ছুইগ্রকার জানিবে ॥ ৪ ॥ 
যখন প্রাণ ও অপান বাধু সম্বিধানের দ্বারা পরস্পরকে অতিভব করে, তখন 
উভয়ের সংযমহেতুক কুস্তক নামে তৃতীয় প্রাপায়াম হইয়া থাকে ॥ ৪১॥ 
হে দ্বিজোত্তম | যোগী যখন প্রথম প্রাণায়াঘ অত্যাস করে, তখন ভগবানের 
গুলরূপ তাহার চিত্তের আলম্বন হয়॥॥ ৪২॥ ক্রমখ: যোঁী প্রত্যাহারপরায়ণ 
হইয়্। শব্দাদি বিষয় নিবহে অসুরক্ত ইন্টরিয়গণকে নিগ্রহপূর্বক চিত্তের 
অনুচারী করিবেন ॥ ৪৩ ॥ তাহাতে অতি চঞ্চল-ম্বভাব ইন্তরিক্পগণ বশীতৃত 
হইয়া থাকে, তাহার! অবশ থাকিলে যোগী যোগমাধনে সমর্থ হন নাঁ। ৪৪ 
গ্রাণীয়ামের দ্বার! বায়ুকে ও প্রত্যাহারের ছার ইন্জিয়গণকে বশীভূত করিয়া 
শুভ-কবলগ্বনে চিত্তকে হ্ুশ্থির করিবে।। ৪৫ ॥ 

খাঁত্িক্য কহিলেন, হে মহাভাগ ! যাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তদোষ" 
সমূহকে নষ্ট করে, চিত্তের সেই গু৬+আশ্রয় কি তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৬: 

কেশির্বজ কহিলেন.--হে রাজন্‌! ব্রদ্ধই চিত্তের সেই গুভ'আশ্র় এবং 
তাছা স্বভাবতঃ ছুইপ্রফার মূর্ত ও অমূর্তঃ যাছাকে পর ও অপর বলা যায় ॥8৭ 
ছে রাজন! এই আগতে তিনপ্রকার তান! হইয়া থাকে, তাহী শ্রবণ করুন।_ 
এফ বর্ষ প্রথম ভাষা, ছিতয-কর্প-ভাবসা। এবৎ তৃতীয়-ব্গরর্ উত্তর ভাবনা 
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৪৮। ৪৯ ॥ হেত্রক্ষন!- সনদন প্রভৃতি ধযিগণ ব্রহ্মভাবনাযুক্জ থাকেন 
এবং দেবতা হইতে স্থাবর ও চর সমঘ্যই কর্ম্মভাবনা করিয়া থাকে ॥ ৫৯ | 
হিরণ্যগর্ভ গ্রভৃতিতে কর্ম ওত্রক্ষ উভয় বিধই ভাবনা আছে, যাহার যেমন 
বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপই ভাবন' হয় থাকে 1৫১) হেরাঙজন্‌! 
ভেদজ্ঞানের হেতু কর্মসমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখনই জীবগণের 
বিশ্ব ও পরমাত্বায় ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৫২ যেজ্ঞানে সমস্ত ভেদ 
বিলয় গ্রাপ্ত হয় এবং যাহা সত্তা মাত্র ও বাক্যের অগ্গোচর এবং যাহাকে 
কেবল আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্ষজ্ঞান।॥॥ ৫৩॥ 
রূপহীন বিষুর, দেই নিত্য ও পরমরূপ এবং তাহা! সমস্ত বিশ্বরূপ হইতে 
বিভিন্নরূপ ॥ ৫৪ ॥ প্রথমতঃ যোগী-ব্যক্তি সেই পরমরূপ চিত্ত করিত্তে 
সমর্থ হন না বলিয়াই পরমাত্বার বিশ্বগোচর স্থল রূপই চিন্তা করিবেন ॥ ৫৫॥ 
হে রাজন্‌,হিবণ্য গর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বস্থ, রুদ্র, ভাষ্কর, 
নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধবর্ব, বক্ষ এবং দৈত্য প্রভৃতি সমন্ত দেষযোনি ও মনুয্য, 
পশু, শৈল, সমুদ্র, নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি [অশেষ ভূতনিবহ ও তাহাদের কারণ 
সমূহ এবং প্রধান আঁদি বিশেষ পর্যন্ত একপাঁদ, দ্বিপাদ, বন্পাঁদ অথবা 
অপাঁদ চেতন অথবা অচেতন স্বরূপ এই অমস্তই ভাবনা ত্রিতয়াস্তক পর. 
মাতার মুর্তরূপ 1 ৫৬। ৫৭। ৫৮1৬৯। এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই পরত্রঙ্গ 
্বূপ বিষয় শক্তিসমন্িত ॥৬*॥ শক্তি তিন প্রকার, পরা বিষুঃখি, 
অপর ক্ষেত্রজ্ঞশত্তি এবং তদন্থকর্ম নামে অবিদ্যা শক্তি, যাহার বারা 
আবৃত হইয়া! জর্বব্যাপী ক্ষেত্রশক্ি ও সংসারের তাস ভোগ, 
করিয়। থাকে ॥৬২॥ হেরাজন্‌! সেই অবিদ্যা। শক্তির বারা তিরোহিত 
বলিয়াই ক্ষেত্রজশক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্য ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩1 
প্রাণহীন পদার্ঘগদূহে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, শ্থাবর পদার্থে তাহ! হইতে 
কিছু অধিক পরিমাণে, ভতোধিক দরীগগপে, ততোধিক পাগলে, ক্ষ 
হইতে আধিক মৃগসমূহে, মৃগ হইতে অধিক পশুধুলে। পণুগণ অপেক্ষা 
অধিক পরিমীণে মনুষ্য, মনুষ্য অপেক্ষা আঁধক পরিমাণে নাগ গন্ধর্ব, 
বক্ষ প্রচ্চৃতি দেবতাসগুহে, দেবগণ হইতে অধিক পরিমাণ ইঙ্স্ে, ইন্ 
হইতে অধিক পরিমাণে এলাপতিতে এসং প্রলাগতি হইযকও লিক 
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পরিমাণে হিরণগর্ভে, সেই ক্ষেত্রজ্রশজি প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে রাঙ্জন্‌! 
এই সমস্তই দেই অশেষনধপ ত্গবানের রূপ, যেহেতুক এ সমন্তেই আকা- 
শের ন্যায় তাঁছার শক্তি ছার! ব্যাপ্ত রহিয়াছে । হে মহামতে! অতঃপর 
সেই বিষ্ণুর যেরূপ যোগিগণ ধ্যান করিয়। থাকেন, সেই দ্বিতীয়রূপের 
বিষয় শ্রবণ করুন ॥ ৬৪--৬৮॥ বুধগ্ণ ত্রচ্মের সেই রূপকে ষৎ ও অমূর্ত 
বলিয়। থাকেন, যেরূপে পূর্বোক্ত সমস্ত শক্কি প্রতিঠিত রহিয়াছে ॥ ৬১ 
এইরূগই বিশ্বরূপের স্বরূপ; এতদ্‌ ব্যতিরিত্ত, আরও অনেকন্ধপ আছে, 
হে জনেশ্বর! দেবতা, তির্ধ্যক্‌ ও মনুষ্যাদ্ির চেষ্টাবিশিষ্ট, যে সমস্ত 
রূপ ভগবান জগতের উপকারের জন্য আপন ইচ্ছায় পরিগ্রহ করিয়া 
থাকেন, এই সমস্তরূপে তাহার যে অব্যাহত চেষ্টা, তাহ] কর্মাধীন নহে ॥৭| 
॥৭১ ॥ হেরাজন্! যোগযুক্ত ব্যক্তি চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য সমস্ত পাপ- 
বিনাশন-বিশ্বরূপের সেইরূপ চিন্তা করিবেন ॥ ৭২1 যেমন বাযু-সম্বর্ধিত 
উর্ধাশিধ অগ্নি শ্ুপ্ষ ভৃণকে দগ্ধ করে, ভদ্রপ" চিত্তস্থিত ভগবান্‌ বিষণ যোগি- 
গণের পাঁপরাশি ভ্ম করিয়া থাকেন ॥ ৭৩॥ অতএব সমস্ত শঞ্জির আধার 
সেই পরমেশ্বরে চিত্ত সংস্থান করিবেন, তাহারই নাম বিশুদ্ধ ধারণ] ॥ ৭৪ | 

হে রাঁজন্‌! সর্বব্যাপী আত্মারও আশ্রয়, ভাঁবনাত্রয়ের অতীত, সেই 
পরমাত্মীই যোগিগণের মুক্তির জন্য চিত্তের শুভ অবলম্বন ॥৭৫॥ ছে 
পুরুষশ্রেষ্ঠ ! অন্যান্ত যে অকল কর্মযোনি দেবতাগণ চিত্তের আশ্রয় হন, 
তাহার! সকলেই অবিশ্তন্ধ ॥ ৭৬॥ ভগবানের এই মূর্তরূপ চিত্তকে অস্তান্ত 
বিষয় হইতে নিস্পৃহ করিয়া থাকে, চিত্ত যেহেতুক সেইরূপে ধারিত হয়, এই 
অন্যই ইহার নাম ধারণা ॥ ৭৭ ॥ ছে নরাধিপ ! সেই অনাধার বিষুতে চিত্ত 
ধারণ করিতে পারে না, হুতরাং তাঁহার যে মূর্তবূপ চিন্তা কর! উচিত, তাহা 
শ্রবণ করুন॥ ৭৮॥ ছন্দর ও গ্রসন্নবদন, পন্পপত্র .সৃশ নয়ন, শোভন 
কগোলদেশ, ললাট স্থবিশাল ও উজ, সমকর্ণের অস্তভাগ পর্যন্ত বিদ্বত্ত 
শুনার কর্ণ-ভৃষণ, নুর গ্রীবাঁ,, সুবিত্ীর্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্নান্কিত বক্ষঃস্থল। 
তিবলীর ভঙ্গীঘার! নতনাভি উদরের দ্বারা বিশোভিত আজামুনন্থিত অধতুর 
অথবা চতুভূ্জ, সতাবে অবস্থিত উর ও জালা, স্থস্থিরগদ ও করকমল, 
নির্ধ্ণ পাত্-যয়নধারী, জ্দূর কিরীট ও কটফামি মলঙ্কারে বিতৃষিত, পার্দ। 


সপ্তম অধ্যাঁয়। ৩১ 


শত, গা খড়, চক্র, অক্ষ .এবং বলয়যুক্ত ভগবানের পবিত্র বিষুঃমূর্তিকে 
যোগী মন$সধ্যমপূর্বক তদগত-চিত্ত হইয়া ষে পর্যন্ত দৃঢ় ধারণা ন। হয়, 
তাবৎ চিন্তা করিবেন ॥ ৭১৮৪ ॥ কোন গ্থানে গমন বা অবস্থান ব| 
স্বেচ্ছাপূর্বক কোন কর্ম করিবার সময়েও যখন যোগীর চিত্ত হইতে সেই 
রূপ অবগত ন1 হইবে, তখন ধারণ! সিদ্ধ হইয়াছে জানিবেন ॥ ৮৫ ॥ তার পরে 
জ্ঞানি ব্যক্তি, শঙ্খ, গদা, চক্র, ও শীঙ্গাদিবিরহিত, অক্ষস্থত্রবি শিষ্ 
ভগবানের প্রশাস্তমূর্তি ধ্যান করিবে ॥ ৮৬ সেই মুর্িতেও খারণ। 
স্থির হইলে কিরীট কেমুর প্রভৃতি ভূষণরহিত ভগবানের মূর্তি ধ্যান 
করিবে ॥৮৭ ॥  তৎপরে সেই ভগবনুত্তির এক একটা অবয়ব চিন্ত। 
করিবে, তাহাতে ধারণা পরিপরু হইলে যোগী অবস্থবিতে প্রণিধানপর 
হইবেন ॥৮৮॥ বিষয়াস্তরে শ্পৃহাশৃন্ত এবং পরমাত্বার রূপ মাত্রাব- 
ভাসিনী অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারার নাম ধ্যান, ছে রাজন্! এই ধ্য।ন যম 
প্রভৃতি ছয় প্রকার অঙ্গের বার! নিষ্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯৪ খে 
পদার্থের সমস্ত কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্ধক . মনের থ্বারা শ্বরূপ- 
মাত্রের যে জ্ঞান, তাহার নাম সমাধি এবং এই সমাধি ধ্যানের দ্বারা 
নিপ্পীদ্য ॥৯০॥ হেরাজন্‌! সমাধির উত্তরকালে ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকার- 
রূপ এফ মাত্র বিজ্ঞান প্রব্রক্মরূপ প্রাপ্যবিষয়ের প্রাপক এবং পূর্বোক্ত 
ত্রিবিধ ভাবনাবিহীন আত্মাই প্রাপনীয়॥ ৯১$ মুক্তির গ্রতি জীব 
কারণ এবং জ্ঞান কারণ এই উভয়ের দ্বারাই যুকিনূপ কার্য নিপল 
হয়, মুক্ত হইলে সেই জীব কৃতন্তত্য হয় এবং সংসারের যাতায়াত 
হইতে নিবৃত্তি পায়॥ ৯২॥ সেই পরমাত্মার ভাবনায় নিমগ্ন জীব পর- 
মাস্থার সহিত ভি হয়, তাহার অজ্ঞান-নিবন্ধনই ভেদজান হইয়া 
ধাকে॥ ৯৩। সমস্ত পদার্থের ভেদ জনক জ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত 
হইলে, বন্তত্ধঃ অফৎ আত্মা ও ব্রঙ্গের যে ভেদ; তাহ! আর কে ভাবিয়া 
থাকে? ॥৯৪॥ হেখাণ্ডিক্য! এই আপনাকে সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে 
মহযোগ বলিলাম, আপনার আর কি করিব বলুন | ৯৫। 
ধাত্তিক্য কহিবেন,_যখন মহাযোগ আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, 
তখন আপনি আমার সকলই করিয়াছেন, যেহেতু আপনার উপদেশে 


৩২ বিষুপুরাণ। ষষ্ঠ অংশ । 


আমার চিত্তের সমস্ত মল বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৯৬৪ “আমার বলিয়। আমি 
যাছ। বপিতেছি, তাঁহ। সমস্তই মিথ্যা, তাহার সন্দেহ, নাই) হে নরেন! 
অক্ঞানী ব্যক্তিরা একথা! বলিতেও পারে না॥৯৭॥ “আমি” “আবীর” 
এ সমস্তই অবিদ্যা)জথচ ইহার দ্বার! ব্যবহার হইয়া! থাকে, পরমার্ধ আলাপের 
বিষয় নহে, কারণ তাহা বাক্যের অগোচর । ৯৮॥ হে কেশিধবজ! আপনি 
যখন মামাকে মুকিপ্রদ যোগ বলিলেন, তখন ইহাতে আমার সমন্ত উপকার 
করিজেন, এক্ষণে আপনার কল্যাণের নিমিন্ত আপনি গমন করুন ॥ ৯৯॥ 
পরাশর কহিলেন, হে ব্রাহ্ম! ,তারপর কেশিধ্বদন নৃপতি খাঙ্িক্য 
কর্তৃক যথাযোগ্য পুজার ত্বারা পুত্বিত হইয়া আপনার পুরে আগমন 
করিয়াছিলেন ॥ ১০০ 7 খাঙ্ডিক্যও আপন পুত্রকে রা। করিয়া) ভগবানে 
চিত্ত নিবেশপুর্বক যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গহনবনে গমন করিয়াছিলেন 1১০১ 
পরে থা্ডিক্যরাঁজ! যমাদি সাধন্দব।র। পরমেশ্বরচিস্তায় রত থাকিয়! নির্মল 
ব্র্ষেলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০২॥ কেশিধ্বঙ্গ নৃপতিও মুক্িরজন্ত আপন 
অদৃষটক্ষয়ে উপুখ হুইয়| বহুতর বিষয় ভোগ ও নিফামভাবে কর্ধসমূহের 
অনুষ্ঠান করিপাছিলেন। ১*৩॥ এবং অভিলধিত ভোগ সমুছের দ্বার! 
পাপ, সুতরাং নির্ঘলচিত্ত হইন্। আত্যন্তিক তাপক্ষয়ফলামিদ্ধি গ্রার্ 


হইয়াছিলেন ॥ ১০৪7 
সম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





অষ্টম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, তৃতীয় গ্রলয়ের বিষয় এই সম্যকৃরূপে কথিত হইল, 
ইহারই নাষ বিমুক্তি, ইছাতেই জীবগণ শাখত ব্রহ্গপ্বরূপে আত্যস্তিকরূপে 
লয় প্রাণ হয়॥১৪ তোমাকে আমি সর্, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বস্তর ও বংশী. 
চরিত প্রভৃতির বিষয় বলিলাম ॥২॥ এই বিষুপুরাণ সমস্ত পাপ বিনাশ 
করে এবং সকল শান্ত হইতে ইহ! বিশিষ্ট ও'মোক্ষের সাধক ॥ ৩॥ তোমাকে 
শ্রবণে উৎনুক দেখিয়। বথাবৎ বর্ণন করিলাম, আর কি বলিতে হইবে, 
জিজ্ঞাসা কর বলিতেছি | ৪ $ | 


*. ঠহজ্রেছ্ কছিলেন, হে ভগবন্! যাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞায়া। 
করিয়াছি, সে সমুস্তই আপনি বলিলেন | আমি ইহ! ভক্তির সহিতই 
শ্রধগ করিয়াছি, আমার আর কিছু জিজ্ঞান্ত লাই ॥৫॥ আমান সমস্ত 
সন্দেহ মিটিয়াছে। হে মুনে ! আপনার প্রসাদে আমার মন নির্ঘাল হইয়াছে ও 
আসি হৃষ্ি স্থিতি প্রলয় জানিতে পারিতেছি॥ ৬৪. হে গুরে1! চারি প্রকার 
রাশি ও ত্রিবিধ শক্তি আমি জানিয়াছি; তিনগ্রকার ভাবভাবনাও সম্য৭রূণে 
অবগত হইয়াছি ॥ ৭ হে দ্বিজ|.আপনার কৃপায় জানিয়াছি যে; এই, 
সন্ত জগৎ বিষুণ হুইতে ভিন্ন নয় অতএব আমার আর জানিবার বিষয্ কিছু 
নাই ॥৮॥ হে মহাসুনে ! আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার 
সন্দেহ সকল অপগত হইয়াছে, বর্ণ-ধর্্ম প্রভূত যে সকল ধর্ম আছে, সে: 
সমন্তও বিদ্িত হইয়াছি।। ৯॥ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে সমস্ত কর্মই আমি . 
আনিয়াছি, হে বিগ্রপ্রবর ! আপনি প্রসন্ন থাকুন, আমার'আর'কোন দিজ্ান্ত 
নাই। ১০।। হে গুরো! এই. সমস্ত পুরাণ-কথনে আমার দ্বারা আপনি ষে 
ক্রেশ পাইলেন, অনুগ্রহ পূর্বক তাহা ক্ষমা! করুন ; সাধুলোকের পুত্র ও শিষ্যে 
কিছু বিশেষ নাই ॥ ১১ ॥ 

পরাশর কঁহিলেন,_-এই যে ভোমাকে বেদার্থসম্মত পুরাণ বলিলাম, 
ইছা শ্রবণ করিলে সমস্ত দোষ-জন্য পাপরাশি প্রশান্ত হম্স॥ ১২] ইছাতে 
আমি তোমাকে সর্গ, গ্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর ও বংশান্ুগরিতের বিষয় বিস্তার 
রূপে বলিয়াছি॥ ১৩1 ইছাতে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, বক্ষ, 
বিদ্যাধর, সিদ্ধ, অগ্দরাগণ ও তাঁবিতাত্বা তপস্তানিরত মুনিগণ কীর্তিত হইয়া- 
ছেন এবং পুরুষগণের চারিবর্ণের আচার-ধ্যবহার, বিশ্তুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্যগণ, 
পৃথিবীর পুথ্য প্রদেশ, পবিত্র নদী, দমুদ্র, পুগ্য.জনক পর্বতসমূহ, ্ঞানিগণের 
উ্ধিত, বর্ণবন্্ ও বেদ-ধর্্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম কথিত হইয়াছে, যে সমন্ত 
শ্রাবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥১৪--১৭1 জগতের 
টি স্থিতি বিনাশের হেতু, অবায়, সর্দতৃতময় ও সকলের আত্মন্থরূপ ভগবান্‌ 
হরির বিষয় কণিত হইয়াছে॥ ১৮৪ মনুষ্য যদৃচ্ছাক্রমে বাহার নাম কার্ড 
ক্বর্িলে সমন পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে ১৯৪ ০ মৈত্রের জগ 
যেমন ধাতুসমূহের মল বিনাশ করে, তদ্রপ বাহার নাম কীর্তিত হই পাপ 

এ | 0৫) | 


৪ বিভুগুযাগণ ষ্ঠ অংশ। 


'জমুহ্ক্ষে, লিঃংপেধরপে বিনষ্ট হিয়া: ধাকে) একথার" যা" বাছা 
জা, রণ করিলে মাঁনবগণের ' তি উগ্রনরধ-বন্তরগা-প্রদ“ফলিকৃত পাঁপ 
ু বখগাঁধ। বিলয় প্রাপ্ত হয়।; হে ছিজশ্রেঠ? হিযগ্যগর্ভ। দেহয়াজ 
ইঞজ, রু্র আদিত্য, অন্বী, বাযু, কির, বহু, আধ, বৈশদেব প্রভৃতি দেখনা, 
বক্ষ) রক্ষ, সিদ্ধ, দৈত্য, গন্য, দানব) অগ্ারা) তারা, নক্ষত্র, গ্রছ, সপ্তর্থি, 
ধিষ্ট্য, ধিষ্ট্যাধিপতি, ব্রাঙ্গপাধি মনুষ্য, পণ্ড; মুগ) সরীহাপ, .বিহ্ব, প্রেত 
(শ্রভৃতি বৃক্ষ, বন,পর্বত, সাগর, ররিৎ। পানাম, পৃথিবী প্রস্থৃতি এবং শবাদি 
বিষয় সঙুহের সহিত সমস্ত বঙ্গাও) মেরুতুল্য যে ভরধানের রেণু-সংৃশ'এবং 
স্বাহার দ্বরপে গ্রকাশ পাইতেছে, ঈর্ব, মর্ধ্ববিৎ। সর্বগ্বপ্ূপ অথচ রূপ-যর্জিত 
ও পাপ-প্রণাশন সেই ভগবান্‌ বিষু। ইহাতে কীর্তিত হইব়াছেন॥ ১৯২৭। 
হে সুনিশ্রেষ্ঠ! আশ্বমেধ যঙ্ঞান্তে অবভৃথ শ্বান করিলে যে ফল লাভ 
হয়, এই পুরাণ সমপ্ত এ্রবণ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ৪ ২৮॥ 
প্র়াগ, পুর, কুরুক্ষেত্র ও অর্কদে উপবাদ করিলে যে ফল লাভ হয়, এই 
পুরাণ শ্রবণ করিলে মনুষ্য দেই ফল পাইয়া থাকে ।.২৯॥ সম্যবৃ-প্রফারে 
জরিহোত্র যজ্ঞ করিলে এক বৎসরে যে কল লাস হয়, একবার মাত ইহ 
প্রবগ করিলে সেই কল পায়! যায় ৩1 জানব নিয়তেজিগ হইয়। 
জোঠমাছের গুরুপঙ্গের ঘাদশীতে গ্গান এবং মথুরায় শ্রীহরিকে ঘর্শন করিয়া 
ধে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, হে বিপ্রর্ধে! ভগবারে,.মন অর্পণ করত্বঃ থে ব্যক্তি 
তক্তির সহিত এই পুক্বীণ কীর্তন করে,.সেও সেই পরম! গতি প্রাপ্ত. 
ইয়।৩১। ৩২॥ হেষুনিসত্বম | ল্োষ্ঠমাসের শুরুপক্গের দ্বাদ্শীতে উপবাস 
করিয়া মথ্রায় যমুনাসলিলে গান করতঃ মানব, সমাহিত হইয়। সম্যক প্রকারে 
বি অর্চনা করিলে, অবিফল অশ্বমেধ বয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ 
॥৩৩। ওং॥ অনান্য উন্নতিশীল পুরুষগণের' সম্পদ অবধোকন করিস 
পিতুগণ স্বীয় বংশধরগ্ণকে লক্ষ্য করিয়া এষ কথ! বলিয়। থাকেন খে, 
আধাদের-কুলে কি এমন ফোন ব্যক্তি উপর হইবো বে সুরা কত. 
োষ্ঠটমাষেয শুুগক্ষের দ্বাদর্শীতে উপধাসপূর্ধাক. ও | লিলে : গন 
করতঃ তগবান্‌ ধিক অর্চমা করিবে) হাহা মিয়া এই পরীর 
সপ ও সংসার হইতে নিপ্তার দাই ৩৪৭8৭ * জ্যোষঠমাসের ধাম 
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ঢু 8 সা 
্বাদপীতে-ভাগ্যবাদের বংশখব্ঈই বিধুর পূজা করিস বসুনা পি পর্ঠান, 
করিয়া থাকে॥ ৬৮ ॥---সেইদিনে মধুরায় 'সমাহিত্ত হইয়াবিষু অঙানা- 
পূর্বক যহূনা'সলিলে স্নান করি! পিতৃগণের উদ্দেশে শিল্ড প্রদান করতঃ 
গিতগথকে উদ্ধার ফরিয় বরুষ্য যে কল'লাত করে, এই পুরাণের এফটামাজ 
'অধ্যায়-জ্ক্তির সহিত শ্রবণ করিলে তাবু ফল লাভ হয়। ৩১৪ ৪*॥ কই 
পুরাপ:অংসার-ভীতব্যকিগঙপর, 'পরিআাণের অতি উৎকট উপায়, এবং. ইহা) 
ব্ুখ্যগণ্রে- ছুশগপ্র বিনাল ও অমন্ত "দোষের শাস্তি করিয়া থাকে 8৪১২) 
শুরাকালে পরদ্থা খুকে এই. আর্ব পুরাণ বলিয়াছিলেন। খু, প্রিশ্মব্রততকে ও 
শ্রিক্ব্রত,.তাগুরীকে ও তাগুরি, স্ভবমিদ্রেকে এবং স্তবমিত্র, দধীচিকে বলিয়া" 
ছিলেন, দর্ধীচি সারগ্বতকে, স্থারগ্বাত তৃফে, তৃপু পুর্ুকুত্সকে, পুকুকুৎস 
নর্্মদীকে, নর্শদা দবৃতরাষ্্র নাগ ও পূরণকে, তীহার! ছইজনে নাগরাজ বান্ধু- 
'কিকে,বান্্রকি ৰসকে, বৎষ অশ্বতরকে, অশ্বতর কন্বলকে ও কম্বল এলাপত্রকে 
খলিয়াছিলেন। তৎপরে বেদশিরাঃ মুনি পাঁতালে আগমন করিয়। এই পুরাণ 
প্রাণ্থ হইস্বাছিলেন এবং তিনি গ্রমতিকে, প্রমততি বুদ্ধিমান্‌ জাডুকর্ণকে, জাত" 
কর্দ অন্যান্য পুশ্যশীল মহাম্মাগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, বণিষ্টের 
বরদানে গ্জাঙহারও ইহ। স্মৃতি পথারঢ হইয়াছে। ছে মৈত্রেয়! আমিও 
তোমাকে উহা যাবৎ বলিলাম, তূমিও কলির শেষে শমীককে এই পুক্তাণ 
বলিধে॥৪২_-৪৯।। হে.ছ্জ? যে ব্যক্তি কলিকমব-নাশন ও গরসগুহ এই 
পুরা জ্রীবণ করে, সে অমস্ত ঘোষ হইতে বিমুক্ত হয়॥ ৫৯ | যে ব্যক্তি প্রত 
এই পুরাণ শ্রবণ করিবে-_পিতৃপক্ষ। মনুষ্য ও সম্ত দেবগণের স্ব করিলে 
এষ ফল হয্ব, সে তাহ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫১ কণিলা-গোদান-জনিত পুণ্য 
খত ভুলতি, কিন্ত যেব্যকি এই পুরাণের দশ জধ্যার শ্রধণ রূরিবে, 
: সখ নিংঙ্দেহ সেই ফল প্রা হইবে ॥৫২॥ সমস্ত জঙ্গতের আধার, 
আন্মার আশ্রয় স্বস্ম। দান ও ভে স্বরূপ, আদি ও অন্ত রহিত, জমর” 
গণেক্ক .কিওকর ধুকে ধনে চিন্তা করতঃ যে পুক্জষ এই পুরাণ দর্পণ 
শ্রধণ করিযে, উক্মবিকল অস্থদেধযস্তের .ফল প্রা হইবে, তাহার 
সন্দেহ নাই ॥ ৫৬+ ূ যেগ্স্াগে আদি মধ্য ও চরাচর-খক ভগবান্‌,. অন্কে 
রধুজানম অচ্যুত এবং খিল জগতের ছি স্থিতি  প্রলয়ের করত 


ঙ্ 


তা 


্‌ দত (এ ৪০. ৬২7, * র্‌ 
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পরমদিদি-দ্বরপ, সেই উরি কীর্তিত হইক্আাছেন, মন, তক্ষির সহিত 
পরম পবিত্র সেই পৃয়ী শ্রবণ, পাঠ বা ধারণ করিলে হে ফল গা হয়, 
সমস্ত ভুবনে কিছুতেই 'সে ফল নাই ॥ ৫9 বীহাক্জে মতি স্থির রাখিতে 
পারিণে নরকে খাইতে হয় না ও স্বাচার চিন্তায় সর্গরাণডি ও বিরতুল্য বোধ 
হয়, বাহাতে আত্ম ও মন'সমর্পণ করিলে ্রন্ম-গোঁকও তুচ্ছ বোধ হয় এবং 
বিনি নির্ঘলচিত্ত-পুরুষগণের চিত্তে অধিঠিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া 
থাকেন, সেই ভঙ্গবানের দাম কীর্তন করিলে পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত 


হইবে,ইহ। আর আশ্চর্য কি? ॥ ৫৫]. যজ্ঞবিৎ কর্মিগণ নিরন্তর যজ্ঞের 


 স্থীর! বাছাকে পৃজা করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ পরাপর ত্রন্বরূপে ফাহার 


ধ্যান করিয়া থাকেন, ধাহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, হাঁস 
-: প্রভৃত্তি কিছুই খাকে না এবং বিনি সদসস্বরূপ নহেন, অর্থাৎ পিতৃপুত্রাদিরূপ' 

ভাধ্যফাররণভাবে মায়াবন্ধানে বদ্ধ নহেন্‌ সেই বিষুর নাম ব্যতিরেকে মানব+ 
,. পাঁণ জার কি শ্রবণ করিবে? ৪৫৩ থে অনাদ্িনিধন 'গবান্‌ পিতৃবূপে 


কব্য এবং দেবরূপে বিধিপূর্ধবক হব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং মানিগণের 
মান ঘেব্রঙ্গ-্বরূপ সর্ধশক্তিনিপয়ের পরিচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় না, 
সেই ভগবান হরি শ্রোত্র-পথ-গত ইয়া সমন্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন 1৫৭ 
বাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম, 'মপক্ষ় ও বিনাশ নাই, ত্রহ্ম-স্বরূপ ও 
সকলের আদি পুরুষ ঘ্লেই পরমেশকে আমি প্রগাঁম করি । ৫৮1 যিনি 
এক হইযাও শ্বীয়ণ্ড। পরিগাগে বহত্তর মুর্তি ধারণ করিয়া নানারপ 
এবং শুদ্ধ হইয়াও অশ্ুদ্ের ভার, সমস্ত ভূতগণের বিভূতি-কর্ত জ্ঞান- 
ময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি প্রগাম করি | ৫৯॥ অপুনরাবৃত্তির 
জন্য আমি জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও নিষ্মরূপ ত্রিগণাস্বক, ভোগ প্রদান-পট 
অব্যা্তত, তবস্থট্টির কারণ ও অজর সেই পরগাত্মার স্বদ্মণোর নিরন্তর বন্দর! 
করি। ৬* ॥ আকাশ, বার, অগ্নি; জল ও পৃঁধিবী স্বরূপে শব্দাদি বিষয়। 
অমূহের উপস্থিতি পুর্ধ্বক সমস্ত ইঞ্জিয়ের দ্বারা জীবের উপকারক ব্যক্ত-। 
ল্বরূপ এবং কুস্্ম ও ধিমল স্বরূপ সেই পরমাম্মকে আমি সর্বদা প্রণাম করি' 


. ॥৬১॥ বেনিতা সনাতনের এবংবিধ প্ররৃতি-পরাত্মম নানাবিধ রূপঃ সেই 


. ভগবান হরি, জীবগণের জন্ম ও জরাদি রহিত ফিদ্ধি প্রদান করুন | ৬২॥ 


অইটম অধ্যায় অম্পূর্ণ। 





বষ্ঠ অংশ সমাপ্ত । 


বিখ্ুপুরাণ সম্পূর্ণ । 


